তয় ভাগ ইজ (উল 1. [২ সখা! | 





্‌ মাসিক পত্র । 
শীর্বীঃ্ধন সবুখোপাধ্যায়। এমঞ, বি-এল, ও 
| পর্তিত ্রীম্যাধ্লাল গোস্বামী 
সিদ্ধান্তবাচম্পতি জম্পাদ্দিত। 
৩৯। ১ নং মন্জিদবাড়ী ট্রাট,। কলিকাতা, হইসে 
আীঅঘোরমাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ! 


36 
পগ 








্ লেখফের নাম। 
৯ প্টীন্তোতন ০১১ জীপুণচজ্জ দে, বি এ». ১১ ৃ 
২, রর জ্ঞাত ও জ্ঞেয় -.* শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম-ত্র, বি-ন ৬ 
| ভু) '** শ্ীবজ্তেস্থর হুল বি-এ, 


1৮. ২ 
শা টা: রি 
1 উঃ 
৯:28 এ ৮ 

2 বি ০ রি. 





৬ ৪৪৬ শ্ীশ্ত নাথ ৫1 ৪১7 কি হিরা ৫৮. 
৬1 চুন ক্ষ চাই. :-- শ্রীশরত্চন্দ্র দেব 


ক৫৪ ৬খ. 


লিষ$ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলক্ক্চ গোস্বামী, অতিপ্রিক্ত ১ফন্মবা ৯:১৬. 
| ধিক ম্য কলিকাতায় ১২ টাকা-_মফঠবলে ডাকমাগুল সমেত ১০১ 
এশা গর ১ ফ্খার জন সর্বত্র ।* চারি আনা অধিক বাগে । 
্রীরত-দর্পণ প্রেস * হইতে বহি ধ ধর দুরু 
104. :৯৭৩1 ১ নং কর্ণওয়ালিন স্টাট, .করিফচীত 










নিয়মাবলী।। 

১ কলিকাতায় “পন্থার” অগ্রিম বাষিঝ মূলা ৫) এর্কু টাকা, মফ্বেলো 
উাকমাশুল সমেত ১%* আঠার আনা মাত্র। প্রতি সংখার সিগণ মূল্য ৭০ দুই: 
অনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয়, (শাক ১ ফন্া 
অতিরিক্ত ধাহাঁং লইবেন-- সর্কত্র 1* চার জান। সাধ অনি এটি 

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার [8 পুস্তক ওুষিনিময়ে 
সংবাদ ও মাপিকপত্রাদি নিন ঠিকানায় আমার নামে। াঠ্ইবেন | স্্যাপ্প | 
পাঠাইলে টাকায় /* আনা কষিশন লাগিবে। 

৩1 যাহারা গ্রাহক হইতে উচ্্বা করিনেন, হারা) ্থগহ করিয়া নাষ 
ও ঠিকান: পে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপটো পবিস্ণার করিয়! 
1ণখিয়া আমার নিকট পাঠাবেন | | 
১৯।১ নং সসগিদ বাড়ী ষ্াটত. % শ্রীমঘের নাগ দন্ত। 
কলিকাতা! । ] গ্রকাশক। 

১1 এখন হইতে যে মাসের পন্থা” পেই মাসের ধা কোন শময়ে 
প্রকাশিত হইবে । ষদ্যপি কেহ পরের মাসের ৫ইয়ের থে পত্রিকা না পান 
হাহা হইলে আমাদিগকে জানাইবেন। তাহার পর আর আমরদায়ী থাকিব না। 

২। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমর] ফেরত দিতে বা নহি। 

৩। পত্রিকা না পাইলে অথব! পাত্রকা প্রাপ্তি নী কোন প্রকার 
গোলযোগ ঘটিলে আমাকে কিন্বা প্রকাশককে পত্র লিখিয়! জয়াইবেন। 

প্রীশরত্চন্্র দেব ।_-কার্ধাধ। 
৩৯। ১ নং মদ.জিদবাড়ী স্াট, কাঁকাতা। 


পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম । 
“পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে গ্রতি পুন্ভায় ৩২. খ্চী বশ! আঙ্জ 
পায় ্ ছুই টাকা এবং সিকি পুষ্ঠাপ্ ১০ এক টাকা চাখি র্‌ লাগিকে 
ধক দিনের অথবা বরাবরের জন্য হইলে পপ্র লিখিলে ৭ 1 আমাদের 
কাহারও সহিত নাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া! থাকে | 
টুংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪.টাকা, 1রিপৃষ্ঠায় ২০ 
টা ক পৃষ্ঠায় ১/০ টাকা লাগিবে। 







ই. লব 
1১ যা টা, ৭ 
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248৮৯ রঙ 
* ঈসদ্/ভন মল্লিক ! শীশরখ]দেব। 
ন বিভাগ। কার্ধ্যাধ্ক্ষ__সার্চটু বিভাগ । 
কলিকাতা । ৩৯. ১ নং মস.জিদ বাড়ী ্ীুলিকাতা। 


| বিজ্ঞাপন | 
পঞ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদাস্তবাগীশ প্রণীত 
ননত্শ্জাতীয় অধ্যাত্মশীস্ত্র মুল্য ১২ এক টাকা 
ইহ শাঙ্কর ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রত হইয়াছে । 
গুরুশীস্ত্র ।- মুল্য ॥%৭ দশ আনা । 
ল মেডিকেল লাইব্রেরীতে সংস্কৃত প্রেস ভডিপজিট তে ও 
উট, অধ্যাত্ম-গ্রন্থাবলী-প্রচার কাধ্যালয়ে ও ব্য। 





152. £৫.৭৪97.-/67 


৮ ১) 
ী) 


4 





৩য় ভাগ । ) সাঃ ১৩০৬ সাল। সাল। | হয় সহখ্যা। 


ক সশিশিশী ীশিোশিশ শা ািশ্পীশীন ০৮০টি ীশিটি 


 ভহলিতত্াক্রন্, 1 


(ব্রহ্মানন্দ কতম,) 
| ১] 
ত্গজ্জালপালং কচৎকণ্ঠমীলং 


শা শত 











শরচ্চন্দ্রভালং ম হাদৈত্যকালম,। 
নভোনীলকায়ং ছুরাবারণায়ং 
স্ুপদ্মাসহায়ং ভজেহহং ভজেহহম, | 


এই ত্রিসংসার ধিনি করেন পালন, 
শব করে কণে; বার মাল অনুক্ষণ, 
যাহার ললাট শরচ্চঞ্জের মতন 
পবম প্রশস্ত পুনঃ পরম শোভন, 


পন্থা | | জ্যৈষ্ঠ! 


মহীকাল সদ! যিনি করেন ,দ্ীন”। 

আকাশের মত ফাঁর শ্যামল ক টু 
_ম্বার মায়াজালে বন্ধ এই ত্রিভূবন 

ছেদন করাও যাহা অসাধ্য সাধন, 

কমলা সহায় যার রন্‌ সর্বক্ষণ 

সদা আমি ভঙ্জি সেই হরির চরণ | 


[ ২) 


সন্ধান্তোধিবাসং গলৎপুষ্পহাসং 
জগৎসন্নিধাসং শতাদিত্যতাঁসম-। 
গদাচত্রশস্ত্রং লসতৎপীতবস্তর 
হুসচ্চারুবন্ত,ং শঞজেহহং ভজেহহম, 1 


ক্ষীরোদ সাগরে যার সদাই শয়ন, 

, গলে বার পু্পমাল। পরম শৌভন, 
তিসংসারে ব্যাপ্ত হয়ে যিনি সদ! রন্‌, 
শত নুর্য্য সম যার উজ্জল বরণ, 
গাদা চক্র অস্ত্র ধিনি করেন ধারন, 
পরিধানে পীতবর্গ ধাহাঁর বসন, 
হাস্যময় সদা যার সুন্দর বদন, 
সদা! আমি ভজি সেই হরির চরণ | 


| ৩) 
রমাকঠহারং অতিব্রীতসারম, 
জরলাস্তবিহীরং ধরাতারহীরম, | 


চিদ্ধানদ্দরূপৎ হনোজ্ঞস্বরূপম, 
দ্বতীনেকরূপহ তজেইছং ভজেহহম ১ 


১৩০৬ | | 


আীরিস্তোত্রম. | ৩৫ 


কমলার ক্ঠহাঁর ফিনি অনিবার, 

চতুর্বেদে বলে ধারে একমাত্র সার। 
ক্ষরোদ-সাগর*জলে ধাহার বিহার, 
জন্ম লইলেন যিন হরিতে ভূভার, 
চিদানন্দে মত্ত যিনি রন্‌ "অনিবার, 
মনোমুগ্ধকর মুর্ধি সদাই যাহার, 

নানানূপ ধরি যিনি নানা অবতার, 
লেই প্রীহরির পদ তজি অনিবার। 


[ ৪ 
জরাজন্মহীনং পরানন্দপীনম, 
সমাধানলীনং সদৈবানবীনম ..। 
জগজ্জন্মহেতুং স্থরানীককেতৃম, 
ত্রিলোটকৈকসেতুং ভঙ্েহহুং ভঞ্জেহম, || 


কিবা জরা, কিবা জন্ম, নাহি যার রয়, 
পরম আনন্দে যিনি সদাই তন্ময়, 
সদাই করেন যিনি সমাধি আশ্রর, 
পুরাণ পুরুষ বলি ধারে সবে কয়, 
জগৎ স্থষ্টির যিনি একমাত্র হেতু, 
দেবতাগণের যিনি একমাত্র কেতু, 
ত্রিলোকগমনে যিনি একমাত্র সেতু 
সেই জীহরির পদ ভজি মোক্ষহেতু 1 


॥ ৫ ] 
কৃতায়ায়গানং শ্বপাধিশয়ানম, 
বিমুকের্সিদানং হরারাতিমানম, | 
স্বতক্তান্থকুলং জগতবৃক্ষমূলম, 
নিরস্তার্তশূলং ডজেহহং ভেহহ্ম,1 


৩৬ 


পন্থা! [ টজ্যষ্ঠ। 


সদাই করেন যিনি চতুর্ধেদগাঁন, 
থগেন্দ্র গরুড় যার একমাত্র যান, 
সংসার মোচন কার্য্যে যিনিই নিদান, 
হরশত্র স্মর ধার সন্মান কারণ, 
নিটাভক্তজনে বিনি সদা অন্কুল, 
জগত্ বৃক্ষের ধিনি একমাত্র মূল, 
নিরন্ত করেন যিনি পীড়িতের শুল, 
সেই শ্রীহরিরে ভজি হইয়া ব্যাকুল । 


[ ৬ ] 
সমস্তামরেশং দ্বিরেফাভকেশম, 
জগদ্দিম্বলেশং হৃদাঁকাশদেশম। 
সদা দিব্যদেহং বিমুক্তীখিলেহম, 


_সুবৈকুঠগেহৎ ভজেহহং ভজেহহম..|| 


নিখিল ব্রঙ্গাণ্ড মধ্যে ধিনিই সুরেশ, 
ভমর সমান যার কৃষ্চবর্ণ কেশ, 
অনন্ত-সংসার এই ধাঁর বিশ্বলেশ, 


হৃদয় আকাঁশ ধার অতি প্রিয়দেশ, 


অতি মনোমুগ্ধকর রয় যার দেহ! 
নিরন্তর রন. যিনি মুক্ত অখিলেহ, 
স্বন্দর বৈকুগধাম ধার প্রিয় গেছ, 


সেই আ্ীহরিরে ভিআর নাই কেহ | 


[৭1 
স্থরাল্রীবলিষ্টং ভ্রিলোকীবরিষ্ঠম, 
গুরূণাংগরিষং স্বরুপৈকনিষ্টম.। 
সদাযুদ্ধধীরং মহাবীপবীরম, 
তবাস্তোধিতীরং ভজেহহং ভঙজ্েহহম, || 


১৩০৩ |] 


জীহরিস্তোত্রম্‌ | ৩ 


বলিষ্ঠ ধাহার মত কোন দেব নয়, 
বলিষ্ঠ যাহার মত সংসারে না রয়, 
গরিষ্ঠ ধাহার মত কোন গুরু নাই, 
একনিষ্ঠ নিজর্ূপে যিনিই সদাই. 
যুদ্ধের সময় যিনি পরম স্থধীর, 
বীরের মধ্যেও ধিনি মহাশ্র্ষ্ঠটে বীর, 
ভব্সাগরের যিনি একমাত্র তীর, 
সেই শ্রীহরিরে ভজি হইয়া অধীর | 


[৮] 
রমাবামভাগং তলালগ্রনাগং 
কুতাধিনযাঁগং গতারাগরাগষ,। 
মুনীন্দ্রৈঃ স্থগীতং স্থরৈঃ সম্পরীতং 
গুণাবৈরতীতং ভজেহহং ভজেইহম. | 


কমলা শোভেন যার সদা বামভাগ, 
ধাহার শয়নতলে রয় শেষ নাগ, 

ধার তরে লোক জন নিত্য করে যাগ, 
কোন বিষয়েই নাই ধার অনুরাগ, 
মুনিগণ-মুখে যিনি সদাই স্ুগীত, 
স্বরগণে-রন্‌ যিনি সদ পরিবৃত, 
ত্রিভুবন মধ্যে বিনি গুণের অতীত, 
সেই শ্রীহরিরে ভজি ভক্তির সহিত, 


| ৯ 1 
ইদ্দং যস্ত নিত্যং সমাধায় চিত্তম 


পঠেদইকম, কণঠহারং মুরারেঃ | 


স বিষ্ঠেবিশোকং ফ্বং যাতি লোকং 
জরাজন্মশোকং পুনর্ষিন্দতে ন ॥ 


৩৮ পন্থা | জ্যেষ্ঠ। 


হরির কণ্ঠের হার এই শ্লোকচয়, 
যেই জন্‌ পঠে নিত্য হইয়া তন্ময়, 
নিশ্য় সে জন লাঙ করে বিষুুলোক, 
নাহি থাকে তার আর জবাজন্মশোক | 


অপৃর্ণচন্দ্র দে, বি, এ | 


*ীরমহংস রামকষ্দেবকে কোন এক ন্যক্তি জিজ্ঞাস! করিকাছিলেন 
“জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞের় এই তিনের তথা কি£?* পরমহংস উত্তর 
রুরেন “আমি অত জানিনা বাপু, আমি কেবল মাকে জানি” | 
পরমহংসদেবের এই উত্তরেই, প্রশ্রের যে প্ররুত উত্তর দেওয়া! হইয়াছে 
ইহা কিন্তু অনেকে ভাবেন নাই | “আমি কেবল মাকে জানি” 
এই বাক্যটটির ভিতর কর্তা কর্ণ ও ক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য করিলেই, 
ভ্ঞেয় কি, জ্ঞান কি, এবং জ্ঞাতা কে তাহা বেশ সহজে বুঝা যায় । 
এই বাক্যটির কর্ম কারক "মাই সাখ্য ও বেদাস্ত 'দর্শনের জেয 2 
কেবল এই "মা'কে জানাই প্ররুত জ্ঞান এবং এই জ্ঞানে যিনি 
ভানী তিনিই জ্ঞাতী) তিনিই “আমি” অর্থাৎ আত্ম! | পরমহংসদের 


এই “মা” শব্ধ, যে জগজ্জননীকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছিলেন তাহা 
আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না । 

ভাগবদগীতা শাস্ত্রের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে প্রকৃতি পুরুষ বিবেক যোগ 
কথিত হইয়াছে, জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই তিনের বিচার দ্বারাই এ 
যোগ অভ্যাস করিতে হয় | জ্ঞেক্ন তত্ব সম্বন্ধে গীতার কথা এই-- 
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জয়ং যন্তৎ প্রবক্ষ্যামি বজজ্ঞাত্বাহমৃতগ্নং্তে | 
অনাদিমৎ পরংব্রক্ম ন সতন্বাসছ্চ্তে | 
১৩ অধ্যায় ১২ শ্লোক | 


ফাহ। জ্ঞেয়। যাহা জানিলে জীব অমুত ভোগ করেন তাহ! বলিতেছি । 
তাহা অনাদি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রক্ধম |] তিনি না সৎ না অসৎ বলিয়া উত্ত 
হয়েন । 

পরিণীম শীলা বলিয়। ধাহাকে সৎ বলিতে পারি না অথ তিনি 
জগতের আদি হেতু বলিয়া! অসৎ শব্দের বাচ্যাও নহেন তিনিই সাংখ্য 
দর্শনের মুল শ্রক্কৃতি; তিনিই সাধকের কাছে মা! জগজ্জননী | 

জ্ঞেয়ে কথাটির অর্থ যাহ জানিবাঁর বিষয় | জানিবার বিষয়ত 
মীনবের অনেকই আছে; তবে কেবল ব্রঙ্গকেই ভ্রেয় বলা হইল কেন? 
সত্যান্নন্ধষিংসা গ্রেরিত সাধক এমন তত্ব জানিতে যান যাহা জানিলে' 
সব জালা হয়, যাহা জানিলে জিজ্ঞাসা রূপ ক্ষুধার পরাশীস্তি লীভ হয়ঃ 
যাহা জানিলে জানিবার আর কিছুই বাকি থাকে না । এক মাত্র 
ব্রহ্মই সেই তত্ব; সেই জন্ভ সাধকের কাছে জানিবার যোগ্য পদার্থ 
অর্থাৎ জ্ঞের বিষয় সেই এক মাত্র ক্রহ্মব্যতীত আর কিছুই নহে | 
এই জ্ঞেয়তত্বকে জানাই প্রক্ৃভ জ্ঞান; সেই জ্ঞানের নাম মহাবিদ্য | 

ব্রহ্ম পদার্থ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্গ শ্বত্রকার ব্যাসদেব বলেন 
“জন্মাদ্যস্য যত” / অস্য অর্থাৎ এই জগতের জন্মাদি যাহ! হইতে 
হইয়াছে তাহার নাম ব্রহ্ম | বাহা হইতে এই জগৎ প্রচ্ছুত হইয়াছে 
তিনি চেতন কি অচেতন ? এই প্রশ্্ের উত্তরে ব্রঙ্গস্ত্রে ব্যাসদেব 
বলিয়াছেন “উঈক্ষতের্নাশবং” | ঈক্ষতেঃ অর্থাৎ ঈক্ষিতৃত্বাৎ জগৎ কারণ: 
ন অশব্দং অচেতনং ।| উপনিষদদে কথিত হইয়াছে যে সেই এক 
অদ্বিতীয় সৎ ঈক্ষণ করিলেন এবং তাবিলেন আমি বহু হইব উহা 
হইতেই জগৎ স্বষ্ট্ি হইল; জগৎকারণের এই ঈশ্িতৃত্ব থাকা নিবন্ধন 
জগঙকারণ ব্রহ্ম অচেতন নহেন 1 সাংখাকার বলেন জপতকারণ 
অব্য প্রন্কতি মচেতন এবং এই অব্যক্ত প্রকৃতিতত্ব ভিন্ব আর এক 


৪৪ পন্থা । [ ধজ্যন্ঠ | 
অব্যক্ত তত্ব আছে তিনি পুরুষ এবং চেতন | বেদাস্ত ও সাংখ্য দশন 
মধ্যে এই এক মভাবিবাদ আছে কিন্তু সাধক যিনি জর্গজ্জননীকে 
প্রকৃতিকে “মা” বলিয়া , ডাকেন তাহার কাছে এই বিরোধ কেবল 
কথার ঝগড়া মাত্র । সাংখ্যকার প্রকৃতিকে অচেতন বলিয়াছেন হটে 
কিন্ত দেই অচেতন কথার অর্থ স্পন্দহীন জড় পদার্থ নহে । সাংখ্যকাঁর 
যশহাকে মূল প্রকৃতি বণিয়াছেন গীতাশান্্ ভগবান তীহাকেই পরা- 
প্রকৃতি বলিয়াছেন । 

অপরেয়ামতন্তন্যাং প্রক্কতিং বিদ্ধি মেপরাং । 

জীবভূতাং মহাবাহো বয়েদতধার্ধ্যতে জগৎ ॥ 

জীবভূত্তা থিনি এই জগ ধরি আছেনঃ তিনিই প্রকৃতি | শ্রাকৃতি 

জীবন শুন্যা নহেন তিনিই জীবন স্বরূপনী 1 তবে সাংখ্যকীর যে 
তাহাকে অচেতন বলিগ়াছেন সেই অচেতন কথার অর্থ কি তাহ! 
সাংখ্যদর্শনের গুটিকত সুত্র অবলঘ্বনে বুঝিবার চেষ্টা করিব। 


ধেঙুব্ খঙ্গসয । 


প্রকৃতির স্থষ্টি চেষ্টা কিরূপ ? বৎস সন্নিধানে বৎস-জন্য ধেস্থুর 
স্তনে ছু্ধসঞ্চারের নায় £ পুরুব সান্রিধ্য বশতঃ প্রকৃতির গুণক্ষোভ 
হয় এবং সত্ব রজ ও তম: সংঘাত হইতে নানাবিধ সজীব দেহ স্্টি 
হয়ঃ পুরুষ এ দেহাবিষ্ঠত হইয়া গুণ ভোগ করেন । প্রকৃতির কার্ধ্য 
পরার্থ এই জন্য প্রকৃতি অচেতন এবং যাহার জন্য গ্রকৃতির চেষ্টা 
'তনি চেতন। 
সংহত পরাথত্বাৎ পুরুষস্য ॥ 
সাংখ্যদর্শন ১ম.অধ্যায় ৬৬ স্ুত্র। 
 সাঁখ্য দর্শনে যে চেতন ও অচেতন শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে উহার 
অর্থ কি তাহা এখন আমরা বুঝিতে পারি । যাহার স্বার্থ আছে 
তাহার নাম চেতন আর যিনি পরের জন্য কার্য করিয়া থাকেন 
তিনি চেতন নহেন | পুরুষ (ভোক্তা, প্রকৃতি ভোজ্য প্রসবিনী; 
পুরুষ বব্স, প্রকৃতি ধেনুঃ পুরুষ জননীর স্তনাপান পিপাস্ছ, প্রকৃতি 
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শ্েহমযী স্তন্যদাত্রী জননী । সাংখ্যের চেতন ও অচেতন কথার এই অর্থ । 

খ্যদর্শনে শ্রষ্কতিকে অচেতন বলাতে গনেকে মনে করেন 
তবে বুঝি সাংখোর প্রকৃতি বিস্তত জড়পরমাগু পুঞ্জ মাত্র €( ০9০০ 
ও 00971017290) বই আর কিছুই নহে; সাংখ্যদর্শনের 
এই কাদর্থবাদ মহাঅনিষ্টগ্রদ সেই জন্ত উক্ত কদর্থবাদ খগুন জন্ত 
মহাত্মা শঙ্করচার্যা বরঙ্গস্থজর অবলম্বনে সাখখ্যদর্শনের অচেতন জগৎকারণ 
বাদ যে ভ্রান্ত তাহার বিচার করিয়াগিয়াছেন। শঙ্করশিব্গণ সেই জন্ 
অনেকেই গৌড়ামি ধরিয়া সাংখ্যের উপর খঙ্তা হস্ত। আমরা বলি যে 
গৌড়ামি ছাড়িয়। দিয়া ঘদি দর্শন শান্ত সকলের সাদর্থ গ্রহণ করিতে 
চেষ্। করি ভবে স্কল্‌ দর্শনেবই স্ম্ঞ্জস্য দেখিতে পাইবে । 
পাগ্ডিত্যাভিমানী সাতখ্যবাদী ও বেদাস্তবাদী জগৎ্কারণ চেতন কি 
অচেতন এই লইয়া বিবাঁদ করিয়া থাকেন এবং বরাবরই করিবেন 
সাধক কিন্তু তাহাদের বিবাদ দেখিয়া হাসেন মাত্র । তাহার! 
যতক্ষণ বিবাদ করিবেন সাধক ততক্ষণ জগজ্জননীকে স্লেহময়ী 
জননী জানিয়া চুপে চুপে তাহার স্তন্গপান করিতেই ভাল বাসেন ॥ 
এই মাডৃছুপ্ধ কি জান ? ওকার রূপ অশৃতই এই মাতৃত্ব 
আধার এই ওঁকারই ত্রহ্গের জগদ যোনির নাম 1 ও শব্দটি বাঁচক, 
বর্ম বা গ্ররৃতি এই শবের বাচ্য | হৃদয় হইতে উত্থিত নাদধ্বনি ষে. 
অনস্ত অব্যক্তে লয় হইয়া যায় সেই অব্যক্তই শুঁকারবাচ্য জগদ যোনি | 
এই জগত্দযোৌনিকে যিনি জানেন তিনিই ক্ষেতরজ্ত পুরুষ 1 এই পুরুষ 
এই দেহ রূপ ক্ষেত্র মধ্যে শয়ন করিয়া নিদ্রিতাবস্থায় আছেন । 
সাধকের সাধনা প্রভাবে শক্তি যখন জাগ্রতা হন তথন এই পুরুষও 
জাগিয়। উঠেন । এই শক্তি কথার অর্থটি এই খানে ধল! কর্তব্য | 
মাতৃযোনি নিংস্থত তেজংম্বক্ষপ ও'ঁকার শব্ঘই এই শক্তি । এই শক্ষির 
অপর নাম শবব্রক্ম | এই শবব্রক্গই অব্যক্ত ব্রদ্দের ( শবত্রহ্ম হইতে 
পার্থকা রক্ষা! জন্য ধাহাকে পরব্রঙ্ধ বলা হইয়। থাকে ) বাচকক, পরক্রহ্গ 
বাচ্য । ত্রিবৃতৎ্সর্পশ্বকনপিণী শক্তি যখন জাগিয়। উঠেন তখন ক্ষেত্রজ্ঞ 
পুরুষও জাগিক্জ! উঠিয়া সাধককে শক্তি উপাসনা শিথান । সাধক 
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অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের উপদেশ অনুসারে পুজা সমাপন করিয়! যখন 
শক্তি বিসঙ্জন দেন তখন গুরুদেব ও"কারের উদ্ভব ও লয়স্থানের 
দিকে বৃদ্ধা নির্দেশ পুর্ব্বক বণিয়াদেন ত€ স্‌ | শক্তির আবাহন 
করিলেই তাহার বিসঙ্ন দিতে হয় এই বিসর্জনের পর যাহা থাকে 
তাহাই মৎ। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ যতক্ষণ সাধক ভীবকে শক্তি পৃজা করান 


ততক্ষণ তিনি এক শান্ত জ্যোতিশ্্য় রূপধারী থাকেন) শিষ্কে তৎ 
সৎ দেখাইয়া দিয়া তিনি ও মৌহং বলিয়া সেই অনস্তে মিশিয়া যান 
শিব্যও তখন তৎ সৎ ব্রঙগজ্ঞ হইয়া নিজেই সেই আনাদি অনন্ত অবাক্ত 
এই ভাবে ভোর হইরা শিবোহত এই জ্ঞান লাভ করেন | এই 
শিবোহং জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান | জ্ঞেয় সতস্বরূপ জগত্কারণকে যিনি 
জানেন সেই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষই শিব, আমি যখন সেই জ্ঞেয়কে জানিৰ 
তখন আমিই সেই শিবত্ব পাইব উহাই শ্রিবোহং কথার অর্থ । সাধনার 
পন্থা দেখিয়া বিনি এই কথাগুলি বুঝিবেন তিনি দ্বেতবদী, তিনি 
অদৈতবাদী, তিনি পুরুষবাদী, তিনি প্রক্কতিবাদী, তিনি শক্ষিবাদী, 
তিনি ব্রঙ্গবাদী, তিনি নিরাকারবাদী এবং তিনিই আবার সাকারবাদী। 
অর্থাৎ সাধনার পন্থা পালে যে জ্ঞান পাওয়া যায় উহাই সর্বববাি 
সম্মত জ্ঞান | এই ভ্রানই ভান আর ঘা কিছু সব অজ্ঞান । এই 
কান যন স্বূপতঃ উদয় হয় তখন সাক বুঝেন “আমি জানি কেবল 
মাঁ | এই জ্ঞানই আন্মন্ঞর'ন । ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষই ( ঘিনে হৃদয়রূপ 
পুরীতে শয়ন করিয়া আছেন ) ক্ষেত্ররূপা প্রকৃতিকে জানেন; সুতরাং 
যিনি কেবল রূপা মাকে জানিয়াছেন তাহার অহ্ংজ্ঞান মেই পুরুষে লীন 
হইয়াছে অর্থাৎ তিনিই যে যেই পুরুষ ইহা ভিনি বুঝিয়াছেন 1 সেই 
অন্তর্ধামী পুরুব যিনি হৃদয় মধ্যে বাস করেন, যিনি কেবল আমার 
হদয়ে নহে, সকল জীবের হৃদয়েই বাস করেন যিনি সর্ধবক্ষেত্রের জ্ঞাতা, 
আমিই সেই পুরুষ এইভাব উপলদ্ধি জন্য সাধনাই অদ্বৈতবাদীর সাধন|। 
আমি অন্রানাচ্ছন্ন জীব জগৎকারণকে জানিতে চাই; এই হৃদয় মধ্যে 
সর্বজ্ঞ পুরুষ কে মাছ আমার মাকে দেখাইয়া দাও, আমার মায়ের 
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কথ! সব আমাকে বলিয়া দাও এইক্রপে ডাকিয়া গুরুকে ও মাকে 
জাগানই ছৈতবাদীর সাধন! | ছুই পন্থার গম্য স্থল একই | দ্বৈতবাদী 
ও জ্ঞেয়ত্বের জ্ঞাত! হইতে চান; অদৈতবাদদীও তাহাই চান | তবে 
আমাদের বিবেচনায় গুরুদেব মাকে সঙ্গে লইয়! দেখা দাও” এই 
বলে কাদতে শিখা রূপ সাধনাই সোজা পন্থা | যেমন তেষন মা 
পেলেই কিন্ত তুলে যেও নাঁ। ওকার বাচ্যা মাকে যতক্ষণ না পাবে 
ততক্ষণ গুরুঠাকুরকে ছাড়িওন1 | মা সহজে তাহার স্বরূপ কাহাকেঙ 
দেখান না । শ্ব্ূপ দেখাতে গেলে তাহাকে উলঙ্গ হইতে হব; সেই 
জন্য সাধকের অস্তরে বাসনার লেশ মাত যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ম! 
আপনার আবরণ উন্মোচন করেন না 1 ওকারের উদ্ভব ও লয়স্থানি, 
যোনিরূপা মা জগজ্জননীর উদ্দেশে ক্রমাগত নমস্কার করিতে করিতে কাষ 
ক্রমেই পরাজিত হয়; কামরূপ শক্রুর রক্তই মাহপদ রঞজজন যোগ্য 
লাক্ষারম ( আল্তা ); এই অলক্কে মায়ের পাঁ সাজাইয়া তাহার উপর 
একটি ত্রিপত্র বিলপত্র যদি বসাইতে পার তবেই বাবার বড় আহলাদ । 
মার সেই আল পর! পা দেখে বাবা আর থাকতে পারেন না) 
সেই প লইয়া বুফে ধরিয়া বসেন) আনন্দের আোত বহিতে থাকে । 
 জগৎপিতার হৃদয় হইতে তখন এক অপুর্ধ জ্যোতি নির্গত হয়) এইজ্যোতি 
* শক প্রেমমরী রূপ ধরিয়া সাধকের বামোরুতে আসিয়া বসেন ইঙ্ীর নাম 
ভক্তি। সাধকএই ভক্তিসহু মিলিত হইলেই ছুইজনে মিলে কেবল জপ করিতে 
থাকেন। জপ করিতে করিতে সাধকের অহংকারটুকু ভক্িদেবীতে লীন 
হইয়। যায়) এই জ্োতিশরয়ী দেবী যাহাকে ভক্তিদেবী বলিয়াছি ইনিই 
সাংখ্যদর্শনেয় বুদ্ধিতত্ব;) সাধকের মহিভ এই বুদ্ধিতত্বের মিলনের 
নামই ভাগবদশীতাঁর কথিত বুদ্ধিযোগ ব| ভক্তিযোগ | ভক্তিদেবী সাধকের 
অহংকারটুকু--অর্থা, আমি কর্তা এই ক্সভিযানটুকু লইম্বা নিজে 
আবার মাতৃপদে লয় হইয়া যান | তখন সাধক আর সাধক থাকেন 
নাঃ তিনি তখন সিদ্ধহন | তখন তিনি দেখেনযে দেবী জগজ্জননী 
তাহারই হৃদয়ে দীড়াইয়া আছেন 1 মা এইবারে তাহার স্বরূপ দেখান। 
পরম পুরুযার্খলৃ্ডে সিষ্পুরুষ তখন দেখেন কিছুই নাই কেবল আছেন 
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ম1; এই মা অনন্ত অনাদি অব্যক্ত | ও তৎ সৎ | মা এতক্ষণ সাকার 
ছিলেন মা এইবারে নিরাকার হন | পূর্ণানন জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন 
ভ্ঞান পুরুষের আর থাকে না । পুরুষ তথন নিজেকেও দেখেন যে 
তিনি অনাদি অনস্ত অব্যক্ত নিরাকার; তিনি ইহাও বুঝেন স্বভাব: 
তিনিই পুর্ণানন্দের ভোক্তা; এতদিন কিযেন এক ভ্রমে পড়িয়া নিজের 
এই স্বভাবিক স্বন্ূপ বুঝিতে পারেন নাই | ইহাই ব্রঙ্গজ্ঞান | এই 
অব্যক্ত প্রকৃতি এবং অব্যক্ত পুরুষ সমূদ্ধীয় উপদেশ গীত্ভার অষ্টম 
অধ্যায়ে এবং গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবিত আছে | 

খ্য দর্শনকার বলেন যে নিরোধ শক্ষির উদয়ে মন অহংকার 
তত্বেলীন হয়, অহংকার তত্ব বুদ্ধিতত্বে লীন হয় এবং বুদ্ধিতত্ব অব্যক্ত 
লীন হয় | এই পর পর লীন হওয়ার অর্থ শক্তি সাধন! ব্যতিত 
অন্য কোনরূপ বুঝা যায় না| সাধকের অহংকার তত্ব বুদ্ধিতত্তে 
লীন হওয়া ও বুদ্ধিতত্ব অবান্ত জননীতে লীন হওয়ার কথা পূর্ব 
বলিয়াছিঃ অহংকার তত্ব, বুদ্ধিতত্বে লীন হইবার পুর্বে মনম্ত্ব 
হকার তত্বে লীন হওয়া চাই; সাধন পন্থার এই মনস্তত্বকে অহংকার 
তত্বে লীন করবার নামই কামবিজর | অনস্তত্বই কামের অধিষ্ঠান 
ক্ষেত্র । এই মনই ইক্জ্রিরগণকে বিষয়ে যোজন। করে এবং ইন্জিয় 
দ্বারা সংগৃহীত বিষয়সমুহের রসে জীবকে মুগ্ধ করিয়া আনন্দময়ী 
জগজ্জননীর কাছে খাইতে দেয় না । সাধারণতং আমরা দেখি যে 
সন্তান স্ত্রী পেজে মাকে ভুলিয়া বাঁয়,। জীবও সেইরূপ মনকে পেয়ে 
জগজ্জননী মাকে ভুলিয়া যায় । মনের যে শক্তি ইন্জিয়গণকে 
ক্ষপরসাদি বিষয়ের দিকে ধাবিত করে উহ্বারই নাম কাম । জীব মনের 
অধীন হইয়া কিছুকাল বিষয়তোশ চেষ্টায় লিগ থাঁকিতে থাঁকিতে শেষে 
বুঝিতে পারেন যে বিষয়স্থথভোগ তাহার জীবনের উদ্দেশ্য নন্ে | 
রিষযস্থখভোগে হৃদয়ের অস্তঃন্তলের পিপাসা মিটে না । তখন তিনি 
বিষয়স্থখভোগেচ্ছা ত্যাগ করিতে অভিলাবী হন এধং হদয় যাকে চাক 
তীহাকে খুঁজিবার প্রয়াসী হন । মন কিন্ত ডাহাকে ছাড়ে না। 
অন ভাহাকে পুনঃ পুনঃ বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করিতে থাঁকে ভীক 
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তখন বুঝেন এই মনই স্কানার শত্র | তখন তিনি এই শক্ত সংহারে 
কৃত সংকল্প লহেন | যখন তিনি এই শক্রসংহারে কৃতসংকলপ হন তখন 
তিনি সাধনার পথে পদার্পণ করেন | কি! আমি মনের অধীন 
থাকিব ইহা কখনই হইতে দিব না এই অহংকার হাদয়ে ধরিয়! 
সাধক তথন ফামের সহিত মহাসমরে প্রবৃত্ত হন । এই যুদ্ধ বড় 
ভীষণ যুদ্ধ | সাধক কতবার পরাস্ত হন; শেষে কাতর [ হই! 
যখন ডাকেন, কে আমার শ্ুহৃদ, আছ আমাকে এই শক্রর হস্ত হইতে 
রক্ষা কর; তখন পরম করুণাময় মহেশর মন্ত্রপ অস্ত্র তাহাকে প্রদান 
করেন | এই অস্ত্র অবলম্ধনে বীরভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে কাঁম ক্রমেই 
হীনবল হইতে থাকে; মনের শত্তি সমস্ত ক্রমে জমে সাধকের অহংকার 
তত্বেলীন হয় | সাধক তখন: রৌদ্রতেজে তেজন্বী হইয়া শেষে কাম 
সংহার করিতে সক্ষম হন | কাম সংহার হইলেই মনস্তত্ব অহংকার 
তত্বেলীন হইয়া গেল | আমর! এইখানে যাহাকে মনস্তত্ব বলিলাষ 
থিওসফি সন্বন্ধীয় পুস্তকে উহাকে 1,0৮৮64 012725 কোথাও বা [9125 
00095 নাম দেওয়া হইয়াছে এবং যাহাকে অহংকার তত্ব ।বলিলাষ 
উহাকে 17101191 058095 নাম দেওয়া হইয়াছে । সাংখ্যের অহংকার তত্ব 
বেদাস্তর বিজ্ঞানমন্ধ কোষ | সাংখা মতে অহংকারঃ কর্তা; বেদাস্তমতে 
বিজ্ঞানময় কোষ কর্ত। এবং থিওসফি সমুদ্ধীয় গ্রন্থে 17101): 07909$ 
কে 10091 অর্থাৎ যিনি চিন্তা করেন সেই কর্তা কারককেই বল! 
হইয়াছে | সধনমার্গে অহংকার তত্ব উপেক্ষনীয় তত্ব নহে । 

সাংখ্যের চতুর্ব্িংশতি তত্ব মধ্যে আত্যস্তরিক তত্ব চারিটি অর্থাৎ 
মন, অহংকার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত তত্বকি তাহা বুঝাইবাঁর চেষ্টা করিলাম । 
আর ।বাঁকি কুড়িটির নামও এইখানে বলিয়া রাখি । সেই কুড়িটি 
তত্ব এই, পঞ্চমহাভূত-ক্ষিতি অপ. তেজ মরুৎ ব্যোম; পঞ্চ তন্মা্র-_- 
গন্ধ, রস, দ্ধপ, স্পর্ণ ও শক) পঞ্চ ভ্ঞানেজিয়--নাসা, জিহ্বা, চঙ্ছু, 
ত্বক ও কর্ণ) এবং পঞ্চ কর্মেঞ্িয়--হত্ত, পদ, পায়ু! উপস্থ ও বাক | 
এই চতুর্বিংশত্ভি তত্ব বুঝিলেই ক্ষেত্র তত্ব বুঝা হয়। এই ক্ষেত্রতত্ব 
মিনি জালেন তিনিই ক্ষেএজ্ঞ পুরুষ | এই পুরুষ সাংখ্য পঞ্চবিংশ্ু 


৪৬ সাধনা । [ জ্যন্ঠ 


তত্ব । ভগবান গীতার বলিয়াছেন ষে তিনিই সর্কক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ । 
আমরা এই ক্ষেত্রজ্ত পুরুষকে নমম্কার করি | আর সেই সঙ্গে জেয 
তত্ব জগজ্জননীকে নমস্কার করিয়া জান, জ্ঞাত ও জেয সন্বন্বীর 
প্রবন্ধের উপসংহার করিব । 

হ্বদ.কমল কর্ণিকান্তর্গত চিত্ঘনশ্যাম ভ্রকোণ বামিনী 

তত ত্রিকোণ নিঃস্থত তেজপুঞ্জগঠিত মহাবিদ্যান্ূপ ধারিনী 

তৎ সতত্রিকোণ মধ্যস্থ স্বন্দদিন্দুক্ষরিত ওকার নাদামৃতধার! শ্বরূপিনী 
মা নাম জপনশীল সাধকাভিষ্টদায়িনী 

 ওকার বাচ্যা দেবী জগক্জননী তুভাং নম: । ও 


শ্রীকষ্ধন মুখোপাধ্যায় | 


পচ, ঠ৫ ৫4 ঠ৭ ৭ 


শলাম্বনা £ 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


| ২য় ভাগ ১*ম সংখ্যার ৩*৪ পৃষ্ঠার পর ] 


(তব কার্ধ্য সমুহের কারণ যেমন জৈব ইচ্ছা, আবার 
সেই রূপ জৈব কার্ধ্য সকল জৈব দেহদ্বারাই নিশ্পন্ন হইয়া! খাকে । ইহা 
হইতেই অন্মের ও যুক্তিযুক্ত যে, উক্ত জ্যোতির্য়ী শক্তি যাহার 
সংবেগক্প ক্রিয়াই জাগতিক সর্বপ্রকার পরিবর্তনের কারণ, উহ! 


কাহারও দেহ এবং উক্ত দেহের কার্য) সকল উত্তদেহধারীর রি 
হইয়া থাকে । 


১৩৪৬] পন্থা] | ৪৭ 


“চিচ্ছ্ায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতলেব বিভাতি সাঁ। 
তচ্ছত্রাপাঁধি সংযোগাৎ ব্রতবেশ্বরতাং ত্রজেৎ ॥ 
এই-জ্যোতির্ঘয়ী-শজযাপাধি-দেহধারী-সগুণ ত্রহ্মকেই ঈশ্বরনংক্তা দেওয়া 
হইয়া থাকে ! -এই শির সংবেগরূপ ক্রিয়াই জীবগণের ভঞানবৈষমোর 
্বতরাং তাহাদের ইচ্ছা ও তদনুযায়ী কাধ্যাদির কারণ, এজন এই 
শত্তুকেই “ইচ্ছাক্রিয়ান্ঞানশক্কি” নামে অভিহিত কর! যায় । 
পবুজ্ধং ভ্ঞানমনন্তংছি নিক্ষলং গগনোৌপমম্‌ | 
প্রবুদ্ধং শক্তিসংবগাত্ নচ বুজং গুপক্ষয়ে ॥+ 
( গুরূপদেশ ) 
তন্দে উক্ত আছে যে, 
প্ৃষ্টেরীদৌ তবমেকাসী শ্মোক্সপমগৌচওম | 
তবত্ো জাতং জগতসব্বং পরংব্রঙ্মগ সিহক্ষয়া | 
তস্যেক্ছা মাঝআসমালম্ব্য তং মহাযোগিনী পরা । 
করোষি পামি হংস্যস্তে জগদেভত চরাচরম্‌ ॥? 
উক্ত শ্লোক সম্ভবতঃ মারাশক্ষিকে লক্ষা করিষাই শির্বপ্রমুখাৎ্ ব্যক্ত 
হইয়াছে; কিন্তু যখন পাঞ্চভৌতিক জগতের পরিবর্ভনাদি সাধয়ব 
জ্যোতিশ্যী শক্তি সংবেগেই হইয়া থাকে এবং যখন উক্ত জ্যোতিষ্দরয়ী 
শক্তি 'আবিরাবের সমকাঁলীনই উহা হইতে পাঞ্চভেঞিক জগতের 
উৎপত্তি এবং উহা? তিরোভাবে উহার ক্রিয়ায়ই যখন পাঞ্চভৌতিক 
জগতের লয় হইয়া থাকে, তখন উক্ত জ্যোতিশ্য়ী সাধয়ব জগতের 
এবং অবন্নবহ্তে সাকার শক্তিকে মায়াশক্তির যাকাররূপ বা সাকার 
সাঙ্গাশক্তি বলিলে অভুক্তি হয়না) তথাহি তন্ত্রের 
তবরীপং মহাকালে জগতৎসংহার কারক: | 
মহাসংহার সময়ে কাঁলঃ সর্ধং গ্রাসিষাতি ॥ 
কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাক!লঃ গ্রকীত্তিতঃ | 
মহাকালস্য কলনাত ত্বমাদযা কালিকা পরা ॥ 
কাপসংগ্রসন!ৎ কা্ী সটবর্যামাদি বূপিনী | 
কপিত্বাদাদিতৃতদ্াা, আদ্যা কালীতি গীরতে ॥ 


সাধনা । | জ্যেষ্ঠ 


পুন: সুরূপমাসাদ্য তমোনূপং নিরাকৃতিঃ | 

থাচাতীতং মনোহগম্যং তমেকৈবাবশিষ্যসে ॥ 

সাকারাপি নিরাকার মায়য়! বহুরূপিনী 1 

তং সন্ধাদিরনাদিস্তং কত্রী হত্রী চ পালিকা ॥ 

তং কালী তারিণী ছুর্গা ষোড়শী ভূবনেশ্বরী | 

ধুমাবতী তং বগলা! ভৈরবী ছিন্মন্তকা ॥ 

তমন্নপূর্ণ। বাগদেবী ডংদেবী কমলালয়া । 

সর্বশক্তি-স্বরূপা তং সর্ধদেবময়ী-তন্থঃ ॥ 

তমেৰ শ্ুদ্া ডং সুলা ব্যক্তাব্যক্ত-ন্বন্রপিণী | 

নিরাকারাপি সাকারা ক্তাং বেদিতুমহতি ॥ 

তং সব্দরূপিণী দ্রেবি সর্ষোবাৎ জননী পরা | 

তুষ্টায়াং তয়ি দেবেশি সর্বোধাৎ তোষণং ভবেৎ ॥ 

এই-_-জ্যোতিশ্দয়ী শত্তিূপ--ত্রক্গপ্রন্ভিবিশ্বস্বদূপ সগ্ডণ ব্রহ্গই সর্বজ্ঞ, 
অন্তর্মামী, ও অসীমশক্তি ঈশ্বর । ইনিই ভীবগণের উপাস্য ও আরাধনীয়। 
পিতৃ মাতৃ গুরুতক্তির স্তায় নিষ্কান ভক্তির সহিত কোন কোন 
সাধকত্রেষ্ঠ ই'হাকেই মা তারা, কালি শ্রভৃতি সম্বোধনে আহ্বান করেন । 
শক্তি সংবেগেই জাগতিক সভা দৈহিক পরিবর্তন।দি ঘটে এবং 

তদন্থমায়ী জীবগণের ইচ্ছা ও জ্ঞানের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে, কিন্ত 
এই শক্তি যাহার দেহ তীহার অর্কেচ্ছা, সর্বজ্ঞতা, ও সর্ধসক্ষমতা 
রহিকাছে, কারণ যে শক্তির সংবেগ ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জানের কারণ 
সেই শক্তিই তাহার দেহ । জৈবদেহ এই শক্তির স্মধীন কিন্ত এই 
শক্তি কাহারও অধীন নহে, সুতরাং এই শক্তির ক্রিয়ার যে কোনও 
কাধ্য বা ঘটন! হয় তাহ! শক্তিদেহধারীরই ইচ্ছান্্যায়ী হয় বলিতে 
হইবে | এবং এই জন্তই ঈশ্বরের কোনরূপ অভাববোধ নাই এবং 
অভাবাভাবে অশান্তির অভাব | অসীম জগৎই তাহার সংসার এবং 
অসংখ) খণ, দেব) গন্ধবর্। কিন্নর, নব, পশু, বৃক্ষ প্রভৃতি জীব সকলই 
তাহার উদরস্থ সন্তান সম্ততিগণ |) এই মহাসংসারে তিনিই সর্ধজীবের 
মহামাতা বা পালনকত্রী । এই মহাসংসার তীঁহার লীলাক্ষেত্র । এই 


১০০৬। ] গঙ্ছ। | ৪১ 


অহাসংসারের অন্তর্গত ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য সংসার রছিয়াছে; লকল 
সংদারের কার্ধ্যাদিই উক্ত মহাসংসারের ক্ষার্য্যা্দির অন্তর্গত এবং উহার 
নিরমাবলী অন্থসারেই পরিচালিত ( সদগুরূপদেশে ভক্তির দহিত দৃঢ়তত্ব 
তীত্র সাধনায় 'এই মহামাতা'র সাক্ষাৎ পাওয়। যাত্, এবং সাক্ষাৎ পাইলেই 
সাধকগণ তৃপ্ত হয়েন ও ভোগমোক্ষাদির লালসা সম্পূর্ণরূপে ভাহাদের 
চিত্তক্ষেত্র হইতে কালে তিরোহিত হইয়া! যায় | এবন্বিধ োগমোক্ষ 
নিরাকাজ্চী ভক্ত সাধকগণই প্রকৃত “মহাশয়” শবের অভিধেয় । 

বুভূক্ষরিহ সংসারে মুমুদ্ষুরপি দৃশ্যতে | 

ভোগমোক্ষনিরাকাজ্মী মহাশয়: ন উচ্যতে | 

€ ষ্টার) 


বিশ্বভন্নী মহামাভার দর্শন পাইলে অন্তংকরণে আর নির্বাণ দুক্তিক 
কামনা খাক্ষেলা । এবং এই মাতার আরাধনাকারী ভক্তলাধক্ষগ 
ক্রমশঃই জ্ঞানোন্নতি লাভ ক্ষরিয়া পরিশেষে জ্ঞানের পরিপাকষে দ্বার 
হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়েন;-- 
“ইতৈৰ ল্য জ্ঞাণং স্যাৎ হৃদগত গ্রত্যগাত্মনত | 
মম সন্বিদপরতনোং তগ্য প্রাণাঃ ব্রজস্তি ন ॥৯ 
( দেবীগীত ) 


গর্ডধারিসী গ্েহময়ী মাতার প্রন্তি ভক্তি ঘদি জব কর্তব্য হয়, 
ভাহাহুইলে, ঘে প্রেমমন্ী জগজ্জননী মহামাতার উদ্রমধ্যে অনস্তকোটা 
সরন্দাও বিজ্লাজমান, তাহাকে প্রীতি ও ভক্কিসহকারে পূজা! কর! অব 
কর্তব্য হইঘে ? শিশুগণ মাতৃদত দ্রব্জাত মাতাকে খর্দাপ করিয়] 
ঘধন আনন্দিত হণ, তখন মহামাভা দ্বিখজননীকে তদপ্রদত্ত মনোরম] 
পত্রপুষ্প ফলাদি সম্প্রদান করিয়া জীবগণ কেনম! আনন্দ সাগরে নিমগ্ন 
হইবে ? শিশুগণ মাতৃক্রোড়ে থাফিঘা ঘখম আনদারঙ্ে পরিপ্ত হয়ঃ 
 শ্রবং ভয় ভাবনা! হইতে দিষ্কৃতি লাভ কক্সেট ভখন ক্জালীভক্ত িঘগগ 
মহামাতার ক্রোড়ে আপমাদিগফে স্থিত জাদিয়! কেননা দর্ধগ্রফার 
উ্ভাবনা শুন্ত হইয়! পরমামন্দে বিহার করিবে ? রোগের ভীঘ 

ষ্ 
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যন্ত্রনায় অস্থির, শধ্যাশায়ী জীবগণ মীতৃশ্মরণ করিয়া! মা মা করিয়া 
ডাকিয়া পীড়িত'বস্থায় যখন কথঞ্চিৎ পরিমাণেও শাস্তি লাভ করে, তখন 
সংসারের তীত্র মন্ত্নায় অধীর মাঁনবগণ, প্রেমময়ী বিশ্বজননী মহাঁমীতাকে 
শ্মরণপৃর্ব্ক, মা তারা, আনন্দময়ী মা, প্রভৃতি সম্বোধনে ডাকিয়া কেনন! 
শাস্তি লাভ করিবে ? বিদেশে একাকী অসময়ে অকুল পাথারে পড়ি! 
মাতৃক্মরণ করিলে যখন মাতুমুক্তিবিশ্ষে স্থবারীভাবে সনদর্শন পুর্ক সামান্ 
নদনদীও অন্ততঃ পার হওয়া যাঁয়,। তখন সংসাররূপ অকুল পাঁথারে 
মহামাতাকে দিবানিশি স্মরণ করিলে, তাহার জগন্ময়ী মুর্তির আংশিক 
প্রকাশ দর্শনে এই ভবসমুদ্র কেনন। অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে? 
মাতৃবাক্য শিরোধার্ধা করিয়া কোন বিশেষ কার্যে ব্রতী হইলে, যখন 
দৈববাণী শরবণে কর্তব্য নিদ্ধারণ করা যায়, তথন শাস্ত্রোস্ত মহামাতৃ-বাক্য 
শিরোধার্য্য পুর্বক সাধনায় ব্রতী থাকিলে, কেননা পথমিদশক বাক্য সকল 
কর্গোচর হইবে ? সামান্ত ভক্তি সহকরে অজ্ঞানাবস্থায়ও  ঘর্দি 
ব্যাকুলতার সহিত মহামাতাকে দিবানিশি স্মরণ পুর্বক ডাকিলে, 
পারলৌকিক আতিবাহিকদেহধারী জীবের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং 
তাহ! হইতেই পরলোক অন্বন্ধে কথঞ্চিত আভাসও যদি প্রাপ্ত হওয়] 
যায়, তখন পরাভক্তি সহকারে জ্ঞানীভত্ত সাধকগণ সদ গুদধপদেশে 
তীব্রপাধনায় কেনন1 তন্বসমুদ্র মন্থন পুর্বক যড়েস্বরধ্যা্দির অধিকারী 
হইবে ? সামান্ত তক্তিতে অল্লসাদনাই বদি তিমিরাচ্ছ্নবদ্ধগৃভাত্যন্তরস্থিত 
তক্ত সাঁধকগণের নিকট বহিস্থ দুরবন্তি বন্তনিচয় সময়ে সময়ে কোন 
অলোকসামান্ত জ্যোতি সাহাধ্যে দৃষ্টিগোচর হইতে পারে, তবে 
পরাভক্তিতে সদশুরূপদিষ্ট পথে দু়তর উগ্রসাধনায় কেনইন! কালে 
সর্ধজ্ঞতা লাভ হইবে ? স্বপ্রাবস্থায়ও যদি ভীষণ রাক্ষসমুষ্ঠি দর্শনে 
ভয়বিহবল হইয়া, মাম! করিয়া মহামাতাকে ডাফিলে, তাহার জগন্ুয়ী 
মুর্তি ক্ষুদ্র মানবাকারে হম্তপদাদিবিশিষ্ট হইয়া, রাক্ষপের হস্ত হইতে 
উদ্ধার করিতে পারে, ভাহাহইলে এই দীর্ঘস্বপ্রাবস্থায়ও সংসাররূপ 
ভমসাচ্ছন্ন "ভীবণ মহারণেয, কামক্রোধাদি বিকট রাক্ষসগণের হস্ত 
হইতে নিন্ত।রার৫থ, ব্যাকুলাস্তঃকরণে তীঙ্হাকে ডাকিলে, কেননা তিনি 
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তগজ্ূপ ন্নেহমম়ী মনোহর মূর্তি ধারণ করিয়। ভক্ত সাঁধকগণকে ক্ৃতার্থ 
করিবেন ? 
(ক্রমশঃ) 


শ্রীযজ্ঞেশ্বর মণ্ডল | 


জ্সিদীক্ষী। ॥ 


(১ম সংখার ৯ পষ্ঠার পর হইতে ) 


(ঞত]ই জগতে যাহ! কিছু দেখিতে পাই সকলই পরিবর্তনশীল, 
এবং এই জন্তই জগতের নাম জগত । জগৎ কথাটি গম ধাতু নিষ্পন্ন 
শব্দ; ইহারু অর্থ যাহা গতিশীল; যাহা ক্রমাগত পরিবস্তিত হইয়াছে | 
এই জগৎ আজ যাহা আছে কালি তাহা নাই এই জন্য ইহার আর 
এক নাম অশ্বথ | শ্ব শবের অর্থ কলা? শ্ব শব ও স্থাধাতুর যোগে 
অশ্বথ শব্টি হুইয়াছেঃ যাহা আঙ্জি আছে কালি নাই উহার নাম 
অশ্ব । সংসার শব্দটির অর্থও যাহ ক্রমাগত চলিতেছে কখনও স্থির 
নহে । এই পরিবর্তনশীল জগতে যত কিছু পরিবর্তন ঘটিতেছে তাহা 
সকলই কিন্তু নিয়মের বশীভূত | জগত চলিতেছে কিন্তু নিয়মে নিয়ত 
হইয়া চলিতেছে । এই পৃথিবীর স্থান বিশেষের উন্নতি ও অবনতি 
যাহা কিছু হইয়াছে ও হইবে তাহীও নিয়মে নিয়ত ( এই নিয়মের 
বশে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতার আলোক পৃথিবীর এক প্রীস্ত হইতে 
আরম্ভ করিয়া চক্রাকাঁরে পৃথিবীকে ঘুরিতেছে | ৃর্যয যেমন এক 
স্থানে উদ্দিত হইয়া প্রথমে পূর্বাহ্ের জ্যোতি মধ্যে মধ্যাহ্নের ও শেষে: 
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সায়ান্ের জ্যোতি সেই খানে বিস্তার করিয়া অন্তমিত হয় জ্ঞান হুর্য্যও 
সেইরূপ এক দেশে উদিত হইয়া প্রথমে উহার পুর্বান্ত জ্যোতি মধ্যে 
মধ্যান্ধ (জাতি ও শেষে সায়ান্ছের জ্যোতি বিস্তার করিয়। অস্তমিত হইয়া 
থাকে | কথিত আছে যে শ্র্যযকাস্তমণি সুর্যের রশ্বি ধরিয়া রাখিতে 
পারে, সুর্য অস্তমিত হইলে সেই মণি হইতে আলোক বাহির হুইয়। 
থাকে। এই মণি যাহার কাছে থাকে সেই ব্যক্তি স্থর্যযান্তের পরও উহ! 
অবলম্বনে আপনার পথ আলোকিত করিয়। চলিতে পারেন, এবং 
পরকে পথ দেখাইয়। চ'লাইতে পীরেন। জ্ঞান হৃর্ধ্য সম্বন্ধে মহাআ্াগণের 
চিন্ত এইরুপ শ্তর্য্যকাস্তমণি ! যে ন্যিতি বশে যেখানে অন্ধকার আসিয়াছে 
সেইথানে লোকদিগকে পথ দেখাইবার জনা যহাপুরুষগণ এই 
নির্মলমণি সংগ্রহ করিয়া রাখেন । তাই এই যুগসন্ধি সময়ে 
মহাপুরুষগণ ইয়ুরোপবাসীগণকে ডাকিতেছেন এবং তাঁহাদের হদয়মণি 
নিঃস্তত আলোক অবলম্বনে চলবার নিমিত্ত তাহাদিগকে উপদেশ 
দিতেছেন | ইয়ুরোপের অধিবাসীগণের কর্শসমষ্টির ভীষণ চিত্র যাহা 
আকাশে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে তাহা দেখাইয়া মহাঁপুরুষগণ বলিতেছেন 
ফে ভাঁনাথি জালিয়া বদি ইহা ক্ষয় করিতে পার ভালই নচেৎ শী 
সমস্ত কর্মের বিষময় ফল ইযুরোপবাসীদিগকে শীস্রই ভোগ করিতে 
হইবে কারণ ও সমস্ত কন্দম ফলোনুখী হইয়া উঠিয়াছে । ওঃ স্পেন 
পট্গাঁল ও ফ্রান্সের আকাশে কন্ধ সমষ্টির চিত্র কি ভীষণ ও কি 
কলুষিত !!। 

যখন মানবজাতির ৪র্থ শাখার ধর্থ প্রশাখা জাতি আটলাণ্টিক 
মহাদেশে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতার নিশান উড়াইয়া আবার ধ্বংস 
প্রাপ্ত হইল, তখন আর্ধ্যজাঁতির পূর্রবপুরষগণের আঁগিম বাসস্থান থে 
গলি এখন গোবিমকভূমি, সেইখানে জ্ঞান হুর্যের প্রাতঃরশ্ি দেখা দ্দিল। 
ভারতবর্ষে আসিয়! আধ্যদিগের সভ্যতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় | ভারতবর্ষ 
হইতে মিশরে, মিশর হইতে আরব, পারস্ত গ্রভৃতি দেশে ও ক্রমশঃ 
গ্রীস, রোম, স্পেন, পটু গাল, ক্রান্স, ইংলণ্ড ও ইয়ুরোপের অন্যান্য 
দেশে সভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল | সভ্যতার আলোক সম্বন্ধে রোদ 
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গ্রীসে ধখন মধ্যান্ত, তখন ইযুরৌপের অন্যান্য দেশ সকলে উষাগম 
হইয়াছে | দেখিতে দেখিতে স্পেন রাজ্য উন্নত্তি লাভ করিল) স্পেন 
বাসীরা আমেরিকা আবিষ্কার করিল | উঃ কি ভয়ানক নৃশংসতার 
চিত্র আকাশে অঙ্কিত রহিয়াছে !! স্পেনবাসীরা আমেরিকার আদিম 
অধিবাসীদিগকে অসভ্য ও বন্য আখ্যা দিয়া যেরূপে তাহাদিগকে 
হত্যা করে ও যেবূপে তাহাদিগকে পীড়িত করে, উহা! সেই নৃশংসতার 
চিত্র | ধর্মের দোহাই দিয়া এই অত্যাচার কৃত হইয়াছিল; ধর্ম ইহা 
আগ্নেয়' অক্ষরে লিখিয়। রাখিয়াছেন ; এই কর্মের ফল দেখাইয়া ধর্ম এইস 
বারে শিক্ষা দিবেন » যে ধর্মের গৌড়ামী ধর্মপালন নহে; যিশু প্রদশিত 
প্রকৃত ধর্ম কি তাহা ধর্দদদেব এইবারে শিক্ষা দিবেন । আমেরিকার 
আদিম অধিবাসিগণ নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে স্পেনবাঁসীদের অপেক্ষা প্রক্কতত 
পক্ষে উন্নত ছিল তাহাদ্দিগকে ধর্মের দোহাই দিয়া পীড়িত করা, 
তাহাদের স্ত্রীলোকদের সতীত্ব নাশ করা, স্পেনবাপীদের এই কর্দ 
ধর্দেবের হৃদয় ব্যথিত করিয়া রাখিয়াছে । ইহার ফল অবশ্তস্তাবী। 
স্পেনের কন্ম দেখিলাম, ফ্াান্সের কর্ম ইহা অপেক্ষা ভীষণ | 
ভীষণ উচ্ছঙ্খলতা এবং কুৎসিশ ব্যভিচারের চিত্র ফ্রান্সের আকাশে 
আকা পড়িয়াছে | ফ্রান্সবাসীগণ রাজা চাহেনা, ব্যভিচার দোষ উহাদের 
কাছে আর দোষের মধে) নহে, গজাবৃদ্ধি নিবারণের উপায় স্বরূপ বুঝিনা 
উহার ব্যভিচারের অম্যক প্রশয়ই দিতেছে, ইহ! অপেক্ষা অধঃপতন 
আর বুঝ হয়না । রাজা শূন্য রাজ্যের নাম অরাজক রাজ্য। হিন্দুদের 
কাছে এই অরাজক শব্দটা বিশৃঙ্খল শবেরই প্রতিশব স্বরূপ হইয়া 
আছে । ইহার কারণ এই যে, অস্তদর্শী হিচ্দুগণ জানিতেন যে যেখানে 
রাজা নাই সে রাজ্যে বিশৃখলত। ও উচ্ছ লতা। অবশ্যস্তাবী । “অরাজকে 
জনপদে দোঁষা জায়স্তি বৈ সদা; ইহা হিন্দুদের নীতি শাস্ত্রের সর্ধবাদী সম্মত 
উপদেশ। ফ্রান্সবাসীগণ বলেন যে রাজাও মানুষ, শ্রজাও মানুষ তবে রাজা 
বলিয়া এক অদ্ভুত জীব দেশে ফাঁড় করাইবার দরকার কি? বৈষয়িক সুখে 
ুগ্ধ হইয়া প্রকৃত তবজ্ঞান যাহারা হারাইয়াছে তাহার! বুষেন রাজাও যে 
ব্লকম মানুষ প্রজীও সেই রকম মানুষ; কিস্ত তহজ্ঞানী অন্যরূপ দেখেন । 
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তত্জ্ঞানী, রাঁজার ভিতর ভগবানেরই এক বিভূতিষ্ব প্রকাশ দেখেন | 
ভগবান শ্রীরুঞ্ বলিয়'ছেন নরগণের মধ্যে নরাধিপ রাজা তাহারই এক 
বিভৃতি | রাজাও একজন জীব, প্রজাও একজন জীব তবে কেন এক- 
জন অপরের প্রভু হইবেন ইহার কারণ বুঝিতে গেলে জন্মাস্তর বাদ 
প্রথমে মানিতে হইবে) কর্ম ও কর্মফলের নিয়ম বুঝিতে হইবে। পুর্ব 
জন্মার্জিত পুণাকন্মফলে রাজা এজন্মে রাজ! হইয়া দেশ শাসন করিয়া 
গন 5 অপাত্ম তত্ববিদ পণ্ডিতগণ রাজা! ও প্রজার বৈষম্যের এই 
কাবণ বৃুঝেন। কিন্ধরাহারা বৈষয়িক সুখে মন্ত হুইয়! ভক্কি বুত্তি হীন 
বং শড়িষাছেল | খা।ভারা জন্মান্তর বাদ মানেন না, ধাহারা কর্ম ও 
কর্মাফুলের নিয়য় বুঝেন না তাহাদিগকে রাজা প্রজার এই টরষস্যের 
হেতু কথ! দ্বারা বুঝাঁন দুঃসাধা। কিন্তু, “রাঁজা চাই না” প্রজার মনে 
এই ভাব যখনই উদয় হইয়া থাকে তখনই সেই দেশের রক্ষক মহাপুকষের 
হৃদয়ে আঘাত লাগে, তিনি প্রজাদের অন্তরের সেই ভাবের ঝড় প্রশমিত 
করিতে নানারূপে চেষ্টা করিয়া থাকেন। ভক্তি বৃত্তি হীন সাম্যবাদীদের 
যুক্তি ও মিমংসা গত শতাব্দীতে ফ্রাম্সদেশে যে অগ্ন প্রজ্জলিত করিয়া- 
ছিল, যদি মহাপুরুষগণ কর্ভৃক উহা সত্বর নির্বাপিত না হইত তবে সেই 
আগুনেই ইয়ুরোপ এত দিনে ছারেখার যাইত। ফান্দের রাষ্ট বিপ্রব 
সময়ে ফ্রান্সবাসীগণ যখন রাঁজহত্যা করিল, তখন ইয়ুরোপের সমস্ত আকাশ 
কাপিয়: উঠিল । আকাশের এই কম্পনে দেবী প্রকুতির হৃদয় মধ্যস্থ 
বিন্দু পর্যন্ত কীপিয়া উঠিল ; কারণ সমাজ চক্রের কেন্ত্র স্বরূপ রাজার 
সহিত, চক্রন্পী প্রকৃতির কেন্তরস্থ বিন্দুর সহিত একটি অস্তর্জগতীয় সম্বন্ধ 
হুত্রের সংযোগ আছে । প্রকৃতির ক্রোধাগ্সি সেই দময় সমস্ত ইযুরোপ 

ংস করিয়া ফেলিত কিন্তু পরম কক্ুণাময় মহীপুরুষগণ সেই অগ্নি 
আপনাদের শিরোপরে ধরিয়া লইয়াছিলেন তাই ইযুরোপ সেই বার 

ংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল । 

 মহাপুরুষগণ অলক্ষিত ভাবে পৃথিবীর যে উপকার সাধন করেন 
তাহা! অতি অল্পলোকেই বিদ্ধিত আছেন । ফান্সদেশের রাষ্ট বিপ্লবের 
লময় ইহারা ইহাদের ছুইজন প্রধান শিষ্যকে উক্ত বিপ্লবের উপশম জন্য 
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 কর্দক্ষেত্রে প্রেরণ করেন) ই'হাদের প্রকৃত নাম কেহ জানেন না । 
ইহাদের মধ্যে একজন কাউন্ট সেণ্টজারমন বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। 
ইহাদের শক্তি 'প্রভাবেই উক্ত বিপ্লবের শআোত ফিরিয়া যায় | শেষে 
 মহাপুরুবগণ তাহাদের শক্তি, দ্রোণাবতার শ্বকপ নেপোলিয়ন বোনা- 
পাটিতে সঞ্চারিত করেন | দেহের মধ্যে শ্ফোটক যখন পাকিয্কা উঠে 
তখন অস্ত্র চালনা ব্যতীত উহার আরোগ্য সাধন হয় না) ইয়ুরোপের 
সমাজে রাজদ্রোহিতারূপ বিষস্ফেটক ষখন পাকিয়া উঠিয়াছিল তখন 
নেপোলিয়নের অস্ত্র উহার আরোগ্য সাধন করিয়ছিল। মহাপুরুষগণের 
দৈবীশক্তির প্রভাবে কর্সিকাদেশে সাশান্ত সৈনিক নেপোলিয়ন সমগ্র 
ইয়ুরোপ সন্ত্রাসিত করিয়া, অরাজক শাসন প্রণালী প্রিয় অসুরগণের 
হাত হইতে ইযুরোপকে রক্ষা করিয়াছিলেন । ঘর্দি সেই সময়ে 
নেপোলিয়নের আবির্ভাব না হইত তাহা হইলে অরাজক শাসন 
প্রিয়তান্ূপ আস্থরিক ভাব এত দিন সমস্ত উদ্কুরোপকে অন্ধকারে 
ভুবাইয়া ফেলিত । 

আপন ক্ষমতা বলে নেপোলিয়ন ফাান্সে গাজা হইলেন; অরা. 
জক শাসন প্রিশ্মতান্ূপ সংক্রামক রোগ হইতে ইয়ুরোপ রক্ষা পাইল, কিন্ত 
ফান্সে ব্যাধি এমন বদ্ধমূল হইয়াছিল যে ফান্সবাসীগণ নেপোলিয়ানের 
সম্যক অধীনতা স্বীকার করিতে পারিল না) ফান্নবাসীগণের কলুষিত 
অন্তুঃকরণ তেপোলিয়নের অন্তর কলুষিত করিয়া ফেলিল ; তিনি 
উহাদিগকে সন্ধষ্ট করিবার ভন্য পতিপ্রাণা জোসেফাইনকে ত্যাগ করিলেন । 
সতীর অবমাননার যাহা ফল হয় তাহাই হইল | মহাপুরুষগণের 
দৈবীশক্তি--নেপোলিয়নের হৃদয় ছাড়িয়া গেল। ওয়াটারলুতে নেপে- 
লিয়ন ওয়েলিংটনের হাতে পরাস্ত হইলেন । ছ্রোণ যেন দ্রপদতনয়ের 
কাছে পরাস্ত হইলেন । ফ্াান্সের আধাত্মিক উন্নতির পথ আবার র্ক 
হইয়৷ গেল £ | 

রাজা শূন্য রাজ্য আর কীলক শুন্য চক্র একপ্রকার | কীলকে 
বন্ধ না! থাকিলে চক্রের গতি যেমন বিশৃঙ্খল হয়, রাজ শুন্য রাজেও 
সেইরূপ বিশৃঙ্ঘনতা অবশ্থাস্তাবী | প্রকৃতির আত্যস্তরিক তত্বাভিজ্ঞ মহা- 
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পুক্তধগণ জামেন, যে জগজ্জঞননীর রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগেই এক এক 
জন দলপতি বাঁ কর্তী আছেন, সেই দলভুক্ত অন্যান্য জীবের সেই 
দ্বলপন্তির বশ্যতা স্বীকার করিধা ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগুবু 
হইতে থাকে; দলের সকলেই ম্ব শ্ব প্রধান হইলেই ধিশৃঙ্খলত| 
উপস্থিত হনয়, ও আধ্যাত্মিক অবনতি হইতে আস্ত হয় | মানবজাতি 
সম্বদ্ধেও সেইরূপ নিয়ম | দে রাজ্যের প্রজারা রাজউদ্ত হইয়া রাজার 
বশ্তত! স্বীকার করয়্া চলিতে থাকে ভগবানের শক্তি সেই রাজাতে 
আবিষ্ট হইয়া থার্ষে এবং সেই শাক্তর প্রভাবে গ্রভাগণ ক্রমশই 
অধৃদ্যক্সিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে । যে রাজ্যে প্রজার! 
স্ব শ্ব প্রধান দেখানে ভভ্তিবুন্তি ত্রমশঃ প্রজাদের মন হইতে অপসারিত 
হইতে থাকে এবং এই ভতত্তির লাঁঘবতা হইতেই মহাঁজনগণ প্রতি 
শ্রদ্ধাও কমি! যাক্স দেশে ঘোর ভড়বাদ রাজত্ব করিতে খাঁকে; সমাজ 
উচ্ছন্ন হুইয়! যায় | অরাজক শাদন প্রিয় প্রজাগণ স্বাধীনতার দোহাই 
দিয়া বলেন যে তাহারা হ্বাধীনজীব, স্থতরাং কেন একজন রাজার 
বশ্যতা স্বীকার করিবে ? কিভ্রাপ্তি!!! অরাজক শাসন প্রিয় মানব 
তুমি যে আপনাকে স্বাধীন জীব বলিতেছ, কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ 
দেখি যে ঘন্তদিন তুমি জীব, ততদিন তোমার স্বাধীনতা কোথায় ? 
বাল্যকালে যখন জননীগর্ভে ছিলে শুখন তোমার স্বাধীনত| কোথায়; 
ঘথল জননীর ক্রোড়ে শায্িত হইয়! তাহাদ্বার রক্ষিত হইতেছিলে তখন 
ভুমি স্বাধীন ছিলে, কি পরাধীন ছিলে । যখন পিতা মাত্তা তোমার 
শিক্ষার জন্য তোমাকে শিক্ষকের হাতে সমর্পণ করেন তখন তুমি 
ত্বাধীন না পরাধীন । মানব তুমি যতদিন জীব নামে অভিহিত 
হইবে অর্থাৎ যত্তদিন শিব না পাইবে ততদিন তুমি জগজ্জননী 
প্রকৃতি কর্তৃক লাপিত পালিত হুইতেছ) ততদিন সেই দেবী তোমাকে 
তোমার পোষণ জন্য রক্ষণ ব! শিক্ষার জন্য তোমাকে যাহার যাহার 
হস্তে সমর্পণ করিবেন তাহার অধীনে থাকাই তোমার ধর্ম | এই 
অধীনতা শ্বীকারই প্রন্কৃতির মেবা অর্থাৎ প্রকৃতির অন্থমোঘধিত কার্য) 
লাধন | ইদ্ড্রিয়গণের গ্রোরণা কইতে শ্কেচ্ছাচারিতা জদ্মে এবং এই 


১৩৬৬ |] পঙ্ছ! | ৫৭ 
শ্েচ্ছাচারিতা নিবন্ধন ভক্তিবৃত্তির হাস হয়; মানব তথন স্বাধীন 
হইব মনে করে; কিন্তু স্বাধীন কথার প্রকৃত অর্থ ন। বুঝিয়া কাম 
ক্রোধাদি রিপুগণের বশীভূত হইয়া পড়ে এবং এই শক্রগণের বশ্যতাকেই 
স্বাধীনতা মনে করিয়া লয়। ইহাই মহাত্রান্তি। স্বাধীন কথার প্রক্কৃত 
রথ স্বভাবের অধীন থাকা। এই ম্বভাব অর্থ প্রকৃতি ॥ শ্রুতির 
মের অধীন থাকাই প্ররুত স্বাধীনতা | শ্রকৃতির নিয়মলজ্ঘন 
শ্বাধীনতা নহে, উহার নাম বথেচ্ছাচারিতা। রাগ দ্বেষ এবং অহংকার 
জীবকে প্রক্কতির প্রতিকুলাচরণে প্রেরণা করে; ইহারাই মানবের পরম 
শক্র। মহাপুরুষগণ এই শিক্ষা সতত দিতেছেন | মানব যদি স্বাধীনতা 
শিখিতে চাও ভবে স্বেচ্ছাচীরিতাই তোমার পরম শক্র জানিয়া, আপনাকে 
কখনও তাহার বন্দে ফেলিও না' 1 জগজ্জননীর বশ্যত! স্বীকারই তোমার 
স্ববর্মী ইহ! জাঁনিয়া, তিনি তোমাকে যাঁর শাসনাধীনে রাখিয়াছেন, 
ভক্তিভাবে তাহার অধীনতা স্বীকার করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে 
শিখ । রাজভক্তি শিক্ষা ভগবপ্ুক্তি লাভের সোপান বুঝিয়া রাঁজভক্তি 
বৃত্তির মূলে অস্ত্রাধাত করিও না। এই বৃত্তির অবনতি নিবন্ধন ফ্রান্সদেশ 
যেন প্রেতভূমিতে পরিণত হইয়াছে । ফ্রাম্দবাপীগণ সকলেই স্ব স্ব 
প্রধান হইয়! পড়ায় মহাপুরুষগণ প্রদর্শিত পন্থা! আর কেহ অস্র্মরণ 
করিতে চাহে নাঁ 7; উহার ফল এই দীঁড়াইয়াছে যে, ফ্রাম্সবাসীদের 
জীবনের লক্ষ্য, ইন্দ্রি়ঙ্্খ ব্যতীত আর কিছুই নাই । ঘোর ব্যভিচার 
দোষ ফ্রা্সবাসীদের অন্তঃকরণ কলুষিত করিয়! ফেলিয়াছে। এই ঘুগসদ্ধি 
সময়ে ফ্রান্সধানীগণ ঘর্দি মহাপুরুষগণের হৃদয় নিস্যত জ্যোতি ধারণ 
করিতে পারে তবে উহাদের মঙ্গল নচেৎ ফ্রান্সের পরিণাম বড় ভীষণ। 
স্ান্পবাপীগণ তোমাদের ম্্ল হউক 1) এই সময় . একবার অস্তরের 
কে দৃষ্টি করিরা মহাপুরুষগণ যে জ্যোতি বিস্তার করিতেছেন তাহা! 
অন্তরে ধারণ করিয়া লও; মঙ্গলময় সেই জ্ঞোতি তোমাদের মঙ্গল 
বিপান করিবেন | শাস্তি: শাস্তি; শাতিঃ | 





ক্রমশঃ 


৫৮ আরোগ্য | জ্যেষ্ঠ। 


ভবান্বোগ্য ॥ 


ঞ2]ই সংসারে ঘে দিকে দৃষ্টিপাত করি না কেন, দেখিতে 
পাই, জীব মাত্রেই সখ অন্বেষণে ব্যস্ত--সকলেই স্থখের ভিখারী । 
নিরবশেষে দুঃখ পরিহার করিবার ও নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভের চেষ্টহি 
জীবের প্রকুতিগত ধর্দদ। এই প্রকৃতির সঙ্কেতে আমরা অহ্রহঃ সুখের 
জন্ত ইতস্ততঃ পাবিত হইতেছি কিন্তু বিকৃতির মোহান্ধকারে পড়িয়! 
সেই সুখের প্রকৃত পন্থী! খুজিয়া পাইতেছি না । অন্ধকারে পড়িয়! 
প্রক্ত সুখের পথ ছাড়িয়া আমরা রাগদ্বেষদ্ধপ কণ্টকাকীর্- অরণ্যে 
পড়িয়া ক্ষত বিক্ষত হইতেছি, বেদনায় নিরস্তর হা হুতাস করিতেছি । 
এই যাঁতনাই আমাদের রোগ । এই রোগের শাস্তির নামই সুখ বা 
আরোগ্য । আরোগ্যই জুথের মুল | 
চরক শান্ত সুখ ও ছুঃখের নিক্নলিখিত সংজ্ঞা! দেওয়। আছে | 
বিকারো ধাতু বৈষম্য সাঁষাং প্রকৃতি রুচাতে | 
স্থখ সংক্জকমারোগ্যৎ শবিকারে। দুঃখ মেব চ ॥ 
( চরক ) 





অর্থাৎ 

ধাতু বৈবযোর নাম বিকার এবং ধাতু সাম্যের নাম প্রকৃতি। এই 
ধাতু সাম্যই সুখ সংজ্ঞক আরোগ্য এবং বিকারই ছুঃখ | 

আমাদের দুঃখ দ্বিবিধ, শারীরিক ও মানসিক | উদ্ধত গ্লোকটি 
হইতে আমরা উহা বুঝিলাম যে ধাতু বৈষষ)ই বিকার বা ছুঃথ | 
শীরীরিক ধাতু বৈষম্যই শারীরিক দুঃখ বা শারীরিক রোগ এবং মানসিক 
ধাতু বৈষম্যই মানসিক ছুঃখ বা মানসিক রোগ | এইবারে এই কক 
কথার অর্থ-_বুঝিতে হইবে | স্তুলদেহ সন্বন্ধে বাত পিত্ত এবং কফং 
আমূর্ধেদোক্ ব্রিবিধ ধাতু । মন সম্বন্ধে দর্শন শাস্ত্র কথিত সত্ব রজ ও 
তম গুণই ত্রিবিপ ধাতু । বায়ু পিন্ত ও কফের সাম্যাবস্থাই ( [না 
09011085171 ) দেহের স্বাস্থা | সাঁখাকাঁর বলেন ষে সত্ব রজ 


১৩০৬ | পন্থী |: | ৫১ 


ও*তম গুণের সাম্যাবস্থাই পর! প্রকৃতি ; এই প্রকৃতি গত হইলেই 
জীবের সকল দুঃখের অবসান হয় | | 
আমুর্কেদ মতে দেহের ত্রিবিধ ধাতু অর্থাৎ পিত বায় ও কফ ইহারাও 
যথাক্রমে সত্ব রজ ও তম গুণাত্মক । 
বথা-- 
পিতযুষ্টং দ্রবং পীতং নীলং সত্বগুণোত্তরং 
সয়ং কটু লঘু স্িগ্ধং তীক্ষুন্মঅন্তপা কত; ॥ 
অর্থাৎ পিশ্ত সত্ব গুণময়, উহ], নিরমে এবং সামভেদে পীত ও 
নীল; উহা! কটু লঘু স্গিপ্ধঃ।এবং পাকে অগ্্ । 
দোষ ধাতু মলাদীনাং নেতা শীঘ্র সমীরণঃ 
রজোগুণময়ঃ সুক্ষ! কুক্ম শীতো লঘুশ্বলঃ ॥ 
বাষু রজোগুণময়ঃ, হুক, রুস্ম, শীত, লঘু ও চল | বাযুই, দোঁষ 
ধাতু ও মলাদির ।নেতা । 
শ্রেম্মা শ্বেতো গুরুঃ স্লিগ্ধং পিচ্ছিলঃ ০৭ 
তমোগুণাধিকঃ স্বাছুর্বিদদ্ধ!! ল্বণো ভবেৎ ॥ 
শ্লেন্সা তমোগুণাধিক, শীতল, স্িগ্ধ পিচ্ছিল ইত্যাদি | 
(ভাবগ্রকাশ ) 


পি 


উদ্ধত শ্লোক গুলি হইতে ইহা বুঝা! গেল যে স্থল দেহে যাহা সত্বগুণের 
পরিণাম তাহাই পিস্ত যাহ! রজোগুণ্র পরিণাম তাহাই বাঁধু এবং যাহ! 
তমোগুণের পরিণাম তাহাই শ্র্রেম্মা এবং স্ল দেহাআ়ী গুণভ্রয়ের 
সাম্যাবস্থাই স্তুল দেহের আরোগ্য বা সুথ | 

দর্শন শাস্ত্রের কথ! এবং আধুর্কেদের কথা মিলাইলে আমরা দেহ 
গু মন উত্তয় সম্বদ্বেই আরোগ্যের এই সংজ্ঞা পাই যে গুণত্রয়ের 
সাম্যাবস্থাই আরোগ্য বা সখ বাঁ শাস্তি বা! স্বাস্থ্য | 

সাংখ্যকার বলেন 

“ গুণত্য়ানাং সাম্যাবস্থা প্রক্কৃতিচ ৮ 
গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি । 


৬৪ আরোগ্য । [ জ্যষ্ঠ। 


এই প্রক্তৃতিই জীবের সুখ ও শাস্তি | এই প্রকৃতির 
বিকৃতিই ছুঃখ বা! রোগ | | 

এইবারে চিকিৎমা কি তাছার সংস্ঞ/ আমুর্ধেদ শান্ত হইভে 
উদ্ধত করিতেছি । 

* শ্রাবৃি ধাতু সাম্যার্থ! চিকিৎমেত্যভিযিয়তে ।” অর্থাৎ ত্রিবিধ ধাতুকে 
সাম্যাবস্থায় আনার চেষ্। বা প্রবৃত্তির নামই চিকিৎস। । মানসিক 
হঃখ সধন্ধে আভ্যন্তরিক ত্রিবিধ ধাতু অর্থাৎ সত্ব রজ ও তমোগুণের 
সাম্যাবস্থ। সাধন করাই মানসিক দুঃখের চিকিৎসা এবং এই চিকিৎসার 
নামই সাধনা । 

আর্ধ্যগণের আমুর্ধেদ প্রধনিতই দৈহিক রোগের চিকৎসারই বিধান 
করিয়াছেন বটে কিন্ত মানসিক দুঃখের চিকিৎসার কথারও উল্লেখ 
করিয়াছেন । আযুর্ধেদ শরীর 'ও মন ভেদে দ্বিবিধ ছুঃথ বা দ্বিবিধ 
রোগের মীমাংসা করিয়া মানসিক রোগের যাহা প্রতিকার বলিয়াছেন 
তাহা এই-_ 

“মনসো জ্ঞান বিজ্ঞান ধৈর্য স্বৃতি সমাধিভিত | 

মানসিক রোগজ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈধ্য, স্বৃতি ও সমাধি বলে নিবৃত্ত 
হয় । এই কথাটি আর্যদিগের যাবতীয় ধর্ম শাস্ত্রের সার কথ । 

শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি এই উভয় বিধ ব্যাধির চিকিৎসাঁই 
আবার পাদচতু্য় সম্প্ন_- 

ভিযক্‌ জব্যান্তযপস্থাতা রোগী পাদ চতুষ্টয়ং 


শুণবৎ কারণ; জ্ঞেয়ং বিকারস্যোপশাস্তায় | 
চরক ! 


বৈদা, দ্রব্য ( ওবধ পথ্যাদি ) পরিচারক এবং রোগী ইহারাই 
পাঁদ চতুষ্ট় । এই পাদ চতুষ্টয় যেরূপ গুণ সম্পন্ন হওয়া! উচিত সেইরূপ 
হইলেই বিকাঁরের শাস্তির কারণ হইয়া! থাকে | সাধন মার্গে সাধক 
দ্বয়ং রোগী, গুরুই বৈদ্য, অৎ্সঙ্গই উপস্থাত এবং গুরুদত্ত মন্ত্রই 
ওষধ এবং পুজার অন্যান্য উপকরণ পথ্যাদি । এই পাদচতুষ্য় কিরূপ 
গগ সম্পন্ন হওয়া উচিত তাহা বেদীস্তাদি দর্শন শাস্তে বিবৃত আছে । 


১৩০৬। |] পস্থ। | ৬১ 


রোগী যতক্ষণ না আপনাকে রোগ যুক্ত বোধ করেন ততক্ষণ 
তিনি চিকিৎসকের সাহায্য প্রার্থী হন না); নিজে রোগী এই জ্ঞান 
জন্মিলে তবে রোগমুক্ত হইবার চেষ্টা জন্মে তথন সেই রোগী ঘে 
চিকিৎসককে শ্রদ্ধ/ করেন তাহার শরণাপন্ন হন; জুক্তরাং রোগীর 
আবগ্ঠকীগন প্রধান গুণ ছুইটি থাক চাই; প্রথম রোগ মুযুক্ষত, 
দ্বিতীয় চিকিৎসকের প্রতি শ্রদ্ধা । যে ষট্সম্পরি থাকিলে সাধক 
বরহ্ষজাঁনের অধিকারী হন বলিয়া বেদান্ত দর্শনে কথিত আছে উহার 
মধ্যে শদ্ধা এবং মুমুক্ষত্বই প্রধান! | সাধক যখন তাঁহার জন্মও 
মৃত্যুই ছুঃখের প্রধান কারণ বলিয়া বুঝেন, তীহার জন্ম ও মুদ্কু 
উহার প্রধান রোগ বলিক্ষা বুঝিম্সা এই জন্ম মরণ মোসঙ্ষার্থ 
কাতর হন তথনই তাহার মুমুক্ষত্ব জন্মিয়াছে বুঝিতে হইবে । এই 
অবস্থায় তিনি চিকিত্মকের অন্বেষণ করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞানী গুরুর প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল হইয়! তাহার নিকট হইতে ভবব্যাধি নাশক)। ওষধ স্বরূপ 
মহামন্থ গ্রহণ করিয়। সৎসঙ্গ মিলিত ভইরা সেই ওষধ সেবন করিতে 
থাকেন তখন দেই ওষধের শ্রীভাবে গুণভয়ের বিকারের ক্রমেই শাস্তি 
হইতে থাকে | ইহাই সাধনা, ইহাই পম্থা । এই সাধনার ফলে 
যে সিদ্ধিলাভ হয় তাহাই পরম পুরুষার্থ সিদ্ধি, ইহারই নাম পরাশাস্তিঃ 
এই পরাশাস্তি বাঁ পরনির্ভাণই প্রকৃতির স্বরূপ | এই সাধন পদ্থার 
লক্ষ্যস্থানই পুরুষের পরমধাম; এইটু পরমধামের অধিষ্ঠাত্রী দেবীই 
পরাপ্রক্ৃতি । আধিভৌতিক আধিটৈবিকে ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিতাপের 
পর্ণ লেশ শুন্য এই পরমধাঁমই কাশীক্ষেত্র | ত্রিতাপই ত্রিশ্লঃ * 


মুক্তিক্ষেত্র এই ত্রিশূলের পারে অবস্থিত তাই বুবি কাশীক্ষেত্রকে ত্রিশূলের 
উপর স্থাপিত বলিয়া কথিত হইয়! থাকে | 








* আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপত্রয়ফে শিবের 
্রিশুল বল! সঙ্গত নহে কারণ শিবের ত্রিশুল এই তাপত্রয় অংহারক 
অর্জী  নাঁদ বিন্দু সম্থলিত শিবের ব্রিশুলই প্রণব মন্ত্র | 

মম্পাদক 


৬২ আমি কি চাই | [ জ্যষ্ঠ। 


থে ভবব্যাধ্ধি বিনাশক চিকিৎসক, পরমণ্ডরু পরমেশ্বর প্রণব বাচয 
পরমপুরুষ মহাদেব আমরা ভবরোগ শাস্তির জন্য তোমার শরণাপন্ন 
হইলাম | মা উমে, মা! হৈমবতী তুমি পরাশাস্তি স্বরূপ ভাবের 
অধিষ্ঠাত্রী চিন্ময়ীদেবী তোমার কুপালাভ হইলে তুমি শাস্তিনপ! দেবী- 
মুর্তি ধরিয়া হৃদয়ে দেখা দিয়া সাধকের ত্রিতাপ নাশ করিয়া থাক; 
মাগো তোমার চরণে আত্মবিসর্জন দিলাম । দুর্গে অসীম অন্ত 
অনাদি চিদাকাশ তোমারই হৃদয়ের বিস্তার; এই বিস্তুত সমূদ্রই 
বেদাস্তের নিওুণ ক্রঙ্গসমুদ্র এবং ইহাই সাংখোর প্রকৃতি; আঁর ম| 
তুমি এই ব্রন্গবিষয়ক জান শ্বরূপিনী শাস্তবী বিদ্যা) দেবী আমাদের 
হৃদয়ে আবিভূর্তা হইয়। অবিদ্যার অন্ধকার দুর কর মা। মা তুমি 
জ্ঞান, ত্রন্গ জ্ঞেয় ও শিব জ্ঞাত) আর আমরা কে মা? আমর! 
কিছু নই, কিছু নই, কিছু নই; আমরা অহংকার তত্বলীন জীব ব্রহ্মসমুদ্রের 
বুদ্দাত্র; এই আছি এই নাই | মাগো আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও 
যে জীব ও শিবের মধ্যে প্রভেদ জান কেবল ত্রান্তিমুলক; মাগো এ 
রাঙ্গা পাছুখানি একবার বুকে দিয়ে দাড়াও তাহা হইলেই আমরা 
বুঝিতে পারিব শিবোহত। 

ও হরি ও 


জ্রীশভূনাথ গুপ্ত । 


ও" নমঃ শিবায় ! 


“ ত্বাচ্ছি ন্কি চাই £৮ 





১ত2গো কেহ বলিয়! দিতে পার আমি কি চাই ? আমি কত 
দেশ বিদেশে ঘুরিলাম, কত নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পথে পথে 
ফুকারিক। বেড়াইলাম। “ওগো আমি কি চাই বলিয়া, দিতে পার ?” 


১০০৬ | ] পন্থা! | ৬৩ 


আমার কথায় কেহ কর্ণপাত করে না, কেহ একধার ফিরিয়াও তাকায় 
না । প্রত্যেক গৃহের দ্বারে দ্বারে উষ্চৈস্বরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম 
« ওগো কেহ বলিয়! দিতে পার আমি ফি চাই £” কেহ উত্তর 
দিল না! । একটী প্রাসাদের দ্বারে গিয়া সবে মাত্র জিজ্ঞাস! করিয়াছি, 
« ওগো আমি কি চাই, কেহ বলিয়া দিতে পার?” দেখি না, একজন 
বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ লগুড় হস্তে আমাকে “ পাগলামী করবার আর স্বান 
পাঁওনি ৮ বলিয়া মারিতে উদ্যত হইলেন । দেখিয়া আমি কীদিয়! 
ফেলিলাম | তাহাতে বোধ হয় তীহার হদয়ে দয়ার সঞ্চীর হইল । 
তিনি জনাস্তিকে উল্লেখ করিয়া বলিলেন, « আহা, এ লোকটা বুঝি কোন 
প্রকার পনের কষ্টে পাগল হইয়াছে 1৮ এই শুনিয়া আমি ধীরে ধীয়ে 
চলি যাইতে যাইভে ভাবিলাম, তবে বুঝি আমি পাগল | কিন্ত 
তিনি বলিলেন “ মনের কষ্টে পাগল, ” আমি ত জ্ঞানতঃ কোনও 
'কষ্টান্ুভব করি নাই, তবে আমি পাগল কিসে ? নে যখন যে ভাষ 
উঠে তাহা প্রকাশ করি, তাই পাগল। আর মনের ভাবে মনে পোষণ 
করিয়া! থে কপটতা দেখায় সে ভাল লোক । আমি মনের ভাব চাপিতে 
পারি না তাই_-। আবার কিছু দূর যাইয়া এক গৃহের দ্বারে উচ্চৈম্বরে 
ফুকাইয়া বলিলাম, ওগে! ফেহু বলিয়া দিতে পার পআীমি কি চাই ? 
দেখি না একটা নবীনা যুবতী আর দুই একটী স্ত্রীলোক্ষকে সঙ্গে লইয়! 
আসিয়া বলিল “ দেখ, দেখ, দিদি, এ মিন্ষেটা কি বল্ছে শুন” তাই 
গুনে আন আবার বলিলাম ওগো তোমরা আমায় বলিয়া! দিতে পার 
আমি কি চাই-_-" এই বলিয়া আমি তাহাদের প্রতি ফ্যাল" ফ্যাল করিয়া 
চাহিয়! রহিলাম । সেই নবীন! হেসে ঢলে অন্ত স্ত্রীলোকদের গায়ে 
পড়তে 'লাগলো। ও বলে“ ওলো ও ওর মনের মান্য হারিয়েছে 
তাই মনের মান্থষের জন্ঠ পাগল হয়েছে; আয় একটা মনের মানুষ চায়।” 
আমি এই শুনে ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম, মনে মনে নিজেকে জিজ্ঞান! 
করিয়া দেখিলাম, “ আমি কি মনের মানুষ চাই 1” কিছুই বুঝিতে 
পারিলান না । মামু আবার মনের আর বাহিরের কি ? 

সন্ধয। হয় দেখিয়া পুণাসলিলা ভাগীরদী দর্শনার্থ অগ্ভমনক্কে পথ 


৬৪ আমি কি চাই |, | জ্যেষ্ঠ। 


চলিতেছি, কিন্তু অঙ্করের গভীরতম গ্ৰাদেশ হইতে কেবলই সেই এক 
কথা-_-ওগে! আমি কি চাই--মনে :উঠিতে লাগিল। মনে করিয়াছিলাষ, 
আর কোন প্রকার খ্ররূপ কথা মুখ দিয়! উচ্চারণ করিব না। কিন্ত-আমার 
মনে প্রাণে মর্ধদাই কি যেন হইতেছে; কেবল কি চাউ কি চাঁই ভাব 
উঠিতেছে | 
ক্রমে £গঙ্গাতীরেচ উপস্থিত হইলাম | শন্‌ শন্‌ করিয়া বাতাস 
বহিত্বেছে । নির্মল জ্যোত্মালোক গঙ্গাবক্ষে পড়িয়া যেন তরল রজত 
ঢল ঢল্‌ করিতেছে । প্রক্কৃতির এই অপূর্ব শোভা দেখিতে দেখিতে আমি 
একটী বাধাঘাটের সোপানোপত্ি উপবেশন করিলাম | গঙ্গার পশ্চিম 
তীরে ঘাট । সম্মুখে পুর্চন্র | তাহে ধুর, ফুর. করিয়া বাতাস 
বছিতেছে । কোন্‌, লোকের সমাগন নাই? সমস্ত নিস্তব্ধ! জাহুবীদেবী 
কুল কুল্‌ করিয়া অধিশ্রান্ত সাগৰের দিকে ধাবিত হইতেছেন ! দেখিয়! 
একবারে সমস্ত ভুলিয়া যাইলাম । | 
সহসা চমক ভঙ্গ হইল | কেবল কুল্‌ কুল শর্দ কর্ণে প্রবেশ করিতে 
লাগিল মা, তোমার কুল্‌ কুল্‌ শব্ধ ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাইনা 
কেন? মা তুমিও কি আমার মত কি চাও ? নচেৎ একই ভাবে 
কেবল কুল্‌ কুল শব্ধ কেন মা ? ম| পতিতোদ্ধারিণি ! বল্মা, 
বল্মা তোমার অধম সন্তান কি চায় । কইমাঁ! বলনা; আবার সেই 
ফুল কুল্‌ ধ্বনি। মা, তোর কি কুল্‌ কুল শব ভিম্ন আর কোন শব্ধ 
নাই? বল ? ওকিমা? ও আবার কি ? কুল্‌ কুল্‌, চল্‌ চল্‌ ? 
মা, আমি কি কুলের উদ্দেশে চলিয়া যাইব? বলে দেমা, বলে দেমা 
আমি কি চাই কতবার কাতর ভাবে ডাঁকিলাম, কত কাদিলাম, 
তবু ত কোন উত্তর পাইলাম না | তবে মা তোর বক্ষে এই অধম 
নপ্তানকে স্থান দে । দেমা, অধম সন্তানকে স্থান দে, তোর সঙ্গে 
স্কুলের উদ্দেশে চলিয়া যাই | 
ক্রমশঃ 
শরৎ চন্দ্র দেব) 
( কার্মযাধ্যঙ্ )। 
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মবুল। 

ষস্ত সর্ববানি ভাসা পন্যেবাহগণ্তি | 

সর্বভূতেমু চাত্বানং ততো ন বিজুগুপ্গতে | ৬॥ 

সীকা ।- “তপ।রে' ইত্যাদৌ হরেঃ সর্বদভৃতাশরয়তয়। স্বদৃতগঞ্ত- 
তুম্‌ উক্ত, -তজ্ঞানস্য ফলম্‌ আহ্‌, যস্ত ইতি$। সর্ধাণি, .দ্ুতাঁনি--ডিদচি- 
' ্গীত্বকং সর্বং জগৎ, আর্জনি এব--পরমাস্মাশ্রয়ত্বেন এব, অন্ভি ইতি অযু 
--নিংসদেহং, পশ্যতি--জানাভি 7; যদবা, আশ্রিতত্বত্রমান্থরোধেনেতি 
অন-শব্ধার্থঃ | দর্ধভৃতেধু চ আত্মানং__সর্বভুতেষু নিষস্তুতয়া স্থিতং 
ছরিং, ষঃ অনু পশ্যতি ইতি অন্বয়ঃ | তত.পরমত্রপঞ্জানিসথাৎ 
হেতোঃ, ন বিভুগপ্পতে-সথাস্মানং গোণং ন ৬ ডাভাবাৎ ইতি 
ভাবঃ ॥ ৬৪ 

অন্বাদ ।--সকল ভূতই সেই . পরমাম্মাকে - আশ্রয়. করিষা 
ক্মবস্থান করিতেছে এবং সেই পরমাত্মা নিয়ত্তব্ূপে সর্ঘভূতেই 'অবৃস্থিত্ত 
রহিয়্াছেম, ইহা ঘে ব্যক্তি সংশয়শ্ন্ত-হৃদয়ে : দেখিয়া খাকেন, লেই 
দর্শন নিবন্ধনই ভিনি আপনাকে গোপন করিতে ইচ্ছা! করেন না ॥ ৬॥ 

ভাঁবধ্যাখ্য। ।-সেই ভগবানই সর্ধনিয়স্তা এবং নফল সংসারই 
তাহার একাস্ত আশ্রিত, এইরূপ জ্ঞান যদি কাহারও হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, 
ভা! হইলে আর শ্াহার ভর কতিথারও ক্ষেহ থাঁকেন!, স্টতরাং 
আত্মগোপনের প্রয়োজনও হয়না । ভদ্ম না পাইলে .ত আর কেহ 
মুক্কয়িত ভাবে অবস্থান করেনা ! ঘধন দেখা গেল যে, সেই এক 
অঙ্থিতীয় ভগবামই সকলের অন্তরে ও বাহিরে মমতাবেই বর্তমান 
রহিয়াছেন, আর নকলে তীহারই আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া ফাহারই 
ইঙ্গিত্বে সকল. কার্ধ্য সম্পন্ন . করিতেছে, তখন. ভন্ইই ব! ফ্রি 
ক্ষাহাকে, আর আত্মগোপনই . বা ফরি কাহার পনীপে 1. -গ্তঙ্জ 
আর এএক জন. কেহ. থাকিলে ভ তাহা হইতে ভদ্ব পাই ? 
আর সেই মহম্রাক্ষের লহম্র লোচনের অস্ভরাল প্রদেশে লুষ্কান্গিত 
হইয়া আবস্থাপ .করিবার  পামর্াই. যা ক্ষাহার . আছে. :দ্রতরাং 
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উক্তরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি, সেই  অভয়ম্বরূপ ভগবানেই আত্মসমর্পণ 
করিয়! নির্ভয়ে''পরম স্থথে কালাতিপাত করিয়া থাকেন। কেননা, তিনি 


সেই সর্কেশ্বরকে ভালবাপিয়া সকলকেই ভালবাসার সামগ্রী করিয়া 
ফেলিয়াছেন । সকল পরই * তখন তাহার “আপনার * হইয়া গিয়াছে, 
তখন তাহার যথাসর্ধশ্ব আর “অহং মমাদি' রূপ ক্ষুদ্র গণ্ভীর মধ্যে 
আবদ্ধ নহে,-সে সমস্তই তখন সাধারণের সম্পত্তি হুইয়া গিয়াছেঃ 
গ্গতরাং গোপন করিবার প্রয়োজনও হয়না ॥৬॥ 


মুল। 


যস্মিন, সর্ববাণি তৃতান্তা্বৈবাভুদবিজানতঃ | 
তত্র কো যোহঃ কঃ শোক একত্বমন্থপশ্যত? ॥ ৭ ॥ 


টীক1।-_- এতমেব অর্থ: বিবুধোতি, য্সিন ইতি | যস্মিন্-.. 
আত্মনি, সর্ধাণি ভূতানি, তিষ্টস্তীতি শেষঃ | স আত্মৈৰ তত্র 
সর্বতৃতেষু। অভূৎ্-- অনাদিতো বর্ততে ইত্যর্থঃ। এরমিতি শেষ: । 
এবং বিজানতঃ--সর্বাধারতয়া সর্কেধু ভূতে আত্মানং বিশেষেণ 
জানতঃ সর্বত্র স্থিতস্য হরেঃ একত্বং চ, অন্থপশ্যতঃ--জানতঃ। 
কে! মোহঠ কঃ শোকঃ ? ন কোহপীত্যর্থঃ ॥ ৭। 


অনুধাঁদ |-_-ধাঁহাতে সকল সূতই অবস্থান করে, মেই আত্মাই 
আবার দেই সকল ভূতে অনাদি কাল হইতে বর্তমান রহিয়াছেন, 
এই তত্ব ষিনি বিশেষর্ূপে জানিতেছেন এবং সেই পরমাত্বার একত্ব 
অবলোকন করিতেছেন, তাহার মোহই বা কি, আর শোকই বা 
কি ॥৭॥ 


ভাবব্যাখ্যা |--সেই এক ও দ্বিতীয়রছিত ভগবান ্রীহরিই 
সর্ধভূতে বর্তমান এবং তাহাতে সর্ধভূতই সমবস্থিত, এই তত্ব অবগত 
হইলে যে শৌকমোহাদিতে অভিভূত হইতে হয়না, ইহাই খ্সলোচ্য 
মন্ত্রের অভিপ্রায় । . 

অন্তরে প্রকৃত ভগবত্তত্বের স্বস্তি হইলে জীবের হৃদয়ের সন্ধীর্ণতা ও 
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সেই সঙ্ধীর্ণতানিবন্ধন ভীতি প্রভৃতি বিদুরিত হইয়। যায়) তাহার 
' ভিতর» “বাহির * এ ছুইটাও ভা্ষিয়া৷ চুরিয়া এক হইয়। উঠে । সর্ব- 
ভুতেই সেই আননময়ের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়। সমগ্র সংসারই 
ঠাহার সমীপে “ আনন্দময় + বলিয়া বোধ হয় 0৭1 


মুল। 
স পর্য্যগাচ্ছ,ক্রমকায়মত্রণ-_ 
মন্নীবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধাম্‌ | 
কবিম শীষী পরিভূঃ স্বয়স্ত- 
বাথীতধ্যতোহর্বান্‌ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ৪৮ 


'টাক1|_- ভগবজজ্ঞানমাত্রেণ কুতো! মোহাদ্যভাবঃ £ ইত্যত 
আহ, স ইতি । স:-জ্ঞানী, পর্ধযগাৎ- প্রাপ্তোহভুৎ ? ব্রম্ষেতি 
শেষঃ ! তাবতা কথং শোকাদ্যভাবঃ £ ইত্যতস্তদ বিশিনহ্ি, শুক্র” 
মিত্যাদিনা ।  “ শুচং-শোকৎ, রহতি_ত্যজতি * হভি শুক্রং_- 
শৌকরকিতস্ | অকারং-লিঅদেহরহিতস্‌ / অব্রণং-- “ ব্রণ 
সঞ্চরনে * ইত্যতঃ স্তোকে। ব্রণ: » কাঁলেন আস্তোকথাৎ, অব্রপং-. 
নিত্য ১ খুগৈ: অস্তোকত্বৎ, অব্র৭ং- পুর্ণমিত্যর্থঃ )  অন্নাবিরং- 
শাবোগলক্ষিত-সপ্বধাতুমনর-স্থলদেহরহিতস্‌ ॥ গুদ্ধং__পাঁবিত্যহেতুং ১ শুকত্বা- 
দেব, অপাপবিদ্ধং-তত আব হেভোঃ পাপসূল-সুল-স্প্দশরীরহীনক্‌ ) 
তভ এব দেহনিমিভ-শৌকাদিশুন্যমিতি শুক্রমিত্যচ্ততে | এবভভূতং 
করিং পর্যগাৎ যভ£ অত: কারণা শোকাদ্যভাবঃ ॥। অবস্ৃভ- 
হরিসারূপ্য-লক্ষণাং তদগতিং গ্ভস্য শোকাদ্যভাৰো যুক্ত ইভি ভাবঃ ॥ 
নন্গু এবম্‌ অশরীরস্ডে জগত্ত্র্ী ন, ইতি শ্রীপ্তং, লোকে স্ষেহস্যৈৰ 
অ্টুভাদর্শনাৎ £ ইত্যাশক্কাং নিরসযীক, কবিরিতি / করবি: সর্বজ্ঞ | 
খদীষা -প্রকত্যাদি-সর্বমনষাষ উশিতৃদ্ধাৎ, যনীষী । এন্ডেন “ জানা 
বিনাৃতর্মেহবান্‌ » ইতি লত্যতে ; স চ অশ্রাকৃত এব ইভি 
প্রাপ্ত: » তক্গিমিন্ শোকা দ্যতাবে। যুক্ত£. প্রাক্কতস্যৈৰ তথবতুস্বা । 
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' পরিভবতি-”সর্ফং বশীকরোতি” . ইতি, পরিডূঃ-- সর্ধতো বর 
ইত্যর্ঘ: । «স্ব্মেব--পরম্‌ অনপেক্ষ্য, ভবতি * ইতি, শ্বযভূঃ--সদানন্যাশ্রয়ঃ | 
শীশ্বতীভ্যঃ মমাভাঃ--€ ইতি পঞ্চমী সপ্তষার্থে ) অনাদানস্ত-সম্বৎসয়েযু, 
যাঁথাতথ্যতঃ-যাঁথার্থেন: বর্তমানান্, অর্থানত  ব্যদধাৎ-নিম্মে | 
যাথাতথ্যতঃ ইত্যুক্ত্যা * ব্রহ্মবিবর্ডতাৎথ অর্থানাং ন তত্হ্ষ্টৌো দেহাঁঞি 
দ্যপেক্ষা ?* ইতি চোদ্যং নিরন্তং ; শাম্বতীভ্যঃ, সমাভাঃ ইত্যুক্তা! * সদ 
দেহহীনস্যাপি স্থ্টিসময়ে দেহোপাদানেন অস্ত স্থ্টিঃ ?+ ইতি চোদ্যং 
নিরস্তং ধোয়ং, স্ষ্্যাদিপ্রবাহস্য অনাদ্যনস্তকালীনত্বাৎ ইতি ॥৮॥ 
অনুবাদ |---সেই জ্ঞানী, শুক্র (শোকরহিত ), অ-কায় ( লিঙ্গ" 

শরীবশৃন্ত ) অ-ত্রণ (নিত্য, পূর্ণ” ), . অন্নাবির (স্থুলদেতরহিত ), শ্তদ্ধ 
ও  অপাপবিদ্ধ ( পাপসম্পর্শূন বাঁ পাঁপযূলক. সথলঙ্মশরীরশূন্ত ) 
ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছেন | সেই তগবান কবি  (র্ধজ্ঞ ), মনীষী, 
খরিভূ (সর্বশ্রেষ্ঠ) ও শব ( আর তিনি অনাদি ও অন্ত 
. সংবৎসর সমূহে যথার্থপে বর্তমান অর্থ বাঁ বস্ত সমূহ ির্াগ 


. করিয়াছেন ॥ ৮॥ 

.. ভাবব্যাখ্যা |_ভগবদ্ধিষয়ক- -জ্ঞানলাভ-মাত্রেই মোহাদির অভাব 
. কেন, হয় ? ইহাই বর্তমান মন্ত্রে আলোচিত হইতেছে । সি 
আমাদিগের স্তপদাদিবিশিষ্ট পরিদৃশ্যমান, এরই যে শরীর, ইহার-নীম 
€্কুল শরীর , । দ্বক্‌ (ছাল), অস্যক্‌ বেজ) খাস, মেদ চৈর্ধিস, 
অস্থি (হাড়), অজ্জা (হাড়ের ভিতরোস্থিত ' কোমল' পর্দার্থ বিশেষ) 
ও শুক্র এই সপ্ত ধাতু দ্বারাই  স্থলশরীর £ গঠিত |. এই সলশরীরের 
ভিতরেই 'আর.. একটী শরীর আছে, তাহার নাম * সুক্শরীর *। 
এই হ্মশরীরেরই নামাস্তর “লিদপরীর +1 স্থলশরীর যেরূপ আমাদের 
ই্জিযগ্রাহ, হুক্মশরীর সেরূপ নহে | সে শরীরটি অতি হৃঙ্গ--ইজ্িয়- 
আহ নহে বলিয়াই তাহার নাম * শরীর »। পঞ্চ আানেষ্িয় 
€শ্রোত, ত্বক, অক্ষি, রসনা ও শ্রাণ), পঞ্চ বর্শের্জ্িয় (বাঁক, পাদি, 
পাদ, পায়ু ও উপস্থ), পঞ্চ পণ (প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদ্দান ), 
আ্বন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ উপাদানে শ্স্মশরীর নির্থিভ 1. এই হৃঝ, 
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ও ছুক্মস শরীরই মীনবের শোক-মোহাদির নিদান | জ্ঞানীর এই 
স্থল ও হুশ শরীর ছুইটী খাকিয়াও নাই | কেননা, তিনি এ 
উভয়বিধ শরীরের আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক এমন ফোন বস্তুকে 
অবলম্বন করিয়াছেন। এমন কোন সামগ্রীতে আসক্ত হইয়াছেন, 
যাহার কি স্ুল, কিহুশ্ম,। কোনরূপ শরীরের অস্তিত্ব নাই ।' আমর! 
এই স্থল ও সুক্ষ শরীরের সহিত এতই ভালবাসা স্থাপন করিয়াছি যে, 
উক্ত শরীরে ও আমাদিগের ভিতরে কোন প্রকার পার্থকা আছে 
বলিয়া মনে করিনা | উক্ত শরীরই যেন . “আমরা হইয়া গিয়াছি । 
ছতরাং উক্ত শরীরের ধর্ম শোক-মোহাদি উপভোর্গ করিতে আমরা 
বাধ্য হই 1 কিন্তু জ্ঞানী, স্কুল ও সুজ শরীরের ভালবাসা ছাড়িয়া, 
স্থল ও শুক্র শরীর শৃন্ত সুতরাং শোক-মোহার্দি-শৃন্তট সেই বস্তর সহিত 
এতই ভালবাসা স্থাপন ফরিয়াছেন যে, তিনি আমাদের মত * স্ুল-সুঙ্া- 
শীরময় না হইয়া! “সেই বস্তময় ' বা «আনন্দময় + হইয়া গিয়াছেন । 
সেই ৰস্তই আমাদের ভগবান্--সেই বস্তই আমাদের প্রীহরি | 
আমর! যখন স্থৃপ-সথক্ম-শরীরাদিতে আসক্ত থাকি, তখন উক্ত 

শরীরাদির ধর্ম শোফ-মোহার্দি আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে, 
একথা পূর্বেই বল হইয়াছে | এইরূপ আমরা. যদি স্থল-ুন্ছ- 
শরীরাদিতে আসক্তি পরিত্যাগ: করিয়া গ্রক্কতির  অতীত-আবনন্দঘনবিগ্রহ 
সেই ভগবানে আমক্ত হই, তাহা হইলে আমরাও সেই ভগবানের 

'সালোচা মন্ত্রে বর্ণিত) বিবিধ সদংগুণের অধিকারী হইতে পারি, 
সন্দেহ নাই 8৮1 
| ্‌ মুল। 


 অন্ধৎ ভমঃ প্রবিশত্তি যেইবিদ্যায়ুপাসতে | 
০. ততো ভূয়'ইব, তে তষো! য উ বিদ্যায়াৎ রতাঁও.॥ ৯ & 
টীকা |-- “ বিজানত্ঃ .অগ্নপশ্যতঃ * ইত্যত্র যথাবৎ পরমাত্ম- 
জ্ঞানং মুক্িহেতুরিত্যুক্তং, | সজজ্ঞানং মিথ্যাজ্ঞাননিন্মা-সমুচিভমেব 
মুক্তিহেতুঃ। ন কেবলম্” ইত্যাহ, অন্ধং তম-ইত্যাদি মন্তররয়েণ | 
তত্র তাবৎ যখাবজজীঘস্য ইব-. অন্যথাজাননিন্দনস্য . আবশ্যকতোপ- 
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পাদনার় অন্তথাজ্তীনস্য শ্রাগুক্রম অহ্র্যালোকসাধনত্বম অনুদ্ধা, 
আন্যথাজ্সানানিন্দনসা ততোইধিকানর্থহেতুত্বম আদ্যেন মন্ত্রেদে উচাতে | 
অত্র অবিদ্যাশক্েন বিদ্যাবিরোধি-মিথাজ্ঞানবাচিনা : ততদ্বিষয়োহন্কখ- 
প্রকারো গ্রাহাঃ ) তথা চ, অবিদ্যাং-ষখথাবদুাক্ষারাৎ অন্যথারারষ্, 
উপাসতে-ধ্যায়স্তি,। যে “তে অন্ধং তম২ প্রবিশস্তিঞ ইতি 
 উক্তান্ুবাদঃ, যে, বিদ্যায়াম উ--তত্বজ্ঞানে এব, রতাঃ, মিথ্যান্ঞানানিন্দকা 
ইতি এবকারার্থঃ | তে, ততঃ--মিথ্যাজ্ঞানিপ্রাপ্যতমসোহপি, তুয়£- 
অধিকং, তম: | ইব-শবস্য ব্যক্তমিতার্থ, অসংশয়ষিতি যাবৎ । 
প্রবিশস্তীত্যন্বয়ঃ ॥ ৯॥ 

অনুবাদ |_ যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহার! অন্ধতমষে 
শ্ীবেশ করিয়া থাকে, কিন্তু যাহারা কেবল মাত্র বিদ্যাতেই রত, তাহার! 
উক্ত অন্ধতমন অপেক্ষাও অধিকতর অন্ধতমসে প্রবেশ করে, সান্দহ নাই ॥ ৯) 


ভাঁবব্যাধ্য। |---এপধ্যযস্ত যতদুর আলোচনা করা হইল, তাহাতে. 
বুঝা যায় যে, একমাত্র পরমাত্মবিষযয়ক বথার্থজ্ঞানই মুক্তির হেতু, 
কিন্ত উপস্থিত তিনটা মন্ত্রে প্রদর্শিত হইতেছে যে, মিথ্যাজ্ঞান-নিন্দ- 
সহক্কৃত যথার্থজ্ঞানই মুক্তির হেতু,-কেবল যথার্থজ্ঞান নহে । এই 
মন্ত্রে স্কিত “বিদ্যা শব্ের অর্থ-তত্বজ্ঞান এবং  *« অবিদ্যা * 
শব্ধের অর্থ-বিদ)-বিরোধি মিথ্যান্ঞান ৰা বিপরীতজ্ঞান ( | 

পূর্ব্বে € ৩য় মন্ত্রে) অভিহিত হইপ্াছে যে, * আত্মঘাতী বা 
বিপরীতজ্ঞানী ব্যক্তিই মৃত্যুর পর অন্ধতমসাচ্ছন্ন অনুর্যলোক 
মুছে গমন করে |”, কিন্তু যাহারা মিথ্যাজ্ঞানের নিন্দা না করিরা 
কেবল মাত্র যখার্থজ্ঞানের সেবাতেই রত থাকে, তাহারা উক্ত আত্মঘাতী 
বা বিপরীতজ্ঞানীর প্রাপ্য অন্ধতমসাচ্ছন্ন লোক হইতেও অধিকতর 
ভমসাচ্ছন্ধ লোকে গমন করিয়! থাকে । ইহাই বর্তমান মন্ত্রের অভিত্রীয় ॥ ৯৪ 


মূল। 
অন্তদেবাহুবি্যয়। অস্থাদীহ্রবিদ্যয়া | | 
ইতি শুশ্রহ্ম ধীরাণাঁ চে নম্তদ বিচচক্ষিরে ॥ ১০ ৪ 
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দ্ীক। 1 ন ফেবলং বিপক্ষেহনর্থপ্রাপ্তেরেব সমাগজ্ঞামাধম্যগত্ 
্ঞানমিননয়োঃ ক্ষার্ধাতং, কিন্ত মোক্ষকলস্য অংশতঃ উভগ্নসাধ্যত্বাৎ 
মপি দ্বয়োঃ কাধ্যত্বম্॥। ইত্যাহ, অন্যদেবেতি | বিদ্যয়া-_তত্বজ্ঞানেন, 
ন্যৎ এব মোক্ষেকফেশজপং ফলং প্রাপ্যম্‌ আছং বৃদ্ধাং।  অবিদায়া-- 
অন্যখাজ্ঞাননিদয়1 চেতি যাবৎ | অন্যৎ এব মোক্ষেকদেশলক্ষণং 
লং প্রাপ্যম্‌ আহঃ প্দ্ধাঃ | ইতি--ইত্যেবং বুদ্ধবচনসম্মতিযুক্তং বচনং, 
বীরাণাং-ধীমতাং সকফ্ষাশাৎ্। শুকত্রম--শ্রুতবস্তঃ ্ম | যে-ধীরাঞ নঃ-- 
জন্যাকং, তৎ--মোক্ষসাধনং, বিচচক্ষিরে--ব্যাচচক্ষিরে । অতো! ছয়ম্পি 
আবশ্যকমূ। ইতি ভাবং ॥ ১০ ॥ 


অন্থবাদ |--ধাহারা আমাদিগের সমক্ষে মোক্ষ-সাধন সঙ্বস্ধে 
উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেই সকল ধীরবৃদ্দের সমীপেই অবণ 
ক্ষরিয়াছি যে, বৃদ্ধগণ বলেন, বিদ্যাপ্ধার মোক্ষফলের যে অংশ লাভ করা 
যা, সে এক অন্য বা শ্বতন্। আর অবিদ্যা-্বারা যাহা লাভ করা 
যায়, সেটাও যে উক্ত অংশ হইতে অন্য বা পৃথক ইছাও উদ্ত 
ধুক্ধগণ কহিয়। থাকেন ॥ ১০ ॥ 


ভাবব্যাখ্য! |--মোক্ষফল লাভ করিতে হইলে, বিদ্যা এবং আবিদ] 
এতছভয়েরই প্রয়োজন । কেননা, মোক্ষফলের এক অংশ বিদ্যান্থারা 
এবং অপর অংশ অবিদ্যা্ধারাই লাভ হইয়া থাকে | বর্তমান 
মন্ত্রে “ অবিদ্য|” শব্দের অর্থ মিথ্যাজান-নিন্দা ॥ ১০ ॥ 

গুল । 

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যা্থ যন্তদবেদোভমং সহ | 

অবিদ/য়! স্বত্যুং ভীত বিদ্যয়াহস্তমশ্মতে ॥& ১১॥. 

কা 1 এতন্নত্রা্থমেব ব্যক্তমাহ, বিদ্যাঞ্চেতি | বিদ্যাং- 
বিষ্ধ্াখাত্বাজ্ঞানম, অবিদ্যাং_এমিথ্যাজ্ঞামনিদ্দনষ্‌ | চশ্শকৌ--ইতরেতয়- 
যোগে । সহ্*একপুরুঘার্থহেডুদ্ষেন, তছুতয়ং যো বেদ; স ইতি শেষঃ। 
অবিদায়া-_অন্াথাজ্ঞাননিন্দক়া, সৃতাং--ছুঃখাজ্ঞানাদ্যনিষ্টং তীন্থ?, বিদ্ায়া 
"বিস্ক্যাখাত্বা্ঞানেন,  অযৃতম্--আমন্দামৃভবলক্ষণং  মোটক্ষকদেশম। 
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অঙ্গুতে_গ্রাপ্পোতি ॥ অনিষ্টনিবৃত্েঃ বিখ্যাজ্ঞামনিন্গনসামর্থযলপ্যনবাৎ/ 
আ.নন্ধান্ুভরস্য চ তব্বজ্ঞানসামথ/লভ্যত্বাৎ, দলঘর়যুক্তমোক্ষপ্রাডয়ে ঘ্বযনমপি 
আবশ)কমেব, ইতি উক্ত ভবতি ॥ ১১। | 
অনুবাঁদ 1--যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা এই ছুইটাকে একই নিন? 
হেতু বলিয়া অবগত হইয়াছেন, তিনি অবিদ্যান্বারা মৃত্যু জমিন) 
অতিক্রম করিয়!, বিদ্যা্ধার। অমৃত প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১১ ৪: | 
: ভাবব্যাখ্যা যাহা আমাদিগের ইঞ্ট-অভিলধিত, ভাহা লাভ 
করিতে হইলে, অনিষ্টনিবৃত্বির একাস্ত প্রয়োজন '। অনিষ্ট 
অনভিলধিত বিষয়ের নিবুদ্তি না হইলে যথার্থ ইঠ্টগ্রাণ্থি হয়না । 
এককথায় বলিতে গেলে, নিত্য নিক্ববচ্ছিন্ন আনন্দান্ভবই আমাদের 
ইষ্ট এবং ছুঃখাদি আমাদিগের অনিষ্ট বা অনভিলফিত | &7ই 
ংবারে আমর! স্থখের লালসায় প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছি, 
জ্রখের বিনিময়ে ছুঃখই লাত করিয়া থাকি | এরূপ হইবার 
কারণ আর কিছুই নহে, আমাদিগের অজ্ঞানই অর্থাৎ ঠিক 
কোন্‌ স্থানে যাইলে, কোন্‌ বসন্ত লাভ করিলে, আমর: স্থুখ লাভ 
করিব, তাহা না জানাই আমাদিগের এ প্রকার ছুঃখের নিদান | 
এই জানিনা বলিয়্াই আমাদিগের ছুঃখ বিদুরিত হয়না | অথচ 
আমাদিগের চিরছুঃখপ্রদ সেই সকল সামগ্রীর সহিত আমাদিগের এত 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হুয় যে, গুরুজনের উপদেশ লাভ করিলেও, 
আপনি বুঝিলেও, সহজে তাহাদের সম্বন্ধ পরিত্যাগ কর! যায় না। 
কিন্ত যদি সেই সকল বস্তর নিন্দাতেই আমরা নিরত থাকিতে পারি, 
তাহা হইলে আষাদিগের সেই সকল ছুঃখপ্রদ বস্তর উপর আসক্তি 
ক্রমে ক্রমে অপসারিত হুইয়! ছুঃখসমুহও বিনষ্ট হইতে পারে । সুতরাং 
শ্রুতি বলিতেছেন যে, মোক্ষফল লাভ করিতে হুইলে যেরূপ তন্বজ্তানের 
প্রয়োজন, সেইরূপ মিথ্যাজ্ঞাননিন্দারও একান্ত আবশ্তাক | মিথ্যান্ঞান্ 
নিন্দাপ্রভাবে আ'মাদিগের সমস্ত অনিষ্ট নিবৃত্ত হয় রং তত্বজঞানের 
প্রভাবে আমাদিগের ই লাত বা আননান্ুভব হইয়া থাকে । স্থতরা 
মোক্ষফল লাভ করিতে হইলে বিদ্যা ব| তত্বজ্ঞান এবং অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান- 
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অহ জনা ফেব কিল ২৯ 


.. মানিক প | 
শ্ীকফধন পাাগারার- ও রি , বি-এল 


পণ্ডিত শরীশ্যামলা'ল গোস্বামী 


ৃ সিদ্ধান্তবাচস্পূতি সম্পাদিত। 
৩৯। ১ নং-মসৃজিদ বাঁড়া স্রীট,, 'কুলিকাভা, হইতে 
শ্ীঅঘোরনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ! 








রী | 
বিষ | লেখকের নামা পজাঙ্গ 
১। নিরঞ্জনাষ্টকম্‌ ১১, ০১ ভ্রীধনপ্জয় শঙ্মা। ৬৫ 
২ চিদাকাশে স্থুষ্টি প্রকরণের চিদ্র *** জীঅনস্তরাম ৬৯ 
৩। পরমেব্রক্ষণি কোপি ন লগ্রত ৮ শ্রীুদশন দাস বি, এল... ৭৫ 
৪। “ আমিকি চাই ++ ১১ ির তি ২০৭ ৩ 
৫ শ্রীশ্রীস্থামীজি ভাক্ষরানন্দ সরন্বভী-- রাণী শ্রীমতী মৃণালিণী .৮৫. 
৬) একি স্বপ্ন রী রী রি তি 
৭ | উত্তর! থ্‌ণ্ডে | ৯৩ 
৮1 ঈশোপনিষত, পত্ডিত ীবুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, রি ১ফন্ধা ১৭২৪ 


- পিশ্থার” বাধিক মুল্য কলিবাতায় ৯টাকা 1--মফহন্মলে ডাকমাশুল সমেভ ১০০ 
অতিরিক্ত শান্ত গ্রন্থ ১ ফ্ার ভন সর্বাজ। |০ চারি সমান! অধিক লাগে। 
নগদ দ. যুল্য :%০. ই আনা "মাত্র |. 


১. নিত এ প্রীতি 


ভারড-দর্পন ৫ প্রেস ৮ হইতে রীবিমচন্দ্র'ধর দার মুকিত 


১৭৩। ১ লং কর্ণওমালিম্‌ ্ীট, কলিকাত!। 


নিয়মাবলী । 


৭১ | বকাতা “পশ্থার” অগ্রিম বাধিক মূল ১২ এক টাঁকা, মফস্বলে 
লল্সসেত ১০০ আঠার আঁন। মাত্র ( প্রতি সংখার নগদ মুলা ড় 
এ. | র্‌ 
মান ॥ অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় য় নাও 
“অতিরিক্ত যাহারা লইবেন-_-সর্ধত্র 1* চারি আন। অধিক লাগিবে। রি 
২৯ ২। টাকা কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনির্য়ে 
মংবাঁদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ্যাম্প 
পাঠাইলে টাকায় /* আন! কমিশন লাগিবে। 
৩। যাহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাহারা অন্গ্রহ করিয়। নাম 
ও ঠিকাঁন' পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ভারের কুপনে পরিস্কার করিয়া 
লিখিয়। আমার নিকট পাঠাইবেন । 
৩৯।১ নং মস-ন্গিদ বাড়ী স্ট্রীট, ] শ্বীগঘোর নাথ দন্ত । 
কলিকাতা । প্রকাশক। 


১। খন হইতে যে মাসের "পন্থা সেই মাসের মধো কোন সময়ে 
গ্রাকীশিত হইবে । যদ্যপি কেহ পরের মাসের ৫ইয়ের মধ্যে পত্রিকা না পান 
তাহ! হইলে আমাদিগকে জাঁনাইবেন। তাহার পর আর আমরা দায়ী থাকিব ন1। 

২।. প্রপন্ধ মনোনীত না হইলে আমর ফেরত দিতে বাধা নহি । 

৩1 পত্রিকা না পাইলে অথব! পত্রিক1 প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার 
গোলযোগ ঘটিলে আমাকে কিন্ব প্রকাশককে পত্র লিখিয়! জানাইবেন। 

শ্রীশরৎ্চন্্র দেব 1-_-কার্যাধাক্ষ | 
৩৯। ১ নং মসজির্দবাড়ী স্রীট, কলিকাতা । 
পশ্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম । 

“পগ্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পুষঠায় ৩ তিন টাঁকা, অদ্ধধ 
পুঠায় ২২ ছুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১1০ এক টাকা চারি আন1 লাগিবে 
অধিক দিনের অথবা! বরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে অথব1! আমাদের 
কাহারও সহত সাক্ষী করিলে স্থতঙ্ধ বন্দোবস্ত ছুইয়। খাঁকে | 

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪.টাকা, অর্দ পৃষ্ঠায় ২1০ 
ট/ক1 এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১০ টাঁকা লাগিবে। 





শ্ীললিতমে।হন মন্লিক ; শ্রীশরত্চন্দ্র দেব । 
কার্য্যাধ্যক্ষ-বিজ্ঞাপন বিভাগ । কার্যযাধাক্ষ--সাধাঁরণ বিভাগ । 
২*নং লালবান্গার সীট, কলিকাতা । ৩৯ ১ নং মস.জিদ-বাড়ী প্রা, কলিকাতা|। 


বিজ্ঞাপন । 
পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদাস্তবাগীশ প্রণীত 
সনতস্থজাতীয় অধ্যাত্বশীস্ত্র1_সুল্য ১২এক টাকা । 
ইহা শাঙ্কর ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে। 
গুরুশাস্ত্র 1-__মূল্য ॥গ০ দশ আন]। ূ 
কলিকাঁতী বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে, সংস্কৃত প্রেস ভিপজিটারীতে ও. 
৩৯।১ নং মসংজদ বাড়ী স্রীট, অধ্যাত্ম-গ্রস্থাবলী-প্রচার কার্যালয়ে, প্রাপ্তুব্য। 
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॥ ও ততৎসৎ ও | 


নিল গ-লাউন্কশ্। £ 





( পরিব্রাজক ভগবান্‌ শঙ্কররচিত )। 


1 5:3 


জুক্কশীনং ন মানং নচনাৃবিঙ্গু_- 
দ্পং ন রেখা নচ ধাতু বর্ণং | 
প্রা ন দৃশ্য শ্রবণং ন শ্রাবাং 
তশ্ধৈ নমো জনঙ্গনিরজনায় ॥ 


পন্থ! | | আফাঢ়। 


স্থান, মান নাদবিন্দুরূপ রেখা আর 
নাহি যার, ননধাতু, নাহিবর্ণ-ষার, 

দর্শক, শ্রবণ, দশা, শ্রাব) নাহি বার, 
নিরপ্রন সেই বর্ষে করি নমস্কার ॥ 


( ২) 
বৃক্ষ ন মূলং নচ বীজকুলং 
শাখ! ন পত্রং নচ বল্লিপল্পব | 
পুষ্পং ন গন্ধং ন ফলং ন ছারা 
তম্মৈ নমে! রক্গ নিরঞ্জনায় ॥ 


বুক্ষরূপ হন ঘিনি সদীনন্দমময়,---- 
কিন্ত মূল, বীজ, শাখা, পত্র, নাহি র্ধ, 
লতা, পুপ্প, গন্ধ, ফল, ছায়া, নাহি যার, 
নিরঞ্জন সেই ত্রহ্দে করি নমস্কার ॥ 


( ৩ ) 
বেদং ন শাস্ত্র নচ শৌচ সন্ধা 
মন্্ং ন জাপাং নচ ধ্যান ধ্যেপ্লং | 
হোমো ন বজ্ঞো নচ দেবপুজা-- 
তস্মৈ নমো ব্রহ্ম নিরঞ্জনায় 1 


বেদ, শাস্ত্র, শৌচ, সন্ধ্যা, মন্ত্র, জপ, ধান, 
হোম, যজ্ঞ, দেবপৃভা| নহে ক্রিয়াবান, 
নাহি ধ্োয়, জপনীয় না আছে ফাহার, 
নিরঞ্জন সেই বন্ধে করি নমক্কার ॥ 


৬1 


অধেো ন উদ্ধং ন শিবো ন শক্তি 
পুমান ন নারী নচ লিঙ্গ মুর্ধিঃ | 


১১০৬] 


নিরগুনাষ্টকম্থ | ৬৭. 


ন ব্রহ্মা ন বিষুগর্টচ দেব রুজ্রো- 


তশ্মৈ নমে। ত্রক্ধ নিরজনায় ॥ 
রা 
নাহি উদ্ধ, অধঃ যার, শিব, শান্তি নয়,--- 


পুরুষ, প্রকৃতি ; নহে লিঙমৃত্িময়, 
নহে ব্রহ্ছা, গহে বিষু দেব রুদ্র আর, 
নিরঞ্রন সেই ত্রহ্ষে করি নমস্কার ॥ 


(৫ ) 
অখগুখণ্ড২ নচ দওদ৩ও২-- 
কালোপি জীবো ন গুরুর্নশিষাত | 


গুতা মন ভারা শচ সেতমালঠ 
তশ্মৈ নমো বু নিরঞ্জনায় ॥ 


নহে ভ্রগতের অংশ, কাঁল--দগুপল, 
নড়ে জীব, ওরুশিষা, নহে মেঘ দল, 
শভে গ্রহ নহে তারা যিনি, বার বার-_ 
নিরঞ্জন সেই ব্রদ্ষে করি নমস্কার & 


( ৬ ) 


শ্বেত ন পীতং নচ রস জেতি; 
হেমং ন তৌপাং নচ বণ বর্ণ | 
চক্জাকবহু রুদয়ো! ন চাস্তং 

তশ্মৈ নমো ব্রহ্ম নিরজনায় ॥ 


নহে ব্রক্ত, রেতঠ সিত খা পাত বরণ, 
নহে স্বর্ণ, রৌপ্য কিন্া, নফে যেইজন-- 
সোস, হুর্ধা, বহি নাহি উদয়াস্ত বার 
নিরগ্রন দেই এদ্ধে করি ন্মক্কার ও 


৬৮ 


পন্থা। [ আষাঢ় । 
॥ ৯ 


স্বগে ন পংক্তির্গরে ন ক্ষেন্দে 
জাতেরতীতং নচ ভেদ ভিনং | 
শাহং ন তত্বং ন পুথক পৃথকত্বাৎ 
তন্মৈ নযে! ক্ষ নিরঞ্জনায় ॥ 


স্বরগে নগরে ক্ষেত্রে নাহি অবস্থান,-- 
জাতির অতীত নাহি কোন ভেদভাণ ; 
অপৃথক্‌ নাহি" আমি, তুমি, বা সে ধার, 
নিরগ্নন সেই বর্ষে করি নমস্কার 


3577 


গভ্ভীরধীরং ন নিন্বাণশূন্তং_- 
মংসারসারং নচ পাপপুণাং । 
বাক্তং নচাব্যক্তমভেদ ভিন্নং 

তট্মৈ নমো ব্রহ্ম নিরগ্রনায় 


গম্ভীর বা ধীর নয়, তবে সারধন, 
পাপ, গুণ, নিরবাপ শন্ত, যেইজন,-___ 
ব্যক্ত ও অবাক্ত; নাহি ভেদ ভাণ যার 
নিরক্জন সেই ব্রঙ্গে করি নমস্কার ॥ 


 জধনপ্য় শন্ম! | 


১০০৬ । ] চিদাকাশে সফি গ্রকরণের চিত্র । ৬৯ 


ত্াীজি আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না | হৃদয়ের মধ্যে 
যেন হু ছু করিতেছে ; কি যেন খুঁজিতেছি কিন্তু পাইতেছি না 
কি করি, কোথায় য়াই--এই ভাবিতে ভাবিতে বারান্দাতে খানিক 
পদ চালনা করিতে লাগিলাম । সেই সময় মমোমধ্যে নানাবিধ 
ভাবনা আমিতে লাগিল । আমি কে? কোথায় ছিলাম, কোথায় 
আসিয়াছি ; কি করিতে আসিয়াছি এই জীবনের উদ্দেশ্য কি, 
কে আছ আমাকে এই সব বিষয় বুঝাইয়া দাও ;) এইরূপ চিস্তা 
মনোমধে) উদয় হইতে লাগিল । খানিক ক্ষণ এইরূপ বেড়াইতে 
বেড়াইতে ও ভাবিতে ভাবিতে এমন অন্মনস্ক হুইয়াছিলাম যে 
মাতঙ্গিণী সেই সময় সেই বারান্দাতে আপির়া য়ে একখানি 
চেয়ারে চুপ করিয়া! আসিয়া বলিয়া রহিপ্নাছেন তাহা আমি দেখিতেই 
পাই লাই । হঠাৎ মাতঙ্গিণী একটু উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন | 
হরেরন্নামৈব কেবলং ভ্রের্নামৈব ফেবলং হরের্নামৈৰ কেবলং | 
কলৌ নাস্ত্েব নান্তেব নান্তেব গতিরগাথ। ॥ 
আমি চমকিয়া উঠিলাম । মাতঙ্গিণী সংস্কৃত জানেন না; তাহার 
সুখে পরিষ্কার সংস্কৃত উচ্চারণ শুনিয়া আমি একটু আশ্চর্য্য হইয়া 
জিজ্ঞাস। করিলাম যে তুমি বারান্দাতে এষে বসেছ কতক্ষণ ? 
গৃহিণী বলিলেন আমি অনেকক্ষণ এসে বসে আছি ; দেখ আজি 
বড় আশ্চর্য্য দেখিলাম । আমি বাঁরান্দাতে আসিয়া দেখিলাম দ্বে তুমি 
একমনে কি ভাবিতেছ ও বেড়াইতেছ, তাই তোষাকে কিছু 'না 
রলিয়া চুপে চুপে চেয়ার থানিতে বসিলাম। বনিয়া তোমার পারের 


৭০ পস্থা | 1 আযাড়। 


দিকে চাহিয়। তুমি কেমন তাঁলে তালে চলিতেছ তাহাই দেখিতেছিলাম , 
ভোষার চলনের সন্্রে সঙ্গে আমার দৃষ্টিও বারান্দার উত্তরদিক থেকে 
দ'ক্ণরিকে আবু কক্ষিণদিক থেকে উন্তরদিকে চলিতেছিল । দেখ 
ভমার গরু পায়ে কি এন আনন্দ মাথান আছে সেই আনন্দে আমার 
হৃদয় যেন ভরিয়া উঠিতেছিল ; আমি স্থির নেত্রে তোমার এ পায়ের 
দিকে চাহিয়! তোমীর তালে তালে চলন দেখিতে দেখিতে ক্রেমে 
আমার বাঁহাক্ঞান লোপ পাইয়া গেল ; সেই সময় দেখি যে আমার 
বুকের মধ্যে চিদানন্ট বাবা বসিয়া! বলিতেছেন । 

হরের্নমৈব কেবলং হরেনাটৈব কেবলং হরেনণমৈৰ কেবলং ॥ 

কলো নান্তযেব নান্তেৰ নাস্তেব গতিরণ্যথ) ॥ 

এ/কথাগুলির অর্থ কি ভুমি আমাকে বুঝাউয়া দিও । 

নিকটে আর একখানি চেয়ার ছিল, আমি তাহাতে উপবেশন 
করিলাম । আমি বলিলাষ বে আমি কিছু কাজ পাইতেছিলাম না 
শাই আমাদের গুরু তৌমার হৃদয় মধ্যে দেখা দিয়া আমাকে 
উপদেশ দিয়া গেলেন। ভগবানের নাম জপ এবং তাহাঁর নাম কীর্ভনই 
কলিকালের লোকের সাধনার পথ ॥ এস আমরা ছুইজনে বসে 
জপ করিতে থাকি । আমরা উভয়েই স্থির হইয়া বসিয়। জপ ফরিতে 
লাগিলাম । জপ করিতে করিতে হস্ত পদ ত্রমে ষেন 'শখিল হইয়া 
আসিল? দেহের সমস্ত শত্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া তানুমূলে আঘাত করিতে 
লাগিল ; সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রণব ধ্রনি শুনিভে পাইতে লাগি- 
লাম; বড় এক আনন্দ হইতে লাগিল। সেই সময় আমার হৃদয় যেন 
ফাক হইয়া পড়িয়াছে বোধ হইতে লাগিল; হৃদয়ের সেই আকাশেত্র 
দিকে আমান মন পড়িল। একটি তড়িৎ আত হৃদয়ের সেই আকাশ 
১৮৭ ১. হালুমূলে ভেদ করিয়। মাথার মধ্যে যে যন্ত্রটকে চিদানন্দ 
তান ৪ শনত্র বালয়্াছিলেন সেই স্থলে আঘাত করিল আমি একবারে 
ৰাহাজ্ঞান শৃণা। হইলাম | তথন শ্বপ্রের সায় দেখিলাম যে. আমার . 
মাথার উপর স্নীল সন্ধ্যাগগণ শোভা পাইতেছে এবং আমি ও আমার 
আযাব ৭ জন আত্মীয়” সেই সন্ধ্যাগগণের তলে, আমাদের বাড়ীর ছাদের 


১৩০৬ | ] চিদাঁকাঁশে হি প্রকরণের চিত্র । ৭5 


উপর বমিয়! অধ্যাত্মতত্ব আলোচনা করিতেছি | আমরা ৮ জনে ঠিক 
একটি চক্রাকারে বসিয়! আছি; উত্তরদিকে দুইজন, দক্ষিণদিকে দুইজন) 
পূর্বদিকে ছুইজন এবং আমি ও আর একজন, পশ্চিমদিকে বসিয্ 
আছি। ঘে দুইজন উত্তরদিকে বসিরাছেন তাহাদের মুধ দক্ষিণদিকে, 
বাহ।র! দক্ষিণদিকে বসিয়াছেন তাহাদের মুখ উত্তরদিকে, বাহার 
পূর্বদিকে বসিয়াছেন তাহাদের মুখ পশ্চিমদিকে এবং আম ও 
আর একজন যিনি পশ্চিমদিকে বনিয়াছেন আমাদের মুখ পূর্বদিকে | 
আমাদের এই ৮ জনের মধ্যে খিনি সর্ধজোন্--তিনি তৃতীয় 
ব্যক্তিকে অন্বোধন করিয়া বলিলেন “দেখ ভাই কি হতে কি হচ্ে। 
এই সব কোথা হতে কোথা যাইতেছে আর কে যে কি করিতেছে 
এ সমস্ত বোঝ! ভার।' বয়োজ্োষ্ঠতা সম্যন্ধে যিনি তৃতীয় তিনি উত্তর 
করিলেন যদি সহজেই বুঝ। বাঁইবে, তবে আর কষ্ট কি? “ইহারা 
ছুইজনে এপ কথা বার্তী কহিতে লাগিলেন, আমি আকাশের দিকে 
চাহিয়া তাহা! শুনিতে লাগিলাম | এমন সময় আমি দেখিতে 
পাইলাম যে আকাশে এক প্রকাণ্ড অশ্বথ বৃক্ষের ছবি পড়িল । 
ফটোগ্রাফ তুলিবার সময় কলোড়িয়ন মাথান কাচে যেযন ছবি পড়ে 
সেই রকমের ছবি পড়িল । এঁ গাছটি এত বড় ঘে উহা ধারণা কর! 
যায় না । দেখতে দেখতে আরও দেখিলাম যে গাছটির উপরে 
ছুইটি সমান্তরাল রেখা রহিয়াছে উহার একপ্রাস্ত আকাশের উত্তরদিকে 
অগ্তপ্রাস্ত আকাশের দক্ষিণদ্দিকে | আমি পুর্ধমুখী হুইয়! পূর্বদিককার 
আকাশের এই বৃক্ষের ছবি দেখিতেছি ( দেখিতে দেখিতে সেই 
সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের মধ্যে এই কয়টি কথা লেখা রহিয়াছে দেখিলাম 
“ এই খানে প্রশ্নের উত্তর লেখা আছে ।” লেখাগুলি জ্যোতির্শরয় | 
খানিক পরেই দেখিলাম যে সমান্তরাল রেখ! ছুইটির মধ্যে একটি 
 বিশ্দুর ছবি পড়িল | এ বিন্দুটি ঠিক আমার সামনে ছিল না, 
একটু বামদিকে ছিল 1 এ বিনুটির বর্ণ কাল কুচ কুচ করিতেছে | 
থানিক পরেই উহা লাল টক্‌ টকে হয়! উঠিল 7) আবার খানিক 
পরেই উহ সাদা থপ, ধপে ইয়া উঠিল | তাহার পর ই বিচ 


খই পন্থা । | আধাঢ়। 


হইতে প্রথমে কাল পরে লাল ও শেষে সাদা রশ্মি বাহির হইতে 
লাগিল ; দেখিতে দেখিতে বিন্দুটির নিচে একটি 07050906 চাদ 
দেখা দিল । এই চন্্রকলাও প্রথমে কাল, পরে লাল ও শেষে - 
সাদা রংএর হইয়া ঝিক্মিক ফরিতভে লাগিল । তাহার পর উহার 
নীচে একটি *ও, আসিয়া পড়িল । এই «ও কারু ক্রমান্বয়ে কাল 
রাঙ্গা ও সাদা ধঙ্গের হইল | এই “ও কার এবং উহার উপরের 
চন্্রকলা ও খিন্দু লইয়া যে ছবিটি হইল উহা! যখন আফাশে ঝিকৃমিক্‌ 
ফ্রিতে লাগিল তখন উহার শোভ! বর্ণনাতীত । আকাশে ও 
কার ধ্বুনি “এইবারে স্প্টরূপে হইতে লাগিল ও অক্ষরটি এইবারে 
প্রণবধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বিস্তার পাইন্তে লাগিল 7; প্রথমে 
উহা বিস্তত) হইয়া একটি চক্রাকারে পরিণত হুইল | আবিশ্রাস্ত 
প্রণবর্বনি এই বৃন্ুটিকে ক্রমেই বিস্তত করিতে বাড়িয়৷ বাঁড়িয়া বুত্তটি 
অসীম হইয়া পড়িল শেছে বম শবে ফাটিয়া গেল | শ্রী বৃত্রটি ধখন 
ফাটিয়া গেল তথন আমি বলিয়া উঠিলাম “ওঃ কি 11011950987 যেন 
110110৬5017 ০019. 0190917600৮ বুতিটি ফাটিয়া গিয়া অনেকগুলি 
ছোট ছোট বুন্তহইলঃ সেই বুন্গুলিও ক্রমে বিস্তার প্রাপ্ত হইতে লাগিল । 
জলাশয়ে একটি প্রস্তরখণ্ড ফেলিলে যেরূপ গোল তরজ উদ্িত হইয় 
ক্রমে বিস্তত হইতে থাকে, উহ! আকাশের উক্ত বত্তগুলির বিস্তারের কথঞ্চিৎ 
অনুরূপ কিন্তু জলাশয়ের তরঙ্গের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ত তেই নাদ 
ধ্বনিটি নাই সেই জন্য আমি যে বুত্তের বিস্তার দেখিয়াছি উহার 
সহিত ইহার সাদৃহ্) হইতে পারে না | 

দৃতশুলি যখন বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া সফল গুলিই বড় বিষ্তত 
হইয়া পড়িল তথন আমি আর সব গুলার দিকে চাহিতে পারিলাম না; 
একটার দিকে স্থির হইয়া! দেখিতে লাগিলাম; সেটাও অসীম বিস্তার 
প্রাপ্ত হইয়া পূর্ধের ন্যায় বম্‌ শবে ফাটিয়া গেল | এই চক্রটি ফাটিয়। 
অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র হইল | এই ক্ষুত্র ক্ষুদ্র চক্রগুলি আমাদের 
মৌরজগতের ্ষধ্য পৃথিবী চজ্র ও গ্রহ নক্ষত্রগণ এবং যে চক্রটি 
ফাটিয়া উহ্াননা বাহির হইল সেইটি ঘেন উহ্থাদের ভননী। ছুর্ধ) পৃথিবী 
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ও গ্রছ. নক্ষত্রগণ নী গর্ত নিঃসৃত হইয়া যেন আপন আপন কাধ! 
করিতে চলিল । প্রথম্ম ষে গুলিকে ছোট ছোট দেখিলাম কিন্ত 
উহারাও মকলে আবার বিস্তার পাইতে লাগিল (| যণ্খন খুব" বিস্তু 
হইল, ভখন আমি কেবল আমাদের পৃথিবীছিকেই দেখিতে লাগিলাম 
পৃথিবী ক্রমে বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া এত বড় হইল যে তাহার মধ্যে 
নদ নদী পর্ধত প্রান্তর সকলই দেখিতে পাইলাম | পৃথিবীর বিস্তার 
ষখন বড় বেনী হইয়া উঠিল তখল আমি কেবল ভারতবষটিই দেখিতে 
লাগিলাম | তারভবর্ষের মধ্যে আমরা যে বাড়ির ছাদে বিয়া আছি 
উহ্বাও দেখিতে পাইলা | ভারভবর্ষের ছবি যখন খুব শিস্তত হইয়। 
উহ্ঠিল তখন আসামি আমাদের বাড়িটির ছ'ৰই কেবল দেখিতে পাইলান। 
শী বাড়ির ছাদের উপর নে আমন ৮জন বসি আছি উহাও আকাশে 
দেখিভে পাইলাম ( আদাদের নিজেদের চিত্র আকাশে দেখিয়া আম 
হাসিয়া! ফেলিলাম | ছবি বিগত হইতে লাগিন । আমি আর 
কাড়ীটিও দারণা করিতে পারিপাম তখন কেবল আমার চিত্রটিরদিকে 
দেখিতে লাগিলাম, সে ছধিও বিষ্তার প্রাপ্ত হইয়া! এত বড় হইল থে 
আর দেখা লে না তখন আমার উহা ভইন্ে একটি জ্োতিশ়্ 
পদার্থ বাহির হইল; উহার পরিমাণ অঙস্ছুঙ্রমাত্র | উহা অমেকক্ষণ 
আমার সামনে স্থির ভাবে রহিল) ভখন আনার বড় আনন্দ হইত্তে 
লাগিল; সেন্প আনন্দ আমি পুর্ন কখনও অস্মভব কত্ধি মাই | 
তাহার পর প্রনারণ শক্কির পরিবর্তে আকাশে সংকোচন শঙ্তি আমিল 
আমার শরীরের যে চিআটি আকাশে ছিল উহার মধ্যে. প্র জ্যোতিশ্ুয় 
পদার্থটি প্রবেশ করিল) আমার শরীর মংকুচিত হইম্ন আলিল;ঃ 
আবার আকাশে আমাদের বাড়ীর ছাদের উপর আমরা যে ৮ জম 
ধসিয়াছিলাম উহার ছবি দেখিলাম, ক্রমে ভারতবর্ষ দেখিলাঁম, গৃখিবী 
দেখিলাম গ্রহ মক্ষত্রৃদি দেখিলাম এবং পুর্বে অইঈলোমে ঘাহা খাহ! 
দেখিয়াছিলাম, ক্রমে ক্রমে তাহাই বিলোমে দেখিতে পাইলাম, সর্ধশেধে 
পব সেই বিল্ুুতে পরিণত হইল এবং এ বিশু আকাশে মিলাইস্ 
গেল /! যখন দব মিলাইম়াগেল তখন ঢেই অশ্বখঘৃক্ষের উপবিষ্ট 
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সমান্তরাল রেথাদ্বয়ের মধো পুর্বে যে থেখাটি ছিল সেই লেখাটি 
মুছিয়। গিয়াছে; উহার পরিবর্তে লেখা রহিয়াছে “ইহার নাম থা | 
প্রকরণ? | বিন্দুর প্রসারণ ও সংকোচন যতক্ষণ দেখিতেছিলাম 
সমস্তক্ষণই অশ্বথবৃক্ষটি আকাশে ছিল | সর্বশেষে উহার উপর প্র 
লেখাটি দেখিয়াই আমি বলিয়া উঠিলাম “দেখ দেখ স্থষ্টিপ্রকরণঃ | 
এইবারে আমার চমক ভাঙ্গিল । 
আমার চমক ভাঙ্গার পর চাহিয়া দেখি মাতঙ্গিনী চেয়ারের 
উপরে পদ্মাসনে স্থিরভাবে বসিয়া আছেন; একটি স্ুুনীলবর্ণের 
ে)তির্দয় পদার্থ যেন তাহাকে ঘেরিয়। রহিয়াছে । তাহার দেহবেন্টিত 
এই জ্যেতিম্ম় পদার্থঘর আকার যেন একটি ডিম্বের ন্যায় । ম্বাডেম 
বাভাট সকি যাহাকে £১811০ ০26 বলিয়। গিয়াছেন আমার মনে হইল 
ইহাই সেই 4১011০ ৪ অন্পক্ষণ পরেই গৃহিনী বলিয়া! উঠি.লন-- 
ক্ষে৪এতত্ধে কর সার 
বিন্দু যার মুলাধার 
যে ক্ষেত্রে দাড়ায়ে হরি 
করিতেছেন জ্ঞান দান । 
এই বলিয়া তিনিও চক্ষু চাহিলেন ও বলিলেন যে দেখ চিদানন্দ বাব! 
আমায় কি বলিলেন আমিও তীহার সঙ্গে সঙ্গে সেই কথাগুলি 
বলিয়া উঠিলাম । 
সেই সময় গীতার একটি শ্লোক আমার মনে পড়িল সেই 
শ্লোকটি এই-- 
ইন্রংশরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যতিধীয়তে | 
এতদ যোবেতি তং প্রাঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্িদঃ ॥ 
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেযু ভারত। 
ক্ষেত্রক্ষেতজয়োজ্ঞনং যত্তজজ্ঞানং মতং মম ॥ 


প্ীতা ১৩ অধ্যায় ১।২ শ্লোক । 


আম বলিলাম মাত এস আমরা ক্ষেত্রজ্ছ পুরুষ তগবানকে ও 


১৩০৬ |] পরমেত্রক্সণি কোপি ন লগ্নঃ | ৭৫ 


ক্ষেত্র স্বপ্ূপা ভগবতীকে নমস্কার করি । উভয়ে উঠিয়া সাষ্টাঙ্ 
প্রণিপাতে নমস্কার করিলাম । 


অমি বলিলাম মাতঙ্লিনী বলিলেন । 
ও নমঃ শিবায় শাস্তায় কারণত্রয় হেতবে। 
নিবেদরামি চাত্সানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥ 
ভীং নমন্তে শিবে সব্বার্থ সাধিকে । 
শরণ্যে ত্র্ন্ধকে গৌরি নারায়ণি নমস্ততে | 

ওঁ তৎ সৎ 

ও তত সৎ 

ও তৎ সং 

শ্রীঅনন্তরাম | 
৮০০০০ টিটি 
সল্লহ্লে্র্ষালি 


০্ষান্পি ন লগ্ুভ £ 
-8৫553858৭ 


শ্বতী। তব কান্তা কল্তে পুত্রঃ সংলারোহয়মতীব বিচিত্রঃ। 
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত স্তত্বং চিত্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥ 
মানব, তুমি কে, কি ছিলে, কোথায় ছিলে, কোথা হইতে আসিলে? 
কেন আসিলে কিরূপে আসিলে, কে আনিল ? এই ভাবে আর কত কাল 
এই ভাবে আনাগোণা করিবে ? তোমার গন্তব্য স্থান কোথায় ? সেই 
স্থানে পৌছিবার পথ কি ? কি রূপেই সেই পথের অনুসন্ধান পাওয়! 
খায়, অনসন্ধান পাইয়া বাঁ কি নিয়মে সেই গথে পদক্ষেপ করিতে 
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ও অগ্রসর হইছে হয় ? অগ্রসর হইয়াই তোমার গ্রতি কি ? 
তোমার পরিণাম কি? ৮, উ 

এই সকল প্রশ্ন আপাতি দৃষ্টিতে সোজা কোধ হইলেও ইহারা 
জ্ীক্ুত পক্ষে জীবন-জ্যামিতির বিষম সমস্যা । এই চরহ সমস্যাগুলির 
স্থমিমাংসা করার উদ্দেশ্যেই জগতে যত কিছু দর্ মতের প্রবর্তনা, 
ও দেশ কাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন 
আকারে করুণা নিদান বিশ্ব প্রেমিক সাধু মভাজনদিগের অবতারণা ! 
তাই, সাবহিত চিত্তে সআঁধু মহাজনদিগের প্রদর্শিত পথ চিনিয়া তাহার 
অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে আর পতত্রাস্ত পথিকের 
দশ! প্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকেনা | 

শাস্ত্রে কথিত আছে, জীব জন্ম মুত্র বাশ ৯* পরকালে যাল্প্ড্র্জ 
করার সময় তিনটী অবস্থায় দিব্য জ্ঞান লাঁভ করিয়া খাকে ॥ * 
মাতিগর্ভ হউন্ডে সুভ্তিলাভ করিয়া এই জীবন নাট্যশালায় প্রষেশ ল৷ 
করিবার অব্যবহিত পুর্ন্বক্ষণে; দ্িতীয়তঃ, মৃত্যুসময়ে; তৃতীয়তঃ, পুর্ব 
গ্রহণ করার প্রাক্কালে । যখন জীবন লীলার পরিসমাপ্তি হইয়া জীবের 
আসন্প সৃতাসময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন জীব তাহার অত্ভীত 
জীবনের ঘটনাঁবলির দৃশ্য এই ক্ষণকালের মধো ভড়িত প্রবাহের স্যার 
যনশ্চক্ষে নিরীক্ষণ করে; জীবনে কতই কুকাজ স্কাজ করিয়াছে, 
কতই সুখ ছৃঃখ উপভোগ করিয়াছে; কুকার্ধাজনিত শোক তাপের 
নিদাকণ ঘটনাবলী চিত্র পটের স্তায় যখন দৃষ্টি পথে পভিত হয়, 
ভ্তখনই সুমূরমবাক্তি অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইতে থাঁকে এবং বদলে 
বিষাদের কালিমা পতিত হওয়াতে তাহা! জান হইয়াঁ' যার. আবার 
পর মুহর্েই যখন স্ুকার্যজনিত আনন্দদাক্সিনী ও সথথাবহ ঘটনাবলী 
নক্ষন পথে পতিভ হয়, তখনই নির্কাণোন্ুখ দীপ শিখার ন্যায় সেই 
নির্বাত নিম্পন্দ মুখেও হাঁসের” রেখা বাহিরে প্রতিফলিত হওতঃ 
প্রভুরিত হইয়া অন্তরের সুখান্ুডৃতি জ্ঞাপন করে । সুমূর্যব্যক্কির পারে 
বৃত্যুশয্যায় বসির! বিনি কখনও তাঁহার বদনমণডলের প্রতি স্থির তাকে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন, তিনিই তাহাতে কখন বি্যাদ্দের অলিনত! 
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আবার পরক্ষণেই প্রসর্রতার পরেই আবাব মলিনতা, এবং মলিনতার 
পর প্রসন্নতা এইরূপ উপধুর্ণপরি পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন । 

: মৃত্যুর পরে জীব কৃতকর্মের ও গত জীবনের প্রকৃতির অনুরূপ 
যমলোকে অথবা 2505] ৯/০7এএ বাস করিয়! ভোগাবসানে 
যখন উপযুক্ত সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সৎ ও পুপ্যকর্ম্ের 
সুফল ভোগ করিবার জন্তে স্বর্গরাজ্যে উপনীত হওতঃ নিত ব্যক্তি 
যেমন জাগ্রত জীবনের জালা যন্ত্রনা ভুলিয়া ও বিগত শোক হইয়া 
নিরবচ্ছিন্ন স্বপ্রস্থখ উপভোগ করে, দারুণ যুদ্ধকার্ধ্য ব্যাপ্ত পরিশ্রান্ত 
রণবীর সংগ্রাধান্তে সায়ংকালে স্বীয় শিবিরে গ্রত্যাগমন করতঃ নিশ! 
আগমনে নিদ্রাদেবির অস্কারুট হইয়)। ধেরূপ বিশ্রাম লাভ করে, ঠিক 
সেইরূপ জীবও ছুঃখময় সংসার ক্ষেত্রে দারুণ শোকতাপ উপভোগ 
করিয়৷ পরিশেষে স্ুখাবতিতে নিরবচ্ছিন্ন স্বর্গস্থথ উপভোগ করিতে থাকে» 
স্কৃতপুণ্যকর্শের ফলভোগ শে হইয়া আসিলে যখন কালের হোরা 
বাজিয়া উঠে, যখন কর্মান্যায়ী পুণর্জন্ম গ্রহণ করিবার সময় আসিয়া 
উপস্থিত হয়, তখন জীবের স্ুখস্বর্গোভোগবাসন! রূপ স্থথস্বপ্র তঙ্গ 
হয়, তখন তাহার দিব্যজ্ঞান লাত হয়, এবং আগামীতে ভাঁবী জীবন 
এই ভীবন রঙ্গমঞ্চে যে ষে বিষয়ের অভিনয় করিতে হইবে তৎসমস্তই 
সেই ক্ষপেকের তরে তাহার দৃষ্টি পথে পতিত হয় | কত কুকর্ম 
পাপকর্শ, কত শত হীন কর্ম করিতে হইবে, সুখছুঃখ মিশিত কত 
ভোগই না উপভোগ করিতে হইবে, তত্তাবৎ ঘটনাবলির দৃশ্য একে একে 
চপলার চমকের ন্যায় তাহার মানস চক্ষুর সনুখ দিয়া চলিয়া যায় । 
আবার হুর্রিসহ নিদারুণ জীবন সংগ্রামে প্রবর্ত হইবে, আবার দারুণ 
শোক, তাঁপ, অবিচার, অত্যাচার কতই ন! উপভোগ করিতে হইবে, 
ইত্যাকার ভাবিয়। জীব বিষ হয়, কিন্তু নিক্ততির গতি রোধ করিবে 
কে? মাতা পিতার শোপিত শুক্র সংযোগে গর্ভসঞ্চার উপলক্ষ করিয়া 
সেই অময় স্ীয়কর্শবশে  শ্রথমতঃ তাহার ছায়াশরীর বা সুণ্মদেহ 
( ৮১০ ০৮৮1০ ), যাহ! ভাবী স্থল দেহের অবিকল হুক্ অনুরুপ, 
তাহা আফিয়। মাতৃগর্তে প্রবিষ্ট হয়) ততৎ্গরে জ্রমশং তদবলম্বনে অঙ্ক 


৭৮ পন্থা | [আষাড়। 


প্রতাঙ্গাদি গঠিত হইয়া সপ্তম মাসে এই দেহে জীবের সঞ্চার হয়, 
অনস্তর নবম মাসে সেই গর্তৃস্থবালক মনুষ্যজাতি ব্যঞ্জক সর্ব প্রকার 
অবয়ব এবং জ্ঞান, ইক্জির প্রভৃতি সব্ধবিধ মনুষ্য লক্ষণ সম্পর হয়, 
এবং তাহার দর্শন শ্রবণাদদি শক্তি জন্মে । এইরূপ অবস্থা হইলেই 
সেই বালক জন্মলাভ করে এবং ৫সই সময় পুর্ব পুর্ব জন্মার্জিত 
শুভাগুত কর্ম স্বরণ করিতে থাকে | গন্তস্থবালক জন্মের পূর্ক্বে এইরূপ 
স্মরণ করিতে থাকে । 


পুর্ব্বযোনি সভশ্রাণি দৃষ্টা চৈব ততো! ময়া | 

আহারা! বিবিধ! ভূক্তাঃ পীতা! নানা! বিধাঃ স্তনাঁঃ। 

জাতশ্চৈৰ মৃতট্চৈব জন্মটৈ পুন পুন £ 

যন্ময়া পরিজন স্যার্থে কৃতং কর্ম শুভাশুভম । 

একাকী তেন দহোহহং গতান্তে ফলভোগিনঃ । 

অহো ছুঃখোদধোৌ মগ্রো ন পশ্যাস্ছি প্রতিক্রিয়াম | 

যদি যোন্যাঃ প্রমুচোহহং তৎ্ শ্রপদ্যে মহেশ্বরম্‌। 

অণ্ডভ ক্ষয়কর্তীরং ফল মুক্তি প্রদায়কম্‌ 1 

যদি যোন্তাঃ প্রমুচ্যেহহং তত প্রপদ্যে নারায়ণম্‌ | 

অণ্তভ ক্ষয়কর্তীরং ফল মুক্তি প্রদায়কম্‌ । 

বদি যোন্যাঃ প্রমূচোহহং তত সাংখ্যং ষোগমভ্যসে । 

অশুভ ক্ষয়কর্তীরং ফল মুক্তি প্রদায়কম্‌। 

যদি যোন্যাঃ প্রমু্চামি ধ্যায়ে ব্রহ্ম সনাতনম্” ॥ 
গর্ভোপাশিষৎ 


“আমি ইতি পুর্ষধে সহত্র সহত্বার জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং 
নান প্রকার স্তনপান করিয়াছি, এমন কি শুকর কুকুরাদি যোনিতে 
জন্মগ্রহণ করিয়া শুকর কুকুরাদির ভক্গ্য বস্তও ভোজন করিয়াছি ॥ 
আমি পুনঃ পুনঃ জন্সিয়াছি এবং পুনঃ পুনঃ মরিয়াছি । আমি পরিজন 
প্রতিপালনের নিমিত যে সকল শুভাশুভ কর্ম করিরাছি, এইক্ষণ 
একাকী সেই সকল কর্মফলে দগ্ধ হইতেছি | পুত্রকলত্রাদি পরিজনবর্গ 
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ফল ভোগ করিয়া গমন করিয়াছে, আমি এইক্ষণ দুঃখ লাঁগয়ে মগ্ন 
হইয়া কোন শ্রতিকারের উপায় দেখিতেছিনা । যদি এফবার 
এই গর্ভ হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা হইলে অণগুভঙক্ষয়কারী মুক্তি 
ফলপ্রদ দেবাদিদেব মহাদেবের দেবা করিব | আর যদি এই গর্ত 
হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহ! হইলে অশুভক্ষয়কারী মুক্তিফলগ্রদ 
নারায়ণের শরণাপন্ন হইব ॥ যদি এই গর্ভ হইতে মুক্তিলাভ করিতেপারি, 
তাহা হইলে সর্বকর্্ম পরিত্যাগ করিয়া সাংখ্য যোগ অত্যাস করিব | যদি 
একবার মাত্র এইগর্ভ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, তাহা হইলে মোক্ষফলপ্রদ 
সনাতন ব্রন্গের ধ্যান করিব।” এইরূপ পুনঃ পুনঃ চিস্তা করিতে থাকে । 
অনস্তর সেই গর্ভস্থ বালক প্রলবন্ধারে সমাগত হুইয়! যন্ত্রনায় পরিপীড়িত 
হয়, এবং মহাঁদুথে জন্মগ্রহণ করে। জন্মমাত্রই সেই বালককে বৈষ্ণবীমায়া 
আক্রমণ করে, বালক কাদিতে থাকে, তখন আর তাহার জন্মমরণ ও 
গুভাশুত কর্ম কিছুই ম্মরণ থাকেন! বিষ্ণুমায়ায় সকলই বিশ্থৃত হয়। 
এইবরূপে জন্মগ্রহণ করতঃ জীব শোকতাপের পাপপুণ্যের অতীত 
স্থকোমল শৈশব কাল অতিবাহিত করিতে থাকে ; সপ্তমবর্ষে পদার্পণ 
করিলেই সেই দেহে মনসের ব1 বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয় | দেহে এই 
রূপে বিজ্ঞান প্রবেশ লাভ কফরিলেই তখন হইতে বালকের ভালমন্দ 
বোঁধ শক্তির বিকাশ হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় কুকার্যা জনত কর্ণ 
ফলের জন্য দায়ী হইতে আর্ত হয় । তৎপর পৌগণ্ড ও কৈশোর 
কাল অতিবাহিত করিয়া যৌবনে পদার্পণ করে; তখন যৌবন সুলভ 
' আমোদ গ্রমোদে মত হওত কেবল ইঙ্জ্রিয় সখ চরিতার্থ করার জন্য 
বাস্ত থাফে ! তারপর বার্ধক্য দশায় উপনীত হইয়া জরা উপভোগ 
করিয়! কালপূর্ণ হইলে জীব ৃত্যুগ্রাসে পতিত হয | তৎ্পর ভূবর্পোক 
বা যমলোকে * গমন করতঃ অতীত জীবনের পাপকর্ধের ফল স্বন্দপ 





* ভূবর্লোক (25221 ৯০71৫) কে যমলোক অথবা কখন সংযম- 
লোকও বলা হইয়া থাকে, কারণ মৃত্যুর পর এইলোকে গমম ও বমবাস 
করার পরই জীবের বাসনা বা কামশক্তির সংঘমন হুইয়া থাকে | 


৯৮০ চা £. 4৮২ [আমাঢ়। 


কঠোর দণ্ড ও ঘন্ত্রনা ভোগ করিয়া ঠিক উপযুক্ধ সময় শ্বর্ঁলোকে. বাদ 
করিয়। কালাবসানে পুণ্যক্ষক্ধ হইলে প্রারদ্ধ কর্মের ফলভোগ করিধার 
নিমিত্ত পুনরায় মর্ত্যলোকে আসিস জগ্মগ্রহণ কয়ে । এইরূপে: জীৰ 
পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু লার্ভ করিষা কঠোর যন্ত্রনা তোগ ও দারুণ ফ্রেশ 
পাইতে থাকে । 

বালস্তাবঞ্ ক্রীড়ালক্ত স্তরুণস্তাবত্রুণীরক্তঃ । 

বুদ্ধস্তাবচ্চিস্তামণ্রত, পরমে ত্রক্ষণি কোপি ন লগ্্হ ॥ 
 বাল্যকালে জীব থেলায় রত থাকে, যৌবন সময় বুবত্তী ভার্ধ্যাত্তে 
'আঁনজ্ত- খাঁকে» বৃদ্ধবয়মে জরাগ্রস্ত হইয়া চিস্তার় .নিমগ্ন থাকে, কিন্ত 
ছায় ! গররক্ষস্বক্ূপ ভগবান বাক্ছদেবের চিস্তায় তত কাহারই মন 
ছগ্ুবঞ্ত হয় না ! 


স্রীস্দর্শন দাপ। 





« শ্আহিন ভি চা 8% 
| [২য় ঈংখার ৬২ প্র পর হইতে]. 

গুল্ীই বলিয়া যেমন বম্প দিবার উপক্রম. করিতেছি, এমম সম 
পহপ! কৈ ঘেন বলিল “ বৎস! সুখ অন্বেষণ করিম! নিরাপদ হইবার 
চেষ্টা কর।” চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম, কাহাকেও দেখিতে 
পাইলাম না; কিন্ত কথাগুলি হৃদয়ে প্রতিধধনিত হইতে লাগিল | 
«“ মনের কষ্টে পাগল,” « মনের মান্য।” মা! জীন্কুবীর ” কুল. কুল্ড চল্‌ 
চল্‌ শব” ও অদৃশ্য ভ্রুত উল্লিখিত বাক্য ল্ল যুগপৎ মনে উদর 
হইয়া! আমাকে সন্দেহ দোলায় দৌলাইতে লাগিল। আদি যা চাই 
তাহ! পাইন্বাছি কি না? বদি আমি ঘাহ| চাই তাহ। নিজে জানিতাঁম, 
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উবে তাহ! পাইবার চেষ্ট] কবিতাম (| যখন আমি যাহা চাই তাহ! 
অপরের নিকট জানিতে ও পাইতে চেষ্টা করিয়াছি তখন অপরে যাহা 
জানাইয়া দিয়াছে ভাহাই এখন বিচাধ্য /। আমার এমন কিছু অভাব 
হইয়াছে মাহা নিজে সামি জানি না তাহা পুরণার্থ আমি অস্থির 
হইগ্প! অপরের মুখাপেক্ষী ইইয়া “আমি কি চাই” বলিয়া! ফুকুরাইতেছি 
ও পথে পথে দ্বারে দ্বারে জানিবার জন্য ঘুরিঝা বেড়াইতেছি। যে দিন 
ভউচ্তে পৃথিবী দেখিয়াছি অর্থাৎ ভূমিষ্ট হইয়াছি_পেই দিন হইতে 
আজ পর্ণান্ত সুখের অন্বেষণ করিরাছি কি না? যদি করিঘ্ থাকি 
ভবে কেন করিয়াছি ও কিরূপ ভাবে করিয়াছি ! 

কথিত আছে কষ্টের অভাবের নাম সুখ ! সুখ চায় কে? স্থখই 
বা হয় কার ? আমি করি, আমি দেখি, আমি ভাবি, আমি আছি 
ইত্যাদি ইত্যাদি যে সমস্ত ভাব সাহা কেন হয় ? এই গুলিই কি 
আমার স্বাভাবিক ভাব ! এই ভানই কফি অভাবের কারণ নয় ? 
বাহ্বস্ত হইতে আমাকে পুথক্‌ ভাঁবি বলিয়াই কি অভাব অনুভব 
করি না? 

আমি আমাকে লইম্না বড় ব্যস্ত | তাই যখন আমি মাতৃক্রোড়ে 
শয়ান, পার্খবপরিবর্থন করিত পারিন!, বসতে পারিনা, পাড়াইতে পারিন। 
ক্ষুধা হইলে ইচ্ছামত খাইতে পারিন। ইত্যাদি ভাব মনে উদয় হইয়॥ 
তাহা করিবার বা পাইবাঁর জন্য চেষ্টা করি--তখন আমি আমাকে 
লইয়| ব্যস্ত হই | কিন্তু অক্ষম বিধায় কষ্টবোধে কীদিয়! ফেলি, 
মা অভাব বুঝিয়। তৎকালীন উপধুক্ত কার্ধ্য করিয়। থাকেন, বাধা হইয়! 
মার উপর নির্ভর করি | ক্রমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন বৃতিগুপির 
তি ও অন্রপ্রত্যঙ্গদি বদ্ধিত হওয়াতে, নির্ভরতা ক্রমে ক্রমে কমিয়! 
যাইতে থাকে । স্বাধীন বৃত্তির ন্ফর্ভ ও অঙ্গপ্রতাঙ্গাদির বদ্ধীনের সঙ্গে 
সঙ্গে তন নুতন স্থখের আশায়, স্বেচ্ছাচ!রীতাকে স্বাধীনতা জ্ঞানে 
পিহামাতার উপর নির্ভরত! সম্পূর্ণরূপে না যাইলেও তাহাদের অনুজ্ঞা 
ও নিষেধ বাক্যে অবন্থেলা করিয়! ছঃখের ক্রোড়ে ঝাপ দিয়! থাকি । 
বিবেক জ্ঞান হীন, তাই, দয়াময় পিতামাতার অনুজ্ঞ ও নিষেধ বাক্য 
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অবহেলা করিয়া স্বেক্ছাচারীতাঁকে আশ্রয় করতঃ--বে সময়ের যে নিয়মিত 
কার্য তাহ! না করিয়া সন্মুখে যাহা সুখসেবা বিষয় দেখিতে পাই 
তাঁচাঁতেই নিজেকে মমর্পণ করি | কিসে সুধী হইব অনুক্ষণ এই 
ভাবনা গনে জাগরূক থাকাতে, সেই সুখের চেষ্টায় আমি আমাকে 
লইয়া সর্নদা বড়ব্যন্ত পাছে দুঃখ আমাকে স্পর্শ করে এই বড় ভয় । 
আাঁমার-মামি রূপ অমূল্য রত কোথায় রাখিলে যে নিশ্চস্ত 
হইব কোথায় রাখিলে ছুঃখরূপ চোর ঘে তাহা আর দেখিতে পাইবে 
না এই ভয়ে, “এই ভাবনায় আমি বড়ই সতর্ক--তাই কাহাকেও বিশ্বাস 
হয় নাঁ। স্বেচ্ছাচারীতা এক নিদিট স্থান দেখাইয়া দিয়া পরামর্শ দিল 
এঁ স্থানে প্রত” টাকে রাখিয়া দিলে আর কোন ভয় নাই; অমনি 
সেইদিকে জ্রত ধাবিত হইলাম । তাহাকে বিশ্বাসী ভাবিয়া বহুকাল 
ধরিয়! তাহার সেবা করিলাম কিন্ত গার শেষে দেখিলাম সে বিশ্বাসী 
মিত্র নয় কপটাচারী শক্রমাত্র | | 
তখন আবার আমি “আমিত্বরূপ রহ্ুটাকে লইয়! বাত হইয়া 
পড়িলাম । কোথায় রাখিলে নিরাপন হইব এই ভাবনায় বড়ই ভাবিত 
হলাম । এমন সময়ে একজন আদর করিয়া আশ্বাস দিয়া আমাকে 
কোলে তুলিয়া লইল এবং বলিল পুর্বে যাহার কাছে ব্বত্রুটা রাখিয়াছিলে, 
সে উহাতে কত দাগ ও কলঙ্ক পড়াইয়াছে | আমিও দেখিলাম 
বাস্ত্বক জাহাই তত বটে । ভাবিতে লাগিলাম এখন এদাগ ও 
কলক্ক কেমন করিয়া তুলিয়া ফেলি । আবার ভাঁবিলাম কপটচারীর 
সহবাসে দাগ ও কলঙ্ষপূর্ণ আমিত্ব লইয়া তাহাকেই আমি বলিয়া 
পরিচয় দিয়া নিজে কি ভয়ানক কপটাচরণ ও আত্ম প্রবঞ্চণ! 
করিতেছি । এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দিশেহারা হইলাম; জ্ঞান 
হারালাম | তখন আবার সে আমাকে কোলে লইয়া আশ্বাস 
বচনে বলিল, “ভয়কি ? আমি সমস্ত দাগ ও কলঙ্ক তুলিয়া দিব, 
তোমার “রত্বপশীকে আমার কাছে রাখিয়া দাও” তাহার বাক্যে ভুলিয়া 
যাইলাম বিশ্বাস করিয়া আমার “আমিত্ব রুদ্র” কে তাহার হস্তে 
সন্ত করিলাম আশ! সে আমার রত্রের দাগ ও কলঙ্ক তুলিয়া আবার 
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উজ্জল করিয়! দিবে। সেই আনন্দে সেই আশায় তাহার কত সেবা করিতে 
নাগিলাম। কপটাচারীর সহবাসে আমার * আমিত্ব রত্বে, যে কালিমা রেখা 
অঙ্কিত হইয়াছে এইবাঁর তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া স্থন্দর_-আসার মনের 
মত হইবে এই ভাবিয়া আনন্দিত হইলাম । কিন্তু হায় ! কই সেও ত 
আমার রতুটীকে উজ্জল করিয়া দ্বিল না কেবল নুতন হইতে নুতনতর 
কলঙ্করেখাই ত অষ্কিত করিয়া দিল | হায় হায় ! সকলেই ভগু, 
সকলেই কপটাচারী 11! 

এইরূপে কতকাল ধরিয়া কত রকমে কত জনের সেবা করিলাম, 
কত তোষাঁমোদ করিলাম, বিশ্বীমী বন্ধ ভাশ্য়া আমার অমুল্য রদ্রটী | 
অর্পণ করিঙলাম-বত্ুটাকে উজ্জল করিয়া দিবে-কিস্ত ভাঁয়। শেষে 
দেখি, সকলেই শ্রী রত্রটাকে চুরি করিবার মানসে ( ছুরি ভিন আর 
কি বলিব )--উজ্জল করিয়া দিবারঞ্জনাম করিয়া এমনই ঘন আবরণে 
উীকে আবৃত করিয়াছে যে, এখন আমার সেই রক্ত্রুটী চিনিয়া উঠাই 
কঠিন। যখন আমার «আমিত রভুটীকে+ যাহাকে বড় ভালবাসি-- 
যাহার জন্ত ক্ষণমাত্র স্থির হইতে পারি না-যাহার সৌন্দর্য্য ও উজ্জলরূপ 
ভাবিয়া আমি আত্মহারা-তাহাকে ঘন আবরণে আবৃত দেখি_-কর্দাকার, 
্াত্র্দেখি, তখন প্রার্ণের ভিতর কিযেন কি একপ্রকার যাতনা অনুভব 
হয় কেমন করিয়া! বলিব,২কেমন মে যাতনা, -যখন তাহা হৃদয়ের 
ভিতর আসিয়! উপস্থিত হয়, হৃদয় চাপিয়া ধরে-দুর দুর করিতে 
থাকে, তখন, কেমন করিয়া বলিব, তখন অন্তরের গভীরতম প্রদেশ 
হইতে কি যেন কি একটা মহা অভাব বোধ হয় ! যাহাদের বহুকাল 
ধরিয়া আপন ভাবিয়া বিশ্বাসী বন্ধু জানিয়া সেবা করিয়াছি, 
যাহাদের আপাত মধুর প্রবঞ্চণা বাক্যে ভুলিয়া ক্ষণভঙ্কুর স্থখের আোতে 
আপনাকে ভাসাইয়! দিয়া কত আনন্দ অনুভব করিয়াছি--কে 
জানিত, তাহার আমার কপট বন্ধু'-পরম শত্রু, কে জানিত 
আমার সে স্বখের স্বর ভাঙ্গিয়া যাইবে । আমার যাতনা দেখিয়! 
তাহার। নিকটে আসিয! আবার কত প্রলোভন দেখায়_বেশ পরিবর্তন 
করিয়া নূতন লোক দাজিয়া,_ আবার মিষ্ট কথায় তুষ্ট..করিতে চাকে, 
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কিন্ত আমার মহা অভাব পুরণ করিবার--পথ দ্রেখাইতে চাহেনা-_ 
পারে না-অভাব কি তাহা বলিয়। দিতেও পারে না | ' তখন 
কি অভাব, কি করিয়া তাহা পুরণ হইবে, কোথায় যাইলে তাহ! 
পাইব-কে আমায় তাহা বলিয়া দিবে-_-এই সব চিত্তা আমায় ব্যাকুল 
করিয়া ভুলে | আমার যে কি অভাব তাহা বুঝিতে পারি না, 
পারি না বলিয়াইত এত যন্ত্রণা ; তাই জানিবার জন্যইত--ছ্বারে 
দ্বারে নগরে নগরে “ আমি কি চাই ”৮ বলিয়া ফুকরাইয়! 
বেড়াইতেছি, কই কেহত আমাকে বলিয়া দিল ন! যে “ আমি কি 
৮ই | 

আমার নিজের অতাব--আমি কি চাই, তাহ! আমি নিজে জানি না, 
নিজে বুঝি না, এ কেমন কথা ! সকলেই মনে করে যে তাহাদের 
কথন কি অভাব হয় তাহ! তাহাক্ক্$ জানে ও বুঝে তাই তাহ রা 
আমার কথায় কর্ণপাত করে না । তাই কেহ « পাগল ” বালয়া 
প্রহারে উদ্যত হয়; কেহ বা! « মনের যাহ্ষ হারায়েছে, ওর একটা 
মনের মানুষ চায়--* বলিয়! উপহাস করে । উপহাসই ভাবি কেন ? 
বাস্তবিক ত এতকাল ধরিয়! মনের মানুষ খুঁজিয়া--ভাঁবিয়া কাম- 
ক্রোধাদি রিগপুণের সেবা! করিয়াছি, শবস্পর্শরূপারদদি বিষয়ে আশঞ্ক 
হইয়! তাহাদের কত উপাসন! করিয়াছি, গ্রবৃতির বশবর্তী হইয়! কত 
কাল উহ্থাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিরা কত তোষামোদ করিয়াছি--কিন্তু 
হায় ! কেহই « আমি কি চাই ; আমার প্রকৃত অভাব কি ও 
তাহা কি গ্রাকারে পূরণ হইবে তাত বলিয়া বা দেখাইয়! দেয় নাই । 
বরঞ্চ, বিপথে লইয়া গিয়া অভাব বাড়াইয়া দিয়াছে । . কে আমার 
এমন স্ুহদ. আছে, প্রকৃত মর্দের মানুষ হইয়া * আমি কি চাই ৮ 
জানাইয়। দিবে !. মা জাহুবী ! তুমি কি আমার “ আমি কি 
চাই ৮ বলিয়া দিলে ? মা! তুমি ত কুল্‌ কুল্‌ চল্‌ চল্‌ শব দ্বার! 
কুলের উদ্দেশে চলিয়! যাইতে বলিয়ে দিলে । মা, আমি কি কুলের 
উদ্দেশে চলিয়! যাঁওয়াই চাই £ এই অকুল সংসারের কুল কিনারা যে 
দেখি ন! মা ! লক্ষ্য জুট, উদ্দেশ্য হীন) আমি যে চিরকাল উদ্দেশ 
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রী 
জ্ঞান শৃগ্ত । চিরদিন উপায়কে উদ্দেশা ভাব্য়া থাকি ! তাই 
বলিয়াইত এত কষ্টট এত যাতনা! মা, অজ্ঞান বলিয়া আমি কি 
তোমার কুল্‌ কুল চল্‌ চল্‌ শব্ধের অর্থ বুঝিতে পারি নাই । তাই 
বুঝি মা, তুমি অলক্ষ্যে “ স্থখ অন্বেষণ করিয়া নিরাপদ হও ” বলিয়! 
দিলে ? সুখ অন্বেষণ করি বলিয়াইত নানা প্রকার কষ্ট পাই । 
মা! প্রকৃত নিত্যস্থথ কি! কেমন করিয়া কোথায় পাওয়া যায় 
মা? আমি আমার “ আমিত্ব ৮” ন্ূপ বদ্ট কোন নিরাপদ স্থানে 
রাখিয়া দিতে পারিলে প্রকৃত নিত্য স্থথ পাইব । সে নিরাপদ 
স্থান কোথায় ? ম! যাহাকে বিশ্বাস করিয়। যাহার কাছে রাখিয়া 
নিরাপদ হইতে পারি এমন স্থান বাঁ লোকও আজ পধ্যন্ত খুঁজিয়া 
পাইলাম না | তাই বলিয়াই ত “আমি কি চাই ৮» বলিয়া ফুকরা- 
ইতেছি | 
| (ক্রমশঃ) 


স্ল্হ্ষভ্াী 


( ন্বর্থারোহণের পর) 


কপ 





( ১) 


মি আর নাহি এ ধরা ! 
এ কি শুনিলাম কথা ! 
চলে গেলে হে দেবতা, 

হায় কেন এতেক ত্বরায়, ! 


পন্থা । [আফষাঢ়। 


না গেনু দেখিতে আর 
সই সুতি প্রেমাধার 
মনোসাধ রয়ে গেল মনে | 
বসি” সে চরণ তলে, 
ভোলোনা কি কর্মফলে 
শিক্ষালাভ হায় এ জনষে ! 


(২ ) 


শোকে আখি উচ্ছণসিত নীরে ! 
হায় গুড, ভাঁয় গুাতু, 
আর না দেটখিব কত, 

আর না আসিবে তুমি ফিরে ! 
জগতের গুরু হয়ে 
তুমি এসে ছিলে লয়ে 

জ্ঞান ও আনন, বিতরিতে | 

' -গেলে তুমি দেখাইয়া 
সারা বিশ্ব কি করিয়। 

পারা যায় মাপন করিতে ৷ 


(৩) 


মনে পড়ে সে পুণ্য আশ্রম । 
তোমার মহিমা! গাথ। 
প্রতি তরু, লতা, পাতা, 
প্রতি ফুল, প্রতি বিহঙ্গম, 
প্রতি ধুলি কণ!] সনে, 
গগণে ও স্মীরণে 
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আছিল জড়িত, বিকশিত, 
মরতে কৈলাস ভূমি; 
তারি মাঝখানে তুমি 

ছিলে শিব সদানন্দ চিত ! 


( ৪) 
নির্দিকার সর্ধত্যাগীজন | 
হবু কি মোহিনী বলে 
ওই চবাণ্রে ভুলে 
এক হ'ত নিখিল ভুবন ! 
রত্বময় শিরশত 
সন্ত্রমে নুষ্ঠিত হত 
ও উলঙ্গ তনুর সমীপে, 
একটী সুমিষ্ট কথা 
'আনি দিত কৃতার্থতা । 
_ধর1 হেন পুনঃ কি দেখাবে ? 


(৫ ) 

হায় প্রভু, তুমি গেছ চলি ! 

শন্যকরি সে কৈলাস, 

করি কাশী শোকাবাস, 
সার! -প্রণীর হৃদি দলি ! 
কত আশা, কতমাধ 

ভগ্ন আজি অকম্মাৎ্, 
-_জুড়াবে কোণায় তাপী আর ? 

উচ্চ নীচ নির্বিশেষে 

হায়, গার কোন্‌ দেশে 
এমন উদার কোল কার ?- 


৯৮৮ পন্থা | [ আযাট। 


কাম বার[ণসী, 

হগাতে পবিভ্রতর ধাম । 
“হানার উন্মুক্ত বক্সোদেশ 
মহাসার সদা লীলা স্তান | 


গুগ মুগ ধরিঃ তব গৌরব কাহিনী 
ভূবনেতে প্রচারিত, গীত 

আশা তব বঙ্গঃ নব বত্বে পুনঃ 
দেখিব উজ্জ্রপ স্থুশোভিত | 

মহাত্বারা যান্‌ চলি লীপ! অবসানে, 
কিন্ত কিছু যান্‌ নাকি রাখি” ? 

তীহাদের পুত বাণী, পবিত্র নিশ্বাস, 
পূ দৃষ্টি, রহে চির জাগি, । 

অলক্ষ্যে গঠিত হয় সে সকল দিয় 
মানসী সর্তান তাঁহাদের, 

অনন্ত শোকেও এই অনন্ত সাস্তনা,_- 
চিরদিন আছে জগতের | 


শ্রীমতি যুণালিশী । 


আধাঁড়, (১৩০৬) 


৪ নি জঞ্প 


হুভ়ারি হরি ! তবে কি শুধুই অলীক স্বপ্ন ! লোকেত তাই 
বলে, কিন্তু কি জানি মনত মানে না | এত স্থন্দর, এত রমনীয়, 
মন প্রাণ স্সি্ধকর এত সত্া-_-তবুও স্বপ্ন ! তবে তাই হবে । 
কিন্তু আমাদের জীবন কি শ্বপ্প নয় ? দেখ দেখি, ঘুমঘোরে কত 
আশারক্ষুতকে পড় ! শাস্তি শাস্তি করিয়া সতত ব্যাকুল হই ! 
ফাহাঁ পাই তাহাই ঘরে লয়ে যাই । কিন্তু কই, প্রাণের আকাজ্কাত 
মিটে না । যাহা ধরি, তাহাও ভাঙগিয়া যায়, দেখ দেখি, বাসনা পর- 
বশ হইয়া, আত্মজ্ঞান হারাইয়া, শুধু অলীক বাহ্য পদার্থে আপনাকে 
আপনি হারাইয়া ফেলি, সুখের আশায় ধাবিত 'হই । কিন্ত পাঠক । 
স্ুথ কি কখন পেয়েছ ? সমুদ্রের তরঙ্গের সঙ্গে কত শত বুদবুদ 
উঠে, বাতাসের সহিত তালে তালে তারা কত নাচে, হুর্ষ্যের কিরণে 
রাষধন্থর বর্ণে কত চিত্রিত হয় ; মনে হয়, কত সজীব কত সোহাগে 
রঙ্গে ভঙ্গে খেলা করে । কিন্ত এত খেলা, এত সোহাগ, এই আছে 
এই নাই ।-_সখুদ্রের অনস্তে মিশাইয়া যায়__চিহও থাকে না । তাই 
বলি, জীবনও ্বপ্ন, তুমি আমিও স্বপ্র সুখও বুঝ স্বপ্ন ! তবে 
সপ, সবই স্বপ্ন 1 কিন্তু এ ঘুম ঘোর কি ভাঙ্গিবে না--এ মায়ার, 
ছপনার কি শেষ নাই ! ঘুমঘোরে, বিষয় স্বপ্নে কতই কষ্ট পাইতেছি-- 
এ ঘুষ ভাঙ্গাইবার কি ফেহ নাই? তাই বলি, “ করহে চেতন, 
থে. আছ চেতন রঃ । হায় ! যদ্দি জানিতে শিখতাম_-কত যাতনা, 
কত কষ্ট দূর হইত.। কালের বশে থাকিয়া, বাসনার বশীভূত হইয়া 
এ থেগা খেলিতে আর সাধ নাই । এ স্বপ্নের আশার ছলনার ত. 
সীমা দেখি না! যত ঘুমাই হ্প্র ত থামে না । একের পর 
এক--ধারাবাহাঁ শোতে কত, কাল বল ভাসিয়া যাওয়া যার । তাই 
আৰ বলি / করছে চেতন, তে আছ চেতন * 


৯০ পন্থা । 1 আধাঁড়। 

পাঠক! মাপ করিবেন, স্বপ্ন কথা বর্ণনা করিতে গিয়। স্বপ্র দেখিতে- 
ছিলাম | দুর হউক 1 তবে শুনুন 1 

বসস্তকাল | প্রঞ্ততি দেবী বমনীয় বেশে জীবের মনমোহিত্ত 
করিতেছেন ও জদয়ে কত সখের ছবি আকিতেছেন । মনোরম 
বসস্তের সহিত উন্মেষিণী শুভ সন্মীলন | চারিদিকে বিহঙ্গকুলের মধুর 
ধরনে ও ভ্রমর নিচয়ের বঙ্কার | সম্মুখের সরোবরে বিকাশত কমলিনী 
নিজ সৌরভে দশদিক আমোদিত করিতেছে । নিশার ঘনান্ধকার ভেদ 
করিয়া পৃৰ্ধগগনে রক্তিম ছটায় অরুণদেব জনসমাজে সবিতার আগমন 
(ঘাষণা করিবার কনা) প্রকাশিত ভুইয়া জগতকে পুনরায় জাগাইচ্তেছেন। 
কি জানি কেন মনন, স্থষ্টির পূর্বের অন্ধকারের ম্ধা হইতে 
গপুকাশমান “ঞ্জত ও সভ্য” অনুনন্ধানে বর হুইল । কি জানি কেন 
/ 
উপস্থিত হইল ॥ প্রকৃতির অসীমতা অনুসন্ধানে চিন্ত বড়ই ব্যাকুল 
হইল । ভাবিতে লাগিলাম, আমি কে- আমি কার ? উষার উন্মুক্ত 
ভাব দেখিয়া। মনও মায়া বন্ধন ফেলিষা দিয়া অনস্ত ভাবাপন্ন হইয়( 
পড়িল । আমার “আমি” যেন ক্ষুদ্র শরীরের আবরণ ত্যাগ করিয়া 
ক্রমেই বিস্তুত হইয়া পড়িতে লাগিল । এক প্রকার অতীত্রিয় অশান্ষ 
শান্তভাবে হৃদয় আগ্রত হইল | 

আট - স ১ ক খঁ র্‌ নং চি ্‌ ূ 

হঠাৎ দেখি আমি এক ঘোর অন্ধকারের মধ দিয়া প্রধাবিত 
হইতেছি / কিন্ত কি আশ্চর্গয, এ অন্ধকার যেন স্পর্শ করা যায় | 
শুধু অভাব বাজক শুনাময় এ অন্ধকার নহে । যেন ইহার ভিতর 
দিয়া একটা জোত বহ্িতেছে ঘেন ষ্দীব অন্ধকার । কতক্ষণ এই ভাবে 
কাটিল, ভাহা! মনে নাই, কিন্তু যেন অনন্ত সময় বাপিয়া এই অনস্ত 
অন্ধকারে ছিলাম বলিয়া বোধ হয় | মন কার্ধ্যহীন--বুদ্ধ বিকল 
কাতর প্রাণে ভাবিলাম, নাথ! তুমি কোথায় 1? আর যেন সেই 
ঝুচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে সর্ধত্র এক প্রতিধ্বনি হইল “কোথায়, 
€কোগাক়” (| আমার সংজ্ঞা! শোপ হইবার উপক্রম 1! 


। 


ক্ষপ্র হৃদয়ে জগৎ প্রকাশক সবিতা দেঝের তত্বনিবূ্পণ করিতে বাঁসন!, 


৯৩০৬1] একি স্বপ্ন? ৯১ 


এ ষ্ঁ কঃ কঃ কঃ সঁ ৬ এ 

পট পরিবর্তন হইয়া গেল যেন দেখিলাম সেই অনস্ত অন্ধকার 

হু এক অনন্ত মূর্তি প্রকাশিত ভইতেছেন ॥ দেখি_- 

ছিমসস্তাং করে বামে ধারয়স্ত স্বমন্তকং | 

পিবস্তি রৌধিরীং ধারাং নিজকগ বিনির্গতাং ॥ 

দক্ষিণে চ করে কত্রাং মুগ্মাল! বিভূষিতাং | 

রতি কামোপরিস্থাধ্ সদাধ্যায়দ্ি মন্ভিণঃ ॥ 
দেখি, মা আমার স্বতস্তে নিজমুগ্ডচ্ছেৰ করিয়াছেন । ত্রিধারার় শৌপিত 
প্রবাহিত হইতেছে । মব্যধারায় তিনি নিজে ছিল্পশিরে করুধির পান 
করিত্রেছেন হালম্থর্যের ন্যায় মা রক্ত বর্ণাঃ মিখুনষুগলের উপর 
অবণ্ডায়মানা । 

' চিন্ত ভাবগ্রহণে অসমর্থ হইল--চতুদর্দিক যেন অন্ধকার দেখিতে 
লাগলাম । নিস্তব্ধ হইরা রহিলাম | কর্ণে যেন এক অত শব্দ 
বাজিয়। উল । যেন শুনিলাম “একোহ; বহস্যামণ, “আমি যজ্তরূপী” 
“আমি হয়গ্রীবপ “আমার আত্মোৎ্সর্গেভগণ্ষ প্রতিিত* | তোমা 
দিগকেও এই শ্রকার হইতে হইবে ॥ 

ঁ + কী নু ন্ট ধু সু ক 

এ আবার কি! এ যে সমহাশ্মশীন--ভীষণ রপক্ষেত্র ? চারিদিক 
নরদেহে আচ্ছন্্র, রুধির শোতে প্লাবিত 1 শিবাকুল মহ্ানন্দে নৃত্য 
করিতেছে ও পুতি গন্ধ শবদেহ ভক্ষণ করিতেছে । প্রেতগপের জয়ধ্বনিতে 
রণক্ষেত্র ফলিত হইতেছে | কোথাও গৃধগণ নরমাংসে উদর পুরণ 
ফরিতেছে । ঘন ঘোর কুঁজবঝটিকায় সমস্ত আবৃত; দিউনিদেশ হয় 
লাঁ। একি দেখি : মধ্যে নৃমুণ্ডমালিনী মা আমার--পতির বক্ষস্থলে 
দণ্ডায়মান) [ লৌলজিহবা-_-এলোকেশী--ঘোরা--তয়ঙ্করী-কালীমুত্তি ! 
ঈক্ষিণদিকে মী ছুই হস্তে বরাঁতয় দানে দেব, খধি ও অসরগণকে 
অভয় ও শীস্ত করিতেছেন--বামে অসি ও সুওধারণ করিয়া ভুত ও 
অস্থর গণের ভয় উত্পাদন করিতেছেন । ভীত শ্ুদ্তিত হইয়া ডাকিতে 
লাগিলাম | € মহামেঘপ্রভা 'ঘোরা মুক্তকেশী চতুতুঁজী " মাকে ডাঁকিতে 


৯হ পন্থা! | আষাঢ় 11 


লাগিলাম । আবার যেন কর্ণে এক অন্বত বধ্ষিণী বাণী বাজিল 
“ আমি কাল, কর্মরূপী, আমার অন্ুগমন কর | ৮ 
ভাবিতেলাগিলাম_মহাকালের কালশক্তির প্রভাবে মহাঁগ্রীলয় ভয় 1 
সে মভাঁপ্রলয়ে মহাশ্বশানে ব্যক্ত জগৎ আবার অব্যক্ত প্রকৃতিতে লীন 
হয় | দেখিলাম বাম মার্গের ফল দৈতাগণের অহঙ্কার বৃত্তিলয় | 
দেখিলাম দক্ষিণ মার্গের ফল অবাক্তে প্রকৃতির লয় । অমর গণের' 
লয় নাই । 
+ নী নি সু চে ক সং 
আবাঁর পট পরিব্ূন হইল | সন্মুখে দেখি, দশভূজ! সিহবাহিনী 
মা মহিষাস্থর দলনে দশ হস্তে দশাযুধ ধারিণী হইয়াছেন | মার 
চারিধারে গণপতি, কাঠিকেয়, লক্ষী ও সরস্বভী শোভা পাইতেছেন | 
দেবত! খধিগণ জয় ধ্বনি করিতেছেন দেখিয়া জদয়ে এক দিব্য জাবের 
উদয় হইল | গ্রাণ ভরিয়া উমা ঠৈমবহীর চরণ কমল ধ্যান করিন্টে 
লাগিলাম ! শুনিলাম “ আমি বিদ্যারপিণী, আঁম! ভিন্ন জয়লাঁল হইসে 
না, আমিই দেবগণকে ব্রঙ্গ নির্দেশ করিয়া! দিই ” মা বলিতেছেন । 
ভাবিতে লাগিলাম_ম! আমার গায়ত্রীরূপিণী, মার সঙ্গে ধর্্ার্থ, 
কামমোক্ষ ফিরিতেছে । মনে মনে উচ্চারণ করিলাম | 
“ তত সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়য়ো ন প্রচোদয়ৎ »* 1 
্ * ক সঃ ্ ন্‌ সঃ 
আনার প্ট পরিব্ন হইল 1 
কসাচিৎ, অগ্রঃবুদ্ধস্য | 


(ক্রমশঃ ১ 


১৩০৬। ] উত্তরাখণ্ডে। ৯৩ 


শভ্স্ভল্লাতেও | 
(১ম সংখায় ২৯ পৃষ্ঠার পর হইতে) 


ভিন সত্যজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়াছেন--গিরি, বন, নদনদী অতিক্রম 
করিয়া চলিয়াছেন এবং দেগিলেন একখানি ট্রেন লৌহবর্ত্রে চলিতেছে 
আকাশপথে পক্ষীকুল উড়িভেছে কিন্তু তাহার গতির ভূল নয় এ সকলেরই 
গতি অতীব মন্থর ।-- 

“তীর তারা উদ্কা বায়ু শীঘ্র সাথী যেবা। 
বেগ শিখিবাঁরে বেগে সঙ্গে ফাঁবে কেবা 1৮ 

তিনি অবিলম্বে ভট্টদর্গণে পূর্ধবদৃষ্ট-রাজভবনের পুরোভাগে উপস্থিত 
হইলেন, এবং তাহার এক প্রকোষ্ট মধো চকিতবৎ প্রবিষ্ট হইয়া 
যাহা দেখিলেন তাহাতে তাহার হৃদয় ব্যথিত হইল | শুথায় বাভিচারের 
জঘন্য দৃষ্টান্ত অভিনীত হয়তেছিল | রাণী মনোরম! ব্যথিত অস্তরে 
শ্লানমুখে প্রবেশ করিয়াশদেখিলেন যে, সভাসদগণ রাজার সন্মুথে 
বনিয়া যথেচ্ছা স্থরাপান করিতেছে ও কতকগুলি বারবিলাদিনীর সহিত 
অতি কুঙলিত গীত গাতিতেছে । তিনি বারবণিতাগণকে লক্ষ করিয়। 
ঘ্বারাভিমুখে অঙ্গুলি নির্দেশ করত জলদগস্তীস্বরে কহিলেন--"দুর হ-_ 
এখনই দুর হ--নচেত-” 

তাহার বাক্য শেষ হইতে না হইতে সেই সকল বেশকারিণীগণের 
মধ্যে একজন স্থরাপান-কষায়িত-লোচনে, অর্দোন্মন্ত ভাবে ব্যঙস্থচক্‌ 
উচ্চ হাস্য করিয়া “নচেৎ কি বাবা-নচেৎ 'কামড়াবে” এই কথা 
বলিয়া! বাহুধুগলদ্বারা রাজার গ্রীবাদেশ বেষ্টিয়া তাহার বক্ষস্থলে লম্বত 
হইল | তদর্শনে রাণী, লজ্জায়, গ্বণায় কাতর হইয়া পড়িলেন; 
তাহার চক্ষুদ্ধয় হইতে অবিশ্রান্ত বাম্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল | 
কিন্তু ক্ষণমধ্যেই তিনি অভ্ডান্তবৎ কথঞ্চি আত্মসংঘম করিয়া কাতর 
স্বরে কহিলেন--প্রাজন্, দেখুন সভ্যতার অনুরোধে, নৈতিক: দৃষ্টান্তের . 
অনুরোধে, যেখানে আপনার পুভ্রগ্রণ» আপনার রাণী বাস করেন 


৯৭ পন্থা। [ আষাঢ়,। 


অন্ততঃ সেখানে-ক্লেবাটীতে আপনার ত্বধিত ব্যবহার একাস্তই অকর্তৃব্য। 
আমি অনেক সহিয়াছি-অনেক সহা করিতেও পারি--সহা করিতে 
প্স্ততও আছি | কিন্তু অসদ্ষ্টাত্তে সম্তানগণের ভাবি উন্নতি পথে 
কন্টক দ্বেওয়! একাস্তই অসহা | আমি এখনই আপনার অস্তানগণকে 
এইথানে আনিতেছি--তাহাদিগের জনক্ক কিরূপ অধঃপাতে গিয়াছেন 
একবার দেখাইতেছি | ”-- 

রাজা, পাঁনোন্মত তদদীয় পুরোহিত 'ও গুরুপুজ্রকে কহিলেন “তোমার! 
রাণীকে আপন গৃহে রাখিয়া আইস ।* তাহার তথা করণে উদ্যত 
হইলে রাণী ডচ্চৈ:স্বরে কহিলেন--"ছুবুর্তগণ--আমি এসকল দৌরাতজ্ম 
পহা করিবনা- আমি সরকার বাহাদ্ররকে জানাইতেছি যে, রাজ! উন্মত্ত 
হইয়াছেন তাতার--রাজ্ঞীর বাক্য শেষ হইবার পূর্বে রাজ উন্মত্ত স্বরে 
উল্লিখত বাক্তিদ্বয়কে বলিলেন তোমার্দিগকে যাহ বলিলাম-কর। ৮ 

তাহারা রাজাজ্জানুবন্তী হইয়া রাণীর হস্ত ধাপণণ করিল; তদর্শনে 
চিন্তামণি নিজ শরীরে--উপস্থিতির বিষয় 1 স্ৃত হইব উত্তেজিত হৃদয়ে 
তাহাদিগের কার্ধ্যে বাধা দিতে যাইতেছিলেন দদইতাবসরে রাণীর লখীঘঘয় 
গৃহপ্রবেশ পূর্বক রাণীকে তাহ।দিগের তস্তমুক্ত করিয়া তদীয় গৃহে লইয়া 
যাইবার উদ্যোগ করিলে, রাপী ত্বণিত স্বরে কবিলেন-*পুরোহিত 1 
ুরুপুজ ! আপনাদিগের উপযুক্ত কার্ধযই করিতেছেন--যজমান শিষ্যের 
অন্গলচিস্তা আপনাদগের বর্তবা-সেই কর্তব্য বিহুক্ষগ প্রতিপালন; 
করিতেছেন--নিশ্চয় জানিবেন যে, এমত এক দিন উপস্কিত হইবে, 
যখন আপনাদিগকে কৃত কর্মের জন্য বিশেষ অনুতাপ করিতে 
হইবে !” 

গুরুপুত্র ক্রোধোম্সত্ব হইয়া একটা বোতল লইয়! রাপীকে স্বারিতে 
উদ্যত হইলেন ; কিন্তু রাণীর দ্বণারোষ-পূর্ণ কঠোর কটাক্ষ 
পাষাণ মূর্তিবৎ স্তন্ভিত হইয়া রহিলেন | এ দিকে সধবীদ্বয্া রাণীকে' 
লইয়া! প্রস্থান করিলেন | ম্থ্বীয় প্রন্চকাষ্টে উপনীত হইৰা সাজ রাণী 
মুর্ছিত হইর! পড়িলেন ; সবীঘ্ব্ন তাহাকে শয্যায় শয়ন করাইস্স/ 
সুএষা করিতে লাগিলের । 


১৬০১৬। ] উত্তরাখণ্ডে। ৯৫ 


ঠিক দেই সময়ে চিস্তামগ্রির প্রতিনিৃত্ত হইবার ইচ্ছা অনিবার্ধ্য 
হইল ; তিনি প্রবল বেগে গগন মার্গে প্রত্যাবৃন্ত হইয়া দেখিলেন, 
স্বদেহ অবিকল পুর্বাবস্থায় নিষ্পন্দ ভাবে চেয়ারে শয়িত রহিয়ীছে | 
তিনি ক্ষপক্কাল মধ্যে জাগ্রত হুইয়|] ঘটিকা যন্ত্র দেখিলেন, রজত বর্ত।ল 
সন্দর্শনের সময় হইতে অর্ধ ঘটিকা! মাত্র অতীত হইগ্সাছে ( 

স্কুল দেহে চৈতন্য সঞ্চার মাত্র চিস্তামণির মনের যে অবস্থা হইয়া- 
ছিল তাহা! বর্ণনাতীত, তিনি ভাবিলেন “ এ কি স্বপ্ন অথবা আমার 
বুদ্ধ বিপধ্যয়ের বিকার দৃশ্য ? আমি যেরূপ দেখিলাম, যথার্থই কি 
মনোরমা সেইরূপ অস্ুখী ?৮ 

বিবেক উত্তর করিল--“ ষ্া !” 

নিদ্রকাল অতীত হওয়ায় চিন্তামণির শরীর অবসন্ন হইপ্লাছিল ; 
দ্ধ নিদ্রা আসিল না (| বারংবার পাশ্ব পরিবর্তন করিয়। তিনি 
বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং হস্ত পদ প্র্রক্ষালন পূর্বক মনের 
শক্তি সংস্থাপনার্থ অঙ্গলময়ের নিকট ব্যাগ্রতা সহকারে গ্রার্থন! 
করিলেন । ইহাতে মন শাস্তভাব ধারণ করিল--তিনি ক্ষণ মধ্যে 
নিদ্রাদেবী ক্রোড়ে আশ্রয় হইলেন কিস্ত শাস্তি লাঁত করিতে পারিলেন্স 
না (। মলোরমা পুনরায় স্বপ্পে দেখা দিলেন--সে দৃশ্য মনোরমার 
অশান্তি নিকেতন রাজ প্রাসাদ নহে-_র্তাহার বাল্যকাঁলের পাঁঠ গৃহে, 
বালিকা মনোরম! তাহার উকুদেশে মন্তক বিন্যন্ত করিয়া « চারুপাঠ 
তৃতীয় ভাগের ৮ € হ্বপ্র দর্শন_ন্যায় বিষয়ক ” প্রবন্ধের সমালোচনাক্ক 
নিধুক্ত | সমালোচনায় বুদ্ধিপ্রাখর্ধ্য ও ন্যাষ্ধের একান্ত পক্ষপাতিতা 
ঘর্শনে, চিস্তামণির ওষ্াধর মনোরমার ওঠ্াধরে সংলগ্ন হইল, তিনি 
উঠিষা তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন_-উভয়ের চক্ষে চক্ষে কত 
বাক্য-বিনিময় হইল, কত অর্থপূর্ণ অস্ফ;ট ভাব উভয়ের হৃদয়ে উত্ডিত 
হইতে লাগিল, উভগ্নেই তাহার রসাশ্বাদন করিতে লাগিলেন 1 

চিস্তামণি যেমন পুনরায় তাহার মুখ চুম্বন করিলেন অনি তাহার 
নিদ্রা ভঙ্গ হইল | তিনি দেখিলেন, তাহার হ্ৃৎ্পিও ঘন ঘন 
স্পন্দিত হইন্ডেছে, শ্বাশ ঘন ঘন বহিতেছে ও শদীর উত্তপ্ত ইইয়াছে | 


৯৩ পন্থা ] | আযাঢ় । 


গালদেশে হাত দিয়! রক্ষা কবচ ' পাইলেন না, তখন মনে হইল 
পরিচ্ছদ পরিবর্তনের সময়ে উহ! ভ্রম. ক্রমে উন্মোচন করিয়া রাখিয়া- 
ছেন1 অন্বেঘণ করিয়! উহা! গৈরিক 'বসন -মধ্যে (পাইলেন এবং 
গ্রচণ পুন্ধক মস্তকে স্পর্শ করিলেন এবং উচ্চ গম্ভীর স্বরে প্রণব 
উচ্চারণ করিতে লাগলেন ! 

ক্রমে তাহার মস্তিষ্ক শীতল হইল, ভ্বদয়ের গতি মন্দীভূত হল, 
দেহের উঞ্চেজনা নিবুন্ত হইল এবং মন স্বভঃই ভগবানকে ডাকিতে 
লাগিল । তিনি সম্পূর্ণ গ্রকৃতিগ্থ হইলে, প্রবীন মহাত্সার কণ্ঠ স্বরে 
শুনিতে পাউলেন__ 

“ দেণিও | তোমাকে পুনহ পুনঃ সতর্ক করা যাইতেছে, অবসর 
পাইলেই পিশাচগণ সন্মার্গবন্বীগণকে বিপথগামী ও ধশ্মভষ্ট করবার 
জন্য অতীব প্রলোভন প্রদর্শন করাইয়া থাকে | আর কখনও রক্ষা 
কবচ বিচ্ছিন্ন হইও না। পরত্রক্ধম ০্তোমায় রক্ষা করুন ।* 

অভঃপর চিস্তামণি শ্রান্তিহারী গাট নিদ্রায় অভিভূত হইলেন | 
প্রত্যুষে প্রাগুক্ত ব্রাঙ্গণ তীহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ পুর্বক তাহাকে 
ভ্রমথার্থ আহ্বান করিলেন, এবং প্রাতঃকাল চিন্তার উপবুক্ত সময় 
বালয়৷ কাহারও সহিত কথা কহিতে নিষেধ করিলেন । তখন উভয়ে 


কি'ঞ্চৎ গিরিভিৎ পান করিয়া ভমণে নির্গত হইলেন | 
ক্রমশঃ-- 





বিশেষ দ্রব্য | 

পগ্থার গ্রাহকমহোদয়গণের প্রতি নিবেদন এই যে, আমাদিগের পঙ্থার 
যখন যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, সে গুলি যেন আপনারা অনুগ্রহ 
করিয়! পাঠ করেন । বিশেষতঃ গত চৈত্র মাসের বিজ্ঞাপন পাঠ 
একান্ত আবশ্যক । আর যিনি ঘখন স্থান বা ঠিকানা পরিবর্তন করিবেন 
দি আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়! পত্রে জানাইবেন । তাহা না হইলে 
আমাদিগকে পুস্তক পাঠাইতে কষ্ট পাইতে হয় এবং ঠিকানার গোল- 
সাপের ,জন্য"বদ্দি কে পুস্তক না পান তাহা হইলে আমর! দায়ী নহি। 
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নিন্দা এতছুভয়েরই যে একান্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে অণুমার সংশয় 
থাকিন্তে পারেনা ॥ ১১৯ ॥ 


মুল। 


শন্ধৎং তগঃ প্রবিশন্তি যেহুসস্ত তিমুপাসতে | 
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্্রতআৎ রতাহ ॥ ১২ ॥ 


টাকা |" মিথ্যাজ্ঞানম অনর্থভেতঃ, 
উতি প্রাগুক্তসা বিবরণম্‌ 
তত্র আদ্যসা অয়মর্থত 17 অসম্ভতিং-জগত্ক্কঙেঃ অকভারত সৃষ্টিকর্তা 
ন” ইতি উপাপত ইত্যর্থঃ | সন্তুত্যাম, উ-শক্ এবাধোহনেন অন্বেতি 
সঙ্ত্তাম্‌ উ-স্ৃষ্টিকর্তৃত্রে এব, রতাত। “ভগবান সৃষ্টিকর্তা এব, ন 


গানমেব মুক্তিভেতৃঃ 


ভুত 
পা 
হি রি লনম্ন্বএয়েণ ক্রিয়ভে। 


তি 
2 
] 


আান্ধহ ওম 2 ইহ 


সংহারকর্তী” ইতি উপাসত ইত্যর্থঃ 1 প্রাগবদেব অবশিষ্টন্ত অর্থে 
ধ্যেয়ঃ ॥ ১২ ॥ 


অন্ুখাঁদ |_ বাহানা অসন্তুতির উপাসনা করে, তাভার। অন্ধতামসে 
প্রবেশ করে, কিন্তু যাহারা কেবল মাত্র সম্ভততিতেই রত, তাহারা তদ- 
পেক্ষা অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই ॥ ১২ ॥ 


ভাবব্যাখ্যা |--পুর্বে অভিহিত হইয়াছে যে, সিথ্যাজ্ঞানই অন- 
তের এবং তত্বজ্ঞানই মুক্তির হেতু । উপস্থিত তিনটা মন্ত্রে উক্ত বিষয়েরই 
বিশেষ বিবরণ বিবৃত হইতেছে । 

সম্ভৃতি-শবের অর্থ--সস্তবস্থান, উত্পভিস্থান বা সথষিকর্ভা ৷ অসস্তৃতি 
অর্থাৎ স্থষ্টিকর্তী নহে । 

যাহারা অ-সম্ভৃতির উপাসনা করে, অর্থাৎ “ভগবান সৃষ্টিকর্তা 
নহেন* এই বলিয়। যাহারা উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে 
সেই নিবিড়তিমির-পরিবৃত লোরুমমুহে গমন করিতে হয় | কিন্তু 
যাহারা কেবল মাত্র সম্ভৃতিতেই স্ৃষ্টিকৃত্বেই রত, অর্থাৎ যাহারা * ভগবান্‌ 
কেবল মাত্র স্থ্টিই করিয়া থাকেন, সংহার করেন না” এই বলিয়া 


৩ 


১৮ ঈশোপশিষৎ। 


উপাসনা করে, তাহারা উক্ত অসম্ভৃতির উপাসক অপেক্ষাও ওক 
স্বর * অন্ধকারে আচ্ছন্ন লোকে গমন করিয়া থাকে, ইহা! স্ুনি- 
শ্চিত ॥ ১২ ॥ | 


মল। 
৪. 


অন্যদেবাহুঃ সম্তবাদন্যদীহুরসক্ত বাঁ । 

ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নম্তদ বিচচক্ষিরে ॥ ১৩ ॥ 

টীকা ।_- ন কেবলং বিপক্ষেইনর্থসত্বাদেব স্থষ্টিসংহারয়োঃ 
কর্তৃত্ং হরেজ্ঞেয়ং, কিন্তু দলদ্বয়-ুক্তমোক্ষোপযোগিত্বাদপীত্যাহ, অন্য- 
দেবেতি । সম্ভবাৎ্--হরেত স্ষ্টিকতৃত্বজ্ঞানাৎ । অসন্তবাৎ--সংহার- 
কর্তৃতজ্ঞানাৎ। শিষ্টং প্রাগবজজ্ঞেয়ম্‌ ॥ ১৩। 


অন্থুবাদ এ আমাদিগের সমক্ষে মোক্ষরসাধনসম্থন্ধে, 
করিয়াছি যেবৃদ্ধগণ বলেন, সম্ভৃতি হইতে যাহা লাঁভ কর! যা, 
তাহা অন্ত । আর অসম্ভৃতি হইতে যাহা লভ্য হয়, তাহাও যে অন্ত, 
ইহাঁও উক্ত বৃদ্ধগণ কহিয়া থাকেন ॥ ১৩।॥ 


ভাবব্যাখাণ 1" ভগবান্‌ শ্রীহরিই স্থজনকারী ' এরই জ্ঞান 
হইতে মোক্ষফলের যে অংশ লাভ করা যায়, “ ভগবান্‌ শ্রীহরি সংহ্বার- 
কারী” এই জ্ঞান হইতে যোক্ষফলের সে অংশ লাভ কর! যায় না! 
এইজপ আবার এশ্রীহরি সংহারকারী” এই জ্ঞান হইতে মোক্ষফলের 
যে অংশ লাভ করা যায়, “শ্রীহরি স্জনকারী; এই জ্ঞান হইজে 
মোক্ষফলের সে আংশ লাভ করা যায় না । ফলতঃ, সম্ভৃতি হইতে 
অর্থাৎ এশ্রীহরি স্জনকারী, এই জ্ঞান হইতে মোক্ষফলের এক 
ংশ এবং অ-সন্তৃতি হইতে অর্থাৎ “শ্রীহরি সংহারকারী, এই জ্ঞান 
হইতে মোক্ষফলের অপর এক অংশ যে লাভ করা যায়, ইহাই 
এই মন্ত্রের অভিপ্রায় ॥ ১৩ ॥ ৃ 
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মূল। 
লম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ বেদোভয়ৎ সহ। 
বিনাশেন মৃত্যুৎ তীত্ব সম্ভত্যাহযৃতমশ্বততে ॥ ১৪ ॥ 


টীকা! |-_-এতনন্ত্ার্থমেব ব্যক্তহ, সক্তৃতিঞ্চেতি । সম্ভৃতিং_ স্ৃষটি- 
কর্তৃতম"। বিনাশং_জগৎসংহারকর্তৃত্ম্‌ | শিষ্টং প্রীগ্রৎৎ | স্থষ্ট্যপ- 
লক্ষিতানস্তগ্ডণাস্মকত্বজ্ঞানাৎ আনন্দান্ছভবঃ বিনাশকর্তৃতজ্ঞানাৎ অখিলক্লেশ- 
'নিবৃতি?, ইতাভয়রূপমোক্ষায় উভয়জ্ঞানম্‌ আবশ্যকম্‌ ইতি ভাব? ॥ ১৪ ॥ 


অনুবাদ । যিনি সন্তৃ্ভি ও অসস্তৃতি এই দুইটাকে পুরুষার্থের 
হেতু বলিয়া অবগত হইয়াছেন, তিনি বিনাশ বা অসম্ভৃতি দ্বারা মৃত্যু 
অতিক্রম করিয়া, সম্ভৃতি দ্বারা অমৃত লাভ করিয়া থাকে না ॥ ১৪ ॥ 


পাবব্যাখ্যা | এই মন্ত্রটা পুর্বমন্ত্রেরই ব্যাখ্যা বিশেষ 1 
 চণক ( চেণা, বুট, ছোলা) ফল যেরূপ দ্বিদল-বিশিষ্ট, মোক্ষফলও 
সেইরূপ। চণক একটী, এ কথ। সত্য; কিন্তু তাহার দল ছুইট্রী, 
এঁ দুইটা দল লইয়াই চণক একটী । এইরূপ মোক্ষ এক, এ কথ৷ 
প্রক্কৃত, কিন্তু তাহার দল দুইটী ; এই ছুইটি দল লইয়াই মোক্ষফল 
একটী | চণকের একটী দলও চণক, তাহাতে পন্দেহ নাই ; কিন্ত 
তাহ। চণকের এক অংশ মাত্র ; আর একটী দল উক্ত অংশের সহিত 
যুক্ত না করিলে, একটী « পূর্ণ চণক * হইতে পারে না । 
এইরূপ ঘিদল-বিশিষ্ট  মোক্ষফলের একটী দলও যে মোক্ষ, 
তাহাতে ষন্দেহ না থাকিলেও, তাহা সম্পুর্ণ মোক্ষ নহে, 
মোঁক্ষফলের এক অংশ মাত্র, বুঝিতে হইবে । উভয় অংশ 
বা ছইট্ট দল একত্রিত হইলেই একটী « অথণ্ড মোক্ষফল 
হইয়া থাকে | 
. আনন্দান্ভব এবং অখিলক্লেশনিকৃতিই মোক্ষফলের ছুইটী 
ঘজ, বা ছুইটা অংশ । সড়ূৃতি হইতে বাঁ “ শ্রীহরিই স্জন- 
ক্ষারী' এই জ্ঞান হইতে অমৃত বা আনন্দান্ুভব রূপ মোক্ষ- 
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ফলের এক অংশ এবং বিনাশ € অসম্তৃতি ) হইতে বা * শ্রীহরিই' 


সংহারকারী » এই জ্ঞান হইতে মৃত্যু-অতিক্রম বা অখিলক্লেশ- 
নিবৃত্তি রূপ মোক্ষফলের অপর অংশ লাভ করা যায় ॥ 
- এখন এ বিষয়টি একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক | 
বৃক্ষের বীজ না হইলে অঙ্কুর হয় না, আবার অন্কুর না 
হইলে বীজও হয় না, স্থতরাৎ বৃক্ষের বীজ অগ্রে, কি অস্কুর” অগ্রে, 
সঞ্জাত হইয়াছে, ইহা যেরূপ নির্যয় করা যায় না; সেইরূপ 
কর্ম আশ্রে, কি জীব অগ্রে, তাহারও মীমাংসা. করা স্কিন | 
কেন না, কর্ম না হইলে জীব হয় না, আর জীব না 
হইলে বর্দও, জন্তাবিত হয় লা এই নিমিত্তই শাম্ত্রকারগণ 
নিদ্ধান্ত করেন যে, রীজাঙ্কুরস্তাঘ়ে জীব ও কত এতছুভয়ই অনাদি-_-জীব 
অনাদি-কর্ধ-পাশে আবদ্ধ | অঙ্কুর-উদ্গমের পুর্বে বুক্ষের বীজগ্ুলির যে 
অবস্থা, স্থষ্টির পূর্বে অপ্রারবূকর্ম জীবসমূহেরও ঠিক সেই অবস্থা - একটু 
বিচার করিয়া দেখিলে, আমরা এ বিষয়টি বেশ বুঝিতে পারিব। বৃক্ষের 
বীন্রগুলি কি? না, এক একটি আবরণ দ্বারা আবৃত অভিসথক্্রভাবাপন্ন 
শার্খা-পল্লবাদি-সমন্বিত সেই সেই বুক্ষ | বাস্তবিক আমাদের যদি সুষ্ক্ম 
বন্্ দর্শন করিবার সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে আমরা যে 
কোন বৃক্ষের একটি বীজের আবরণ উম্মোচন করিলেই দেখিতে 
পাইতাম যে, সেই ফল-পুষ্পাদি-সমম্িত স্বৃহৎ বুক্ষটিই জুহ্ক্রূপে 
সেই আবরণের অভান্তরে বিরাজিত রহিয়াছে । অপ্রারন্ধকর্ধ 
জীবসমূহও ঠিক এক একটি বীজের মত | কুঙ্গাশরীরের 
আবরণে আবুত শুভাশুভ-কন্দ্মফল-সমন্বিত এক একটি জীবই-- 
জীবের বীজভুল্য । যেরূপ বৃক্ষবীজের অগ্কুরোধ্পাদনের স্থান--মৃত্তিকা, . 
এইরূপ জীববীজের অস্কুরোপাদনের বা কর্মপ্রারস্তের স্থান-_-এক 
কথায় বপিতে হইলে, প্রক্ৃতিই বলিতে হয় । বৃক্ষের বীজ বহু 
দিবস যাবৎ মৃত্ৰিকা় অবস্থান করিলেও, যত দিন পর্য্যস্ত জলধরের 
রূপা লাভ না করে, ততদিন পর্যস্ত তাহা হইতে অস্কুর উদগত 
হয় না । এইন্সপ জীবের বীজগুলিও প্রন্কতির ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ 
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কাল অবস্থান করিলেও, যতদিন পর্য্যস্ত ভগবানের ইচ্ছা-শক্তির 
সঞ্চার বা কৃপাবারি লাভ না করে, ততদিন পর্যাস্ত তাহাদিগের 
অস্থরোদগম হয় ন1-তাহাঁদের কর্ম প্রারদ্ধ হয় না| যে বীজটি 
ঘে বৃক্ষের, জলধরের জল লাভ করিয়া, সেই বীজ হইতে, সেই 
বুক্ষই প্রাছুভূর্ত হয় | যথা আজমের বীজ হইতে আঅবৃক্ষ, লিচুর 
বীজ হইতে লিচুবৃক্ষ প্রভৃতি । আবার যে বীজটি যেমন পুষ্ট 
বা অপুষ্ট থাকে, তাহা হইতে সেইরূপ পুষ্ট বাঁ অপুষ্ট বুক্ষই জন্মিয়! 
থাকে ! ঠিক এইরূপই, যে বীজটি যে জীবের, তাহা হইতে সেই- 
রূপ জীবই প্রাদুভূতি হয় | যথা--মন্ষ্ের বীজ হইতে মনুষ্য 
পশুর বীজ হইতে পশু প্রভৃতি । আবার যে বীজটি যেরূপ কর্থ 
দ্বারা পুষ্ট বা পুষ্ট থাকে, তাহা হইতে সেইরূপ পুষ্ট বা অপুষ্ট 
জীবই সঞ্জাত হইয়া থাকে । এতাবতা প্রতিপন্ন হইল যে, জলধর 
যে নৃতন করিয়। কোন বৃক্ষ স্থষ্টি না করিয়া, যাহ! সেই বীজের 
স্অভ্যন্তরে বিন্যস্ত, তাহারই অভিবাক্তি করিয়া দেয় মার, তগবান্ও 
ঠিক সেইনূপই নুর্তন করিয়া কোঁনরূপ ছোট ঝড় জীব সৃষ্টি না করিয়া, 
কৈবল সেই বীজনিহিত জীবগুপির প্রাছর্ভাব 'করিয়া দেন মাপ । 
ভগবান পরম কারুণিক, নকল জীবেই তাহার সমান দৃষ্টি, তিনি 
অনস্ত গুণের আধার, সুতরাং তিন যে কাঠাকেও প্ডত, কাহাকেও 
মূর্খ, কাহাকেও ধনী, কাহাকেও দরিদ্র, কাহাকেও ভোগী, আর 
কাহাকেও বা রোগী করিয়া সথষ্টি করিয়াছেন, তাহা নহে । যে 
বীজটির ভিতর যেমন উপাদান থাকে, তাহার ইচ্ছাশক্তি র| 
করুণাবারি লাভ করিয়া, সেই বীজ হইতে সেইরূপ ভীবই বিনির্গত 
হইয়! থাকে । স্থির প্রতি করুণাময় ইচ্ছাময় ভগবানের করুণা বা ইচ্ছাই 
এক মাত্র কারণ | অর্থাৎ যখন তিনি দেখেন যে, আহা ! কত 
শত শত জীব, কত কাল হইতে, আপনাঁপন কর্ম গুলি লইয়া, 
রন-লীন বিহঙ্গের ন্যায় "প্রকৃতিতে দিলীন হইয়া রহিয়াছে,--তাহাঁদের 
কর্মগুলি ফলোনুখ হইখাও ফল প্রদান করিতে পারিতেছে না, 
আহা! ইহার মধে) আবার ফত কত যোগত্রষ্ট শাখজরষ্ট সাধক 
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মহাত্মাও রহিয়াছেন, উপযুক্ত শরীরের অভাবে ই"হাদের সাধন ভঙ্জন 
সম্পন্ন হইতেছে না,-এই সকল দেখিয়া তাহায় স্জনেচ্ছা ব্লবত্বী 
হইয়া উঠে, অমনি তিনি প্রকৃতির প্রতি তীভার কপাফৃতবরধিণী 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, আর অমনি ক্রমে ক্রমে প্রকৃতি হইতে বহু- 
বিধ নাম ও বভ্বিধ রূপ লইয়া বহুবিধ জীব প্রাছুভতি হইতে 


থাকে | ইহাই হইল স্থট্টিরহসযোর সংক্ষেপ কথা | এই স্ষ্টি- 
তত্ব পর্যালোচনা করিলে, : স্প্টিকর্তীকে * করুণাবারিধি গুণনিধি ” 
না! বলিয়! থাকা যা না । আবার যখন ভাব যায় যে, জেই 


স্ট্িকর্তীই আমার একান্ত আশ্রয়--সর্বাশ্রয় ভ্রীহরি, তখন কি আর. 
আনন্দ রাখিবার স্থান থাকে ? সুতরাং *« শ্রীহরি স্বজনকারী ” 
ইত্যাকীর জ্ঞান হইতে আনন্দানুভবদূপ ফল লাভ না ভইফে কেন £ 
আবার যখন দেখ| যায় যে, যিনিই স্য্টিকর্ভা, তিনিই--সেই 
শ্রীহরিই সংহারকর্তা, তখন রাঁগ-দেষাদি ক্রেশেরই ব। 'অ্কাঁশ 
কোথায় ? স্থষ্টির আদিতেও যিনি, অন্তেও তিনি, (স্থতরাং মধ্যেও 
তিনি ),-- এইরূপ অবিচলিত জ্ঞান লাভ করিলে ( বা ভগবৎসাক্ষীৎ- 
কাক লাভ করিলে ) পরিপূর্ণ মোক্ষফল প্রাপ্তি হইয়া খাকে ॥১৪॥ 


মূল। 


হিরগ্ময়েব।পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতৎ যুখম | 
তত্তৎ পুননপারণ, সত্যধর্্মায় দৃষয়ে | ১৫ ॥| 


টীকা! 1--এবম্‌ আদামন্্রয়েন উক্তদিশা প্রাপ্তাধিকারং শিষাং 
প্রতি “অনেজদেকম্” ইতাদিনা ভগবতম্বরূপং নিরূপ্য, ণ্যস্ত সর্বাণি” 
ইত্যাদি সার্ধমন্ত্র্য়েন “তৎসাক্ষার্কারে৷ মোক্ষহেতুঃ ইতি উক্ত; স চ. 
সাক্ষাৎকারে ন শ্রবণাদিমাত্রেণ, কিন্তু ইঈশ্বরপ্রসাতদিন ভবতি, ইত্যতঃ 
অ্বকুঠিতশ্রবণাদিকেনাপি তৎসাক্ষাৎকারার্থং ভগবক্প্রার্থনং কার্ধ্যম্‌, ই্তি 
ভাবেন প্রার্থনাপ্রকারমাহ, হিরগয়েনেত্যাদিনা স্মরেত্যস্তেন গ্রস্থেন । 
ছিরগয়য় ইব--হিরিগ্বয়ং--জ্যোতির্য়ম, | “ পিবতি রসান্‌, ত্রায়তে জগ» 


ঈশৌপনিষৎ। ২৩ 
ইতি চ--পাত্রম,। তেন হিরগ্য়েন পাঞ্জরেন_কূ্য্যমণ্লেন । সত্যস্য 
_-সদ্গণপূর্ণসা, হর্ধামগুলস্থস্য তব, মুখং--উপলক্ষণঞ্চৈতৎ»-_বপুঃ, 
সর্বদা অপিহিতম, অস্তি | হে পুষন্‌ 1_-পূর্ণ 1) পপুষ পুষ্টো” ইতি 
ধাতোঃ। তত বপু$, তব সত্যধন্মীয়--( “সত্য ভতগবস্তং, হৃদয়ে ধারয়তি। 
ইতি ব্যুৎপত্যা৷ ) ব্বন্ধযানাদিমতে ভক্তায় মহ্যং, দৃষ্টয়ে_মম ত্বদর্শনার্থম, 
অপাবৃণু--অপগতাঁবরণং কুরু ॥১৫॥ 


অনুবাদ 1-_হে পৃষন্! ( পূর্ণন্বব্ূপ ভগবন্‌ !) হিরণস্ব ( জ্যোতির্দয় ) 
পাত্র দ্বারা-স্ধ্যমণ্ডল দারা, সত্যের--সদগ,ণপরিপূণণ হ্ৃরধ্যমগলস্থিত. 
তোমার, মুখ (মুখ প্রভৃতি সমস্ত শরীর ) সর্ধদা! আচ্ছাদিত রহিয়াছে । 
আমি সত্যধর্মা--সত্যশ্ব্প তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি, স্থতরাং 
তুষি আমার দর্শনার্থ, তোমার সেই শরীর আবরণোন্ুক্ত করিয়! দাও | ১৫॥ 


ভাঁবব্যাখ্যা |--ভগবৎসাক্ষাৎকারই যে মোক্ষপ্রাপ্তির একসাত্র 
হেতু, তাহ পূর্বেই অভিহিত হইয়াছে | কেবল মাত্র শ্রবণাদি-সাধন 
দ্বারাই যে ভগবৎসাক্ষার্কার লাভ হইয় থাকে, তাহা নহে, কিন্তু ভগবত- 
কপা প্রভাবেই তাহা লাভ করা যাঁয় । শ্তরাঁং শ্রবণাদি-সাধন- 
সম্পন্ন ব্াক্তিরও ভগবতসাক্ষার্কাঁরের নিমিত্ত ভগবৎসমীপে প্রার্থনা 
করা বা তাহার কৃপাভিক্ষা করা একান্ত কর্তব্য । কির্ধূপে কপা- 
ভিক্ষা করিতে হইবে, তাহাই * হিরণ্ুয়েন ” প্রভৃতি পাঁচটি মন্ত্রে প্রদর্শিত 
হইতেছে ॥১৫ ॥ 


মুল। 
পুন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যুছ রশ্মীন, সমুহ । 
তেজেো যন্তে রূপং কল্যাণতমং ততে পশ্যামি ॥ ১৬ ॥ 
টীকা 1---হে পুষন্‌ 1 পুর্ণ |) একর্ষে !1--সর্ধবিষয়কত্বাদিপা 
প্রধামজ্ঞামবন্বহেতুনা! একর৫িশব্ববাচ্যঃ সন একর্্যাখ্যমুনিস্থ !) ঘম 1-- 
-পীর্ধনিয়ীমকতয়াঁ যমশব্দবাচ্যঃ সন -যমান্তর্গত !? হুট 1"-গুত্িভিঃ 


২৪ ঈশোপনিষৎ। 

প্রাপাত্বহেতুনা স্থধা শববাচান সন্‌ হর্য্যান্তর্গত !; প্রাজাপত্য 1--প্রজাঁপতে: 
হিরণাগর্ভদা বিশেবেণ প্রাপাতয়া 'প্রাজাপত্য শব্দবাচ্য | ; রশ্মীন্--মদীয়ং 
স্বরূপক্ানং, বাভ--বিন্তারয়, তেজঃ _বাহাজ্ঞানং, চ, সমূহ-বিস্তারয়েতার্থত । 
তেজ ইভ্ভি স্বরূপজ্ঞানং, রশ্মীন ইতি বাহ্জ্ঞানং বা । তথা চ যৎ তে 
রূপং কল্যাণতমং। তৎরূপং, তে প্রাসাদাঁৎ অহং পশ্যানীতি | 
আদিতারশ্মাদীনাম্‌ অপগমনাদিনা তদন্তর্গত-প্রতীত্যসম্তবাৎ আদিত্য- 

রশ্াদিবিষয়ং ব্যাথ্যানম, অযুক্তম, ॥ ১৬ ॥ | 


অন্ববাদ 1-হে পুষন্‌ ! একে ! বম ! স্র্য্য! প্রাজাপত্য ! 
তুমি আমার স্বরূপজ্ঞান বিস্তীর কর, এবং বাহ্যজ্ঞানও বিস্তার কর, আমি 
তোমারই প্রণাদে, তোমার যে কল্যাঁণতম রূপ, সেইরূপ জন্দমশন করি ॥ ১৬॥ 


ভাবব্যাখ্য! |--পুবন- পূর্ণ [1 €খষ১” ধাতুর অর্থ--গমন ; * খষি 
. শব্দ এই “খন ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন 1 বিনি জ্ঞান ও সংসারের 
প্ঃরে গমন করিয়াছেন, তিনিই খধষি” । ভগবানের অপেক্ষ। । 
খষ অর্থাৎ জ্ঞানবান আর কেহ নাই, সুতরাং তাহাকে “একর্ষে ১! 
বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে । একরিনামক মুনির অন্তর্ধামী বলিয়াও 


ভগবান্-_একর্ষি । ভগবান সকলেরই শিয়মনকর্তী, আবার যমেরও 
অস্তরে তিনিই অবস্থিত, সুতরাং তাহাকে “যম 1৮ বলিয়া 
সম্বোধন করা হইল | সুরিসমুহের ব! পণ্ডিতমগ্ডলীরই প্ররুত 


প্রপা বলির। এবং স্র্যেরও অজ্তর্ধানী বলিয়া, ভগবান * স্র্ধ্য |? 
সন্বোধনে সন্বোধিত হইলেন | হিরণাগর্ভ বা ত্রঙ্গার অপর নাম-- 
প্রজাপতি | ভক্তবৎ্সল ভগবান্‌ পণ্ডিতগণের প্রাপ্য হইলেও, তিনি 
তাহার পরম ভক্ত প্রজাপতিরই বিশেবরূপে প্রাপ্য, এই নিমিত্তই 
“ প্রাজাপত্য !” এই সম্বোধনস্থচক শব্দ তাহার উপর প্রযুক্ত. হইল | 

“রশ্ীন্‌? প্রতি পদের প্রয়োগ দেখিয়া কেহ কেহ এই মন্ত্রটিকে 
সুর্ধ্যপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়। থাকেন । টীকাকারের মতে--উক্তব্ূপ ব্যাখ্যান 
অনুক্তিযুক্ত | হ্ুর্য্যের রশ্মি প্রভৃতি অপসারিত হইলে যদি ক্ছ্য্য- 
মওডলান্তর্বন্তী সেই পরমপুরুষের সাক্ষাৎকার লাঙ করা যাইত, তাহা 


ওয়ভাগ। ] প্রি র্ডিক ১৩১৬। সণ ভঠ৪খম সংখাতি। 





মাসিক পত্র। টা 
শকঞ্চধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, (ব এল, $ইপগ্ডিত: রীহবামলাল গোম্বামী 


সিদ্ধান্ত বাচস্পতি সঙ্্ুঘদিত 11 
৩৯।১ নং মস্জিদ বাড়ী! ই্ীট, উ্টলিকাতাঁ, ধুঁইিতে 
শত্রীমঘোরনাথ দত কর্তৃক প্রকার্ঠিত ত। 
বিষয় ] জধকপ্,২ * প্রাস্ক 
১।. আগমনী তত শ্রীযুক্ত ধু শর.” রঃ ৭৭৭ ১৬১ 
২। সভীতেজ ... শ্রীযুক্ত রুষ্ণবনী ুখোপাধাা এম, এ, বি-এল ১৬৬ 






৩। মানবীক্র সপ্ততত্ব যুগলমেবক রী ১৭২ 

। পৌরাণিক কথ! ২ শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নারায়ণ হ এম, এ, বি-এল ১৭৫ 
*₹) ভমংহরিদাস ঠাকুর ল্ীমতীনগেন্্রবাল। দাসী (মুজ্ঞোফী) ১৭৯ 
৬। ম্যাড্যাম ব্যাভাষ্‌্কিসঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রণবানন্দ শর্া ঠা ৪৬৩ 


৭1 অন্িচার .,, ভাক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৮৮ 
৮1 ক্লাখালের গন্প -*... শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি-এল ১৯* 


1] কাশী পঞ্চক-স্তোত্রমূ শ্রীুক্ত পুর্ণচন্দ্র দে বি, এ রি বং 
১৯। জীবন্মুক্তির পরে শ্রীধুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি-এল ১৯৬ 
১১। ব্রক্গতত্ব নিকূপণ : উুত্ত' কুর্তীলাল রায় রঃ সং 
১২। চিগ্রগুপ্ত বা গুপুচিত্র শ্রীযুক্ত উপন্দ্রনাথ নাগ রঃ হর 
১৩। সঙ্গীত ১১ রাণী শ্রীমতী মৃণালিনী রঃ ২০৮ 
১৪। সঙ্কীর্তন ১৪ ভ্ীয়তী নগেন্দ্রবাপা দাদী ( ভোছী ) ২০৮ 
১৫। গান *., শ্ীযুক রামলাল দত্ত * ২১৯ 
১৬।7 হিন্দুধন্্ম তত্ব. শ্ীযুক যোগীন্ত্রনাথ সেন এম, এ **, 7২১১ 
১৭। ভক্ততত্ব. * . পণ্ডিত শ্রীধুক্ত শ্তামগাল গোস্বামী টি লতি ২১৩ 


নিল 


নিয়গাঁবলী । 


১1 কপিকাঁতীয় *পন্থার” অগ্রিষ বাধিক মুগ্য ১২ এক টাকা, মফঃম্থলে 
ডাকমাগুগ সমেত ১%* আঠার আন মাত্র । প্রতি সংখ্যার নগদ মুল্য %* দুই 
আন] মার। অগ্রম মুলা নাপাইলে পন্থ। পাঠান হয় না। শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম! 
অতিরিক্ত ধাহারা লইবেন--সব্বঞ্জ ।* চারি আন! অধিক লাগিবে। 

২। টাকা, কড়ি, পত্র, গ্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য, পুস্তক ও বিনিময়ে 
সংবাদ ও মাদিকপত্রাদি নিয় ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইধেন। ষ্ট্যাম্প 
াঠাইলে টাকায় /* আন কমিশন লাগিবে। 

৩। ধাহার। গ্রাঙছক হইতে ইচ্ছ। করিবেন, তাহারা অনুগ্রহ করিয়। নাম 
ও ঠিকান! পত্রে, পোষ্টকাে অথব| মণি অর্ডারের কুপনে পরিষ্কার করিয়। 
1লখিমা! আমার নিকট পাঠাইবেন। 

৩৯। ১ নং মন্জিদ্বাড়ী স্ট্রীট, ॥ শ্রীমঘোর নাথ দত্ত | 
কলিকাতা। $ প্রকাশক । 

১। এখন হইতে যে মাসের “পন্থা” দেই মাসের মধ্যে কোন সময়ে প্রকা- 
শিত হইবে । যদ্যপি কেছু পরের মাদের ১৫ইয়ের মধ্যে পত্রিকা! ন! পান তাহ! 
হইলে আমাদিগকে জানাইবেন | তাহার পর আর আমর! দানী থ।কিব ন|। 

২। প্রবন্ধ মনোনীত ন! হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি । « 

৩। পত্রিক! না পাইলে অথব। পত্রিক1 প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন গর্টীকার 
গোলযোগ ঘটিলে আমাকে কিনব! প্রকাশককে পত্র লিখিয়! জানাইবেন।; 

ীশরতচন্দ্র দেব ।--কাব্যাধ্যক্ষ | 
৩৯। ১ নং মস্জিদ্বাঁড়ী স্বীট, কলিকাত1। 


পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম । 


“পন্থায়” বিজ্ঞাপন গ্রাকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩২ তিন টাকা, অর্ধ 
পৃায় ২২ ছুই টাক! এবং দিকি পৃষ্টায় ১।* এক টাক1 চারি আন লাগিবে 
অধিক দিনের অথব! বরাবরের জন্ত হইলে পত্র পিখিলে অথবা আমাদের 
কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। 

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্টায় ৪২ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠায় ২॥ 
টাক। এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১।* টাকা লাগিবে। 

এই মাল হইতে ২১ নং স্ুুখিয়া স্বীটের শ্রীযুক্ত জ্ঞানেনচন্দ্র ঘোষফে পন্থার 
এজেন্ট নিযুক্ত কর! হইল। 

শ্রীললিতমোহন মল্িক। শ্রীশরৎচন্ত্র দেব । 

কার্ধ্যাধ্যক্ষ---বিজ্ঞাপন বিতাগ। কার্্যাধ্যক্ষ সাধারণ বিভাগ । 
২০ নং লালবাজার সীট, কলিকাতা । ৩৯ ১ নং মস্জিদ্ বাড়ী তরী, কলিকাত1। 


[তা ৪ 0০0০0111078 এশার নার ছাাঃটাশাছ, 
৫6 “41076-22/85”) 793) 11691519471 9066৫700164, 





(১) 


(এ, মা, আনন্দময়ি ! আনন্দে মাতাঁও, 


নিরানন্দময় বঙ্গে, ভীষণ তরঙ্ক ভঙ্গে, 


আতঙ্কে আকুল জীবে, জননি 1 হাঁসাও, 
সন্তানের শত ব্যথ! বারেক ভুলাও । 
(২) 
উজল, উজলা দেবি ! বঙ্গের গগন, 
স্বরূপেতে দশদিশি, আলোকিয়া দিবানিশি, 
মাও কালিমা. কর প্রীতি.বরিষণ ; 
হউক, জননি!। বঙ্গ আনন্দে মগন। 


৯৬২ 


পস্থা | [ আশ্বিন। 


(৩) 
কতাদিন গেছ চলি কোথায় জননী, 
এখানে সন্তান তব, বেদনা ব্যথিত সব, 
তৃধিত হেরিতে তব চরণ ছুথানি, 
এস ম1, এস মা, উম!, মহেশমোহিনী। 
(৪) 
কাণ্তিকে়, গণপতি, লক্ষ্মী, বীণাপাণি, 
মহাতাগ্য মহাজুরে, লয়ে সাথে সর্বস্থরে, 
জগন্মোহিনী বেশে, অস্থরনাশিনী, 
শরতে শারদে ! সাজ, মা, সিংহবাহিনী | 
(৫) 
দেখ না, জননি ! নয়ন মেলিয়া, 
জীবের কি বেশ, দেখনা আসিয়া, 
শোক, ছুঃখ, তাপ, সদা দহে হিয়া, 
সদা রয় তার! জীবনে মরিয়া, 
হতাশ-পরাণে আকাশে চাহিয়া, 
জুড়াও, জননি ! তাদের আসি। 
(৬) 
ওই মহামারী, বিকট আকারে, 
বধে নরনারী, বাছেনাকো। কারে, 
ওই, অন্নপূর্ণে ! অন্নহীন নরে, 
হাহাকার করে, আহ।। ক্ষীণ-স্বরে, 
এ ঘোর কুদিনে, অভয়ে ! কাতরে 
দাও ম! অভয়, এ ভয় নাশি। 
(৭) 
হর্বলের দেহে বলীর পীড়ন, 
শোন মা, আসি সে করণ রোদন, 
দেখ মী, এ বঙ্গে কি রঙ্গ ভীষণ, 


১৩০৬ ] 


আগমনী । ১৬৩ 


অবলীক় প্রতি পশু আচিরূণ, 
জ্ঞানবুদ্ধি হারা, আঁখি ভরা ধারা 
হুঃখের অকুল পাথারে ভাসি ॥ 
(৮) 
তাই সকাতরে ডাকি গো জননি ! 
নাশ এ হুর্গতি, ছুর্গতি-নাশিনি ! 
নেহারি তোমারে সভয় অস্তরে, 
যাক মহামারী ত্বরা মা, অন্তরে 
ক্ষুধাতৃর-ক্ষুধ। হ*ক নিবারণ, 
দুর্বল, পীড়ন হ”ক বিহ্বরণ, 
অবলার অশ্রু কর গো মা, দূর, 
হ”ক শোকে শান্ত, নীরোগ আতুর, 
দ্বেষ হিংস! ভুলি, প্রাণমন খুলি 
আবার আনন্দ-অন্তরে হাসি 
(৯) 
পাঁধাঁণ (ও) জননি ! তব আগমনে, 
হরধষিত হয় ম্বজনের সনে, 
শ্যামল বরণে প্রীস্তর কানন, 
দেখায় তাদের গ্রীতি-_নিদর্শন ; 
তড়াগ তঠিনী আনন্দেতে ভুলে, 
উছলে, জননি ! তার! কুলে কুলে, 
ফুটছে কুসুম সৃষমায় ভরা, 
পুলকে পুরিত সমুদয় ধরা, 


দেখিতে তোমারে সবে অভিলাধী, 


কর পুর্ণসাঁধ, জননী গে, আসি। 
(১০) 

উঠি মা, প্রভাতে, তুলি ফুল দলে, 

গাথ তায় মালা, সাজাইব গলে, 


১৬৪ 


পন্থা । [ আশ্বিন 


দিব মূ অঞ্জলি অঞ্জলি ভবিয়ঃ, 

জব| বিলুদলে চর্ণ ঢাকিয়া, 

সে চরণ শোত। হেরিব মা ঘবে, 

ভুলিব আপন! ভুলাইব সবে, 

জালা, ছুঃখ, শোক,--করমের ফল, 

নেহারি চরণে ভুলিব সকল; 

হাসিবে সকলে হাসিব আপনি, 

হউক সে দিন, জগৎ-জননি । 
(১১) 

ঘাত প্রতিঘাঁতে ভর! মাগো 1 এ সংসারে, 

নিয়ত ডূবাতে চায়, নিরাশ! সাগরে, 

করিতে স্জীব তাই সম্তানে তোমার, 

সাদরে ডাকি মা, তোম। সানন্দ-অস্তরে ॥ 
(১২) 

ফুল মনে ফুল্ল প্রাণে সহ প্রিয়জন, 

স্থখের সাগরে স্থখে করি”সম্তরণ, 

সমুখে, শোভতিবে তব ও রাঙ্গ। চর্ণ, 

হেরিব, সকলে মিলি, ভরিয়। নয়ন । 
€১৩) 

শরতে, অন্বর পরে নব নীলাম্বর, 

শারদে ! অস্বর নব পরে নারীনর, 

নব সাজে নব ভাবে নুতন জীবনে, 

আবার জাগিছে আশ হতাঁশের মনে ; 

তব আগমনে সুখ করে আগমন, 

তাই এত তৃষা তব হেরিতে চরণ । 

রাজা, প্রজা, ধনী, ছু:খী,--সস্তান সকলে, 

বিপদে, সম্পদে, মাগে।! রাখিও কুশলে। 


১৩৭৬ |] 


আগমনী । ১৬৫ 


(১৪) 
বোধনে প্রবুদ্ধ হয়ে এস গে। জননী, 
আনন্দে মাতুক মাগো ! অখিল অবনী। 
হর্গে! ছর্গে! দুর্গে! মা! মা! ছুর্গতি হারিণি! 
এদীনে সুদিন দাও, কুদিনে, তারিণি ! 
(১৫) 
এস মা, এস মা, উম! ! হরমনমোহিনি ! 
হেরিব মানসে, তোম।, চও্ডমুণ্ড নাশিনী । 
বিদদ্দাম সমপ্রভা, মৃগপতি আসনা, 
দশায়ুধ করে ধৃতা, শ্রীছুর্গা ত্রিনয়ন| | 
(১৬) 
জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ত্রিতাপ হারিণি ! 
জয় সর্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোহস্ততে ॥ 
জয়ন্তী মঙ্গল। কালি ভদ্রকালী কপালিনী। 
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বধা স্বাহা নমোহস্ততে ॥ 
প্রণব বূপিণি দেবি চতুর্ববর্গ প্রদায়িনি। 
ভক্কিপ্রীতি দেহি দেবি যশ; স্বাস্থ্যং ধনং স্থুখম্‌ 
(১৭) 
বেহাঁগ, আড়া। 
( এস ম!) শিবমোহিনি ! 
শুভদে, শুভদে ! মাগো, অশুভ নাশিনি ! 
নিরানন্দ নাশ তরে, এস, গে। ! ধরণী”্পরে, 
দশাঘুধ দশ করে, ধরে জননি ! 
কতদিন তোমা হারা, রয়েছি সম্তান মোরা, 
ছু“খে চখে সদা ধারা, দু'থ হারিণি ! 
সদাশিব আশুতোষে, সদা তোষ, ম1, অশেষে, 
তোষ জীবে, দয়াবশে, এসে অবনী । 
জ্ঞানহীন গুণহীন, ভকতি ভজনাহীন, 


কাতরে ডাকে ম!, দীন, দীনতারিপি! 
আধন্ঞয় শর্মা ॥ 


১৬৬ পন্থা । আশ্বিন 1 
ভনভ্ভীতিত্জ। 


কতো সপ 


ক্ডিন্দ রমণীগণের কাছে সাবিত্রী স্থন্দরী সতীত্বের আদর্শ ; এই আদর্শ 
সমক্ষে রাখিয়া হিন্দুগণ ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে যৌগই বল আদ্র ধর্মই বল আর 
কর্মই বল সতীত্বই স্ত্রীলোকের সব। অন্ধকার রজনীতে উপবাসক্লান্তা সাবিত্রী 
স্ন্দরী মৃত স্বামীকে অঙ্কে স্থাপন করিয়। বসিয়া রহিয়াছেন এবং ষমরাজ সেই 
সতীর তেজে মুগ্ধ হইয়। ভীহার মৃত স্বামীর জীবন দান করিতেছেন এই চিত্র 
মনে আঁকিলেই অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠে এবং মন ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। 

“লোকমাত। সতীন্ত্রীগণ এই সসাগর! পৃথিবীরে ধারণ করিতেছেন ।» মহা. 
ভারতে এইরূপ কথ উল্লিখিত আছে। বাস্তবিকই একটু ভাবিয়! দেগ্সিলে এই 
কথাটি যে সম্পূর্ণ সত্য ইভা বেশ বুঝা ষায়। সমাজের বর্তমান অবস্থা, জাঁলোচনা 
করিয়া দেখ, প্রাচীন সমাজের ইতিহাস আলোচন। করিয়! দেখ, তাহা হইলে 
ইহাই দেখিতে পাইবে সতীর প্রণয় আশ্রয় করিয়াই পৃথিবীতে ধন্দদ স্থাপিত 
রহিয়াছে এবং সতীর ক্রোধ হইতেই অধশ্মের বিনাশ সম্পাদিত হইতেছে। 
রামায়ণ এবং মহাভারতের ইতিহাসের ভিতর এই সত্যটি উজ্জল বর্ণে চিত্রিত 
করা৷ আছে। পাপা! ছুঃশাসন কর্তৃক অপমানিত সতী দ্রৌপদীর ক্রোধাপ্রি 
প্রজ্ছলিত হইয়া পাপনিরত ছ্্যোধনকে সবংশে ধ্বংস করিয়াছিল এই টুকু 
মহাভারতের ধর্মীলোচনার সার ; মহা পরাক্রাস্ত অতুল বিভবশালী লঙ্কাধিপতি, 
সতীর অবমানন। করিয়। সবংশে নিহত হইয়াছিলেন। এই টুকু ব্রামায়ণের 
ভিতরকার আদল কথা বলিয়া বুঝি। যেখানে সতীর আদর, ধর্ম সেইখানে 
প্রতিষ্ঠিত, যেখানে সতীর আদ্বর নাই সেই খানেই নানারূপ অধর্ম আশুয় 
লইয়া থাকে । সতীর অবমাননায় অধন্দের মাত্রা পুর্ণ হয়। 

পুরাণে শুস্ত নিশুস্ত বধ যেরূপ বর্ণনা আছে তাহার ভিতরে ইহাই দেখিতে 
পাই.যে, যে দিন পাপিষ্টরা সতীর অবমানন! করিতে উদ্ভত হইল সেই দিনই 
তাহাদের অধর্মের মাত্রা পূর্ণ হইয়।উঠিল এবং অবমানিত। সতীর তেজে পাপি- 
রা শীঘ্রই বিনষ্ট হইল । 
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প্রাচীন ইতিহাদের কথ। ছাড়িয়। দিয্। নূতন, ইতিহাস আলোচনা করিয়া 
দেখ! যাউক। এই বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে ইহ! দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে 
দিন হইতে সিরাজউদ্দৌল। সতীর উপর অত্যাচার আরস্ত করেন সেই দিন 
হইতেই সুসলমান রাজত্ব বাঙ্গাল! হইতে, ক্রমে ভারতবর্ষ হইতে লোপ পাইল। 

যাহার নতীর আদর বুঝিয়াছেন, যাহারা সতীর অবমাননায় আপনাদিগকে 
অবমানিত জ্ঞান করেন, ধর্ম তীহার্দেরই আশ্রম্ন করিয়া থাকে | ধাহারা দেশের 
শরীবৃদ্ধি খুজেন তাহারা যেন সতীর আদর করিতে শিখেন। স্তীতেজ যাহাতে 
দেশে পুনরাভিভূতি হয় সেই বিষয়ে সকলে যেন সচেষ্ট থাকেন) আমাদের 
দেশে আজ কাল আর সতীর আদর তেন নাই তাই সতীতেজ নিশ্রভ হইয়া 
পড়িয়াছে। তাই আমর। আজ পরাধীন। 

আমাদের দেশের রমণীগণের সতীতেজ নিশ্রভ হইয়া পড়িয়াছে, তোমরা 
সকলে সাবিত্রী সতীর আরাধন। করিতে শিখ তবেই সভীতেজে তোমাদের 
রমণীগণ উজ্জল প্রভাশালী হইয়। উঠিবে ; তবেই ধর্ম কি পদার্থ তাহ! তোমরা 
বুঝিতে পারিবে । সাবিত্রী সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। আমর! 
ইহাই বুঝি যে ধিনি সত্যবাঁন সাবিত্রী দেবী তাহার গৃহেই আবির্ভতা হইয়! 
থাঁকেন। পুরুষগণ তোমর। যদি সত্যবান্‌ হও তবে নিশ্চয়ই তোমরা আপন 
আপন পার্থে সতী সাবিত্রীকে দেখিতে পাইবে। 

সাবিত্রী একটি আদর্শ। এইরূপ এক একটি আদর্শ এক একটি দেবতা । 
আদর্শানুযায়ী মনুষ্য গড়িয়া লওয়ার নামই দেব আরাধন। । আদর্শ চিত্রে 
প্রগাঢ় ভক্তি না থাকিলে মনুষ্যের দেবারাধনারূপ কর্মে একাগ্রতা থাকে 
ন। এবং কম্মও সফল হয় ন1। স্থতরাং যদি সতী দেবীর আরাধনা করিতে চাও 
তবে সতী নামে প্রগাঢ় ভক্তি সংস্থাপন করিতে শিখ। তাহার পর “ততত্বমপিঃ 
বেদের এই মহাঁবাক্য অবলম্বনে দেবারাধন! কর্মে প্রবৃত্ত হও । এইরূপ পুজা 
পদ্ধতি অবলম্বনে কর্ম আরম্ভ করিলে সাবিত্রী শক্তি তোমার ঘরে আব্ভূ্তি' 
হইবেন। 

“তৎ তুম্‌ অসি” অর্থাৎ তুমিই সেই, এই কথাটি ভালবাস! শিক্ষার মূল মনত 
বলিয়া বুঝ । কল্পনাপটে চিত্রিত যে আদর্শকে বড় স্থুন্দর বুঝিয়া, তাহাকে ভাল 
বাসিয়াছ, বাহিরের কোন মন্ুষ্যে সেই ভালবাস! ন্স্ত করিতে শিখায় নাষ 
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ভালবাস! শিক্ষা । কর্মশ্যত্রে যাহার সহিত বদ্ধ থাঁকায় যাহাকে জীবনের চির- 
সঙ্গিনী করিবে স্থির করিয়াছ তাহাকে পাবিত্রী সদৃশী সতীতেজে তেজস্বিনী 
করিয়া লওয়াই তোমার প্রথম কর্তব্য কর্্ম। ণতত্ত্বমসি” অর্থাৎ “তুমিই সেই 
সাবিত্রী” সহধর্শিণীকে এই জ্ঞান করিয়! ভক্তিভাবে ন্নেহভাবে ভালবাসিতে শিথ। 
যাহার সঙ্গে একত্রে থাক। যায় তাহাকে ভাল ভাবিতে ভাবিতে মে ভাল হইয়া 
ধাড়ায়, তাহাকে মন্দ ভাবিতে ভাবিতে সে মন্দ হইয়! দাড়ায়। 

তোমার সহ্ধর্ম্িণীকে যদি তোমার আদর্শ রমণীর হ্যায় দেখিতে শিখ তবে 
ক্রমে ক্রমে তোমার সঙ্গিনী সেই আদর্শ রমণীর অন্রূগ হইয়া! উঠিবে । যদি 
তাহা না হয় তবে তোমার ভালবাসার জোর নাই বুঝিও । তোমার আদর্শ 
রমণী সন্মুখে থাকিলে তাহার সহিত তুমি থে অবস্থীয্স যেপপ ভালবাসা মাথা 
কথা৷ কহিতে, যেরূপ ভীলবীসীমীখা আচীর ব্যবহার করিতে, তৌমার সঙ্গিনীর 
সহিত যদি ঠিক সেই সেই অবস্থীয় সেইরূপ কথীবার্ত। সেইরূপ আচার বাবহার 
কর তবে ভোমার ভালবাসার গুণেও তোমার কথাবার্তীর গুণে বন্ধ নিয়া 
তোমার সঙ্গিনী তোমাতে এরূপ আকুষ্ট হইবেন যে তখন তুমি তাহাকেই সহ- 
জেই নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া লইতে পারিবে ! 

এখন একটি কথা আছে । যাহাকে মন্দ বলিয়! বুঝিতেছি তাহাকে ভাল 
ভাবিয়া তাহার সহিত সেই রকম কথাবার্তী কহাটা কপটাচার কি না ? যেখানে 
সত্য সেই খানে ধর্শ ) সেখানে মিথ্য) সেই খানে অধর! স্বতরাং যদি মন্দকে 
তাল ভাব! মিথ্যা হয়, তবে সেরূপ কাজে অধর আছে । ইহার উত্তরে আমি 
এই কথ বলি যে মন্দকে ভালবাস কখনই কর্তব্য নহে মন্দকে মন্দ বলিয়াই 
বুঝিতে হইবে; কিন্তু ইহা সকলেরই জানিয়া রাখা কর্তব্য যে আসলে মানুষ 
কখনও মন্দ নয়। মান্থুষে যখন যাহা মন্দ দেখিতে পাই তাহা মল! মাত্র; সেই 
মল! পরিফার করিতে পারিলেই মানুষের শ্বাভাবিক পবিত্রতা প্রকাশ পায়। 
তুমি যাহাকে মন্দ বলিয়া বুঝিতেছ বাস্তবিক সেই মনুষ্য বড় পবিত্র বড় সুন্দর, 
তোমার ভালবাসার জলে তাহার মল! ধৌত করিয়া লইলেই দেখিতে পাইবে 
যে তিতরকাঁর মানুষ বড়ই পবিত্র বড়ই সুন্দর । কাদা মাথা ঝিনুকের ভিতর 
মুক্তা আছে এটি ধিনি জানেন তিনি কাঁদা মাথ! বিন্বকেরও আদর বুঝেন। 
মানুষের বাহিরে মল! দেখিয়াই মানুষকে দ্বণা করিও না, পাঁপকে ঘ্বণা কৰিও 
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কিন্তু পাঁপীকে দ্বণ! করিও নাঁ। মহাভারতে এইরূপ কথা আছে যে স্ত্রীলোক 
মাত্রেই সতীদেবীর অংশ এবং পুরুষ মাত্রেই অনঙ্গ-বিজয়ী উর্ধলিঙ্গ মহাদেবের 
অংশ। এই কথাটির মর্ম বুঝিয়! “তিত্বমপি? মহামন্ত্র সাধন! করিতে শিখ, তাহ! 
হইলেই ভালবাসার মাহাজ্ময বুঝিতে পারিবে | 

স্ত্রীলোকের সতীত্ব এবং পুরুষের সত্যবত্বা' এক সঙ্গে বিকাশ প্রাপ্ত 
হয়। যেখানে স্ত্রী সতী সেইখানে স্বামী সত্যবান্‌ হইতে থাকেন এবং যেখানে 
স্বামী সত্যবান্‌ সেইথানে স্ত্রী সতীতেজে ভূষিতা হন। স্কৃতরাং ধিনি স্ত্রীকে সভী- 
তেজে প্রদীপ্ত করিতে ইচ্ছা করেন তিনি যেন সত্যের আদর্শীন্ুযারী নিজের 
চরিত্র গঠন করিতে সদাই সচেষ্ট থাকেন। “তত্বমসিত মহাঁবাক্যের বলে শিষ্য 
স্ত্রীকে উন্নতা করিতে হইবে এবং “সোইহং, অর্থাৎ “সেই আদর্শ পুরুষই আমি” 
এই ভাবিয়া নিজের অস্তকরণকে সেই আদশ্‌ পুরুষের মনের স্ায় স্ন্দর করিতে 
হইবে । যখন দেখিবে যে তোমার ভাঁলবাপার আঁধারের কাছে তোম।র অন্তরের 
ভাব, সমূহ ষথাবৎ প্রকাশ করিতে আগ্রহতা জন্মিয়াছে কোন বিষয় গোপন 
করিবার ইচ্ছা কখনও হয় না! তখনই জানিও যে তোমার ভালবাসা পরিপৰতা 
পাইয়াছে। যিনি নিজের মনের ভাব অকপটে যথাঁবৎ বাহিরে প্রকাঁশ করিয়া 
থাঁটৈন তিনিই যথার্থ সত্যবান। স্বামীর প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেই স্ত্রীর 
হৃদয়ে সতীত্ব ধর্ম প্রকাঁশ পায়; স্বামী সত্যের সাহায্যে এই বিশ্বাস উৎপাদন 
করিতে পারেন ৷ সত্য আর সতীত্ব এই ছুটির যোগই প্রধান যোগ । যেখানে 
এই যোগ ঘটয়াছে ধর্দ্রভাব সকল সেই ক্ষেত্রে আপনাপনি ফুটিতে থাকে । অর্ধ- 
নারীশ্বর মহাদেবের সহিত অর্াঙ্গভাগিনী পার্ধতীর মিলনই পবিভ্র যোগ । একাস্মা 
পঞ্চ পাগুবেব সহিত ভ্রুপদ দুহিতার মিলন এই প্রকারের যোগ; এই যোগ 
হইতে যে সকল ধর্্মভাব ফুটিয়াছিল সেই সকল কথাই মহাভারতের নিষ্াম 
ধর্থের দৃষ্টান্ত স্ববূপ। 

সত্য কাহাকে বলে? ভ্রান্তি সত্যের বিপরীত; ভ্রাস্তির সহিত যুদ্ধ 
করিতে যিনি দৃঢ় সংকল্প াহারই আচরণকে সত্যাচার কহে। যিনি নিজের 
ভ্রম দূর করিতে সতত সচেষ্ট এবং যিনি কখনও অপরকে ভ্রমে ফেলিবার ইচ্ছা 
করেন না তিনিই সত্যবাঁন। “সভ্যবাক্য কথাটির ছুই প্রকার অর্থে প্রয়োগ 
আছে ) যাহ! বেমন দেখিয়াছি যেমন শুনিয়াছি বাহিরে ঠিক সেইরূণ বলার 

২ ] 
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নাম সত্য বাক্য প্রয়োগ এবং যে কথা কহিব ষে প্রতিজ্ঞা করিব সেই কথা, 
সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার নামও সত্য বাক্য প্রয়োগ । পুর্বে সত্য কথাটির যে 
ঘে অর্থ দেওয়া হইয়াছে সেই মুখ্য অর্থ হইতেই “সত্য” কথাটির এই ছুই প্রকার 
অর্থ ঈ]ভ্রাইয়াছে। আমি যাহা যেরূপ দেখিয়াছি যেরূপ শুনিয়াছি অন্যকে তাহ! 
বলিয়া যদি অগ্তজপ বলি তবে সেই অন্ত লোককে ইচ্ছা পুর্ববক একটি ভ্রমে 

ফেলা হইল। আমি যদি এক জনকে বলি যে কাল তোমার সহিত সাক্ষাৎ 
করিব, তবে সে ব্যক্তি আমার জন্য অপেক্ষা করিবে । কেনন। সে বুঝিয়াছে যে 
. আমি তাহার সহিত কালি সাক্ষাৎ করিব, তাহার পর আমি যদি আমার কথ। 
মত কার্য না করি তবে সেই লোককে একটি ভুল বুঝাইয়! দিলাম বলিতে 
হইবে। 

অপরকে কখনও ভরমে ফেলিও না) কেননা কর্ম ও কর্ম ফলের নিয়ম 
অলজ্বনীয়, তুমি যদি একজনকে ভ্রমে ফেলিয়া থাক তবে তোমাকেও একদিন 
না এক দিন ভ্রমে পতিত হইতে হইবে । ভ্রান্তিই মনের মলা। হেখান্েরাস্তি 
দেখিতে পাইবে, সেইখান হইতেই সেই মলা ঘুটাইবার চেষ্টা করিবে, তবেই 
ক্রমশঃ সুন্দর হইতে পারিবে । 

ছোট থাট রকম দুই একটা মিথ্যা কথা কহিতে দোষ কি? আমি ষদি 
অপর কাহাকেও দুই একটা ছোট রকমের ভ্রমে ফেলিয়া! থাকি তবে আমিও ন! 
হয় ছুই একবার ছোট রকমের ভ্রমে পতিত হইব, তাহাতে আর বেশী ক্ষতি 
কি? যদি কেহ ওরূপ কথা বলেন তবে তাহার উত্তর এই 1-- 

সত্য কথাটর উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মানই সত্যাচারী হইবার প্রধান উপায়; 
চিত্তের গঠন এতদূর উন্নত করিয়া! লওয়া! চাই, যে অসত্য ব্যবহার মনে আদিলেই 
যেন মন সঙ্কুচিত হইস্সা পড়ে? ধাহাঁর অন্তর এইরূপ পবিজ্র হইস্বাছে তিনি ছোট 
থাট মিথ্যা ব্যবহারেও আপনা হইতেই সন্কুচিত হইয়া পড়েন । সত্য মিথ্যা! 
বিচার করিয়া তাহাকে সত্যাচারে প্রবৃত্ত হইতে হয় না । তাহার অন্তরের মানুষ 
স্তাহাকে ধাহা সত্য সেই কাধ্যেই উত্তেজিত করে এবং যাহ অসত্য সেই কার্য 
হইতে তাহাকে প্রতি নিবৃত্ত করে। স্থতরাং “সত্য” এই কথাটির উপর প্রগাঢ় 
শ্রদ্ধা সংস্থাপন করিয়! যাহা সৎ তাহারই দিকে অগ্রসর হইতে শিখ! কর্তব্য । 
মনের মল! পরিষফার করিতে পারিলে অন্তরে যে উজ্জল জ্ঞানালোক প্রকাশ 
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পায় সেই আঁলৌকটির নাম সৎ। এই আলোক যথাবৎ বাছিরে প্রকাঁশ করিবার 
চেষ্টার নাম সত্যাচাঁর। সৎ পদার্থের ভাঁবকে সত্য বল! যায় । সৎ শবের স্ত্রীলিগ 
সতী । এই সতীর ভাবকে সতীত্ব বলে। 

ধিনি সামান্ত ইন্দ্রিয় স্ুখভোগে মুগ্ধ, তিনি সতীত্ব বা সত্য কাহারও 
উপাসক হইতে সক্ষম হন না। যিনি ইন্দ্রিয় সুথে আসক্ত তিনি মানুষের ভিতর- 
কার স্থির সৌন্দর্য কিরূপ তাহা! বুঝিতে সক্ষম হন ন]। ইন্জ্িয় সুথভোগের ইচ্ছ! 
থাকিলে মনে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় সেই চাঞ্চল্য নিবন্ধন প্রকৃত সৌন্ধ্য কি 
তাহা মানুষে বুঝিতে পারেনা ; বাহিক অসুন্দর বিষয়ে আকুষ্ট হয়; পতি 
নিজেকে চিনিতে পারে না এবং স্ত্রীও স্বামীকে চিনিতে পারে না। দম গুণ না 
থাঁকিলে কেহই সতী বা! সত্যবান্‌ হইতে সক্ষম হন না। হরপার্বতীর মিলনের 
পুর্বে মদন ভন্দীকৃত হইয়াছিল; পার্বতীর প্রতিজ্ঞা মহাদেব ব্যতীত অন্ত বর 
চাই না, তিনি সেই কামনায় ঘোরতর তপগ্ঠায় নিযুক্ত হইয়া তপঃ প্রভাবে মহা- 
দেত্রে মন তত্প্রবণীকৃত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 

_ এতীত্ব ও সত্য সপ্বন্ধে আমাদের যাহা বলিবার আছে তাহা কিছুই বলা হইল 
না। সতীত্ব ও সত্য এই ছুটি কথার আদর যতই বাঁড়িবে পৃথিবীর ততই 
শ্রীগৃদ্ধি। এই সত্যটি এত গভীর বলিয়া বোঁধ হয় যে সেই গভীরতা প্রকাশ 
করিবার ভাষা যেন নাই? এস ভাই সব আমরা লোক মাত! সতী স্ত্রীগণকে 
নমস্কার করিতে করিতে “সত্যং শিবং জুন্দরং সেই পরম পুরুষের দিকে ক্রমা- 
গত অগ্রসর হইতে শিথি। 


উপসংহার । 


উপরের লিখিত প্রবন্ধটি প্রায় ১৪ বৎসর পূর্বে প্রচার পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল) এ লেখাটি আমার বটে কিন্ত প্রবন্ধটির অধিকাঁংশ কথা সতীতেজে 
দীপ্তা কোন রমণীর । পতিরত1 সেই সতী সতীতেজ সম্বন্ধে ইহাও শিখাইয়। 
গিয়াছেন ষে সতী স্ত্রী তীহার হৃদয় মধো নীলাবর্ণের একটি আগুন; দেখিতে 
পান। সতীর ক্রোধ হইলে এই অগ্নি ঘোর কালী মুস্তি ধাপ্ণ করেন এবং সতী 
যখন ভালবাপা বিতরণ করেন তখন এই অগ্নি শ্তামনুন্দর রূপ ধারণ করেন এবং 


১৭২ পস্থা। [ আশ্বিন! 


যথন সতী জ্ঞান দাঁন করেন তখন ইহা সুন্দর কালীমুর্তি ধারণ করেন। জ্ঞান- 
দাফ্িনী কালীর ছুই হাতে বাশী এক হাতে মুণ্ড এক হাতে অসি। আর বেশী 
কোন কথা এখন লিখিতে পারিলাম না। 
নমো সতীশ্বরায় । 
শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় 


পিক 


শ্বানন্বীল্্ নপগ ভত্ত। 


পপ সপািস 
( নর্থ সংখ্যার ১০৯ পৃষ্ঠার পর হইতে ) 
স্থল শরীর বা ভাণ্ড দেহ। | 
্াীমরা মানবের যে সপ্ততত্বের কথ। বলিতেছি উহার মধ্যে স্থলদেহটি 


তন্য কয়টির আঁধার ) সেইজন্ স্কুলদেহকে ভাগুদেহ বলা হইয়া থাকে । মন -য্যর 
যে দেহটি চক্ষু কর্ণাদি বাহোন্ড্রিয় গ্রাহথ পদার্থে গঠিত, ত্বক, লোহিত, মাংস, 
ন্াযু, অস্থি, মক্জ! ও শুক্র এই সপ্রধাতু যাহার উপাদান সেই দেহটিই আমাদের 
ভাগুদেহ। 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অণুবীক্ষণ যঙ্গ্ের যাহায্যে এই ভাগুদেহের উপাদান 
সকল সম্যক্‌ পরীক্ষা! করিয়। দ্েখিয়াছেন যে এই দেহটি অসংখ্য জীবাণুর 
আবাসভূমি। দেহস্থিত সপ্তধাতুর মধ্যে যে কোন ধাতুর কণামাত্র লইয়া অণুং 
বীক্ষণ-যন্ দ্বার! পরীক্ষা করিলে, দেখা যায় যে প্র কণামাত্র পদার্থ অসংখ্য ছোট 
ছোট গোলাকার জীবাণুদেহের সমষ্টি । এই জীবাধুদেহস্লিকে ইংরাজীতে 
09] নাম দেওয়। হইয়াছে । এই সমস্ত জীবাণুদেহের প্রত্যেকের মধ্যে 
জীবনীশক্তি বিদ্যমান আছে। অনণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যে সকল জীবাণু দেখা 
গিগ্নাছে, উহাদের আয়তন এত ক্ষুদ্র যে উহাদের ব্যান এক ইঞ্চির তন 
অংশেরও নান। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে ইহ! অপেক্ষাও আরও ক্ষত 
ক্ষদ্র জীবাণু এই দেহ মধ্যে বাস করিতেছে, তাহারা অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও 
অগোচর | নয়নের অগোচর অতি সুক্ম যেডিম্ব জননীগভে জন্মগ্রহণ করিয়। 
থাকে ; তাহাও এই একটি জীবাণুকোষ (011) ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
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পরীক্ষা দ্বারা এই সকল জীবাণুকোষের অভ্যন্তরে এক প্রকার অর্ধ তরল 
পদার্থ দেখা যায়, উহাকে প্রটোপ্ল্যাজম্‌ (:960118510 ) নাম দেওয়া হইয়াছে। 
এই প্রটোপ্ন্যাজম্‌ পদার্থ স্বচ্ছ ও বর্ণবিহীন। একটি পক্কবীজ অর্থ পক্কা বস্থায় 
মাঝামাবি দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলে উহার মধ্যে যে তরল পদার্থ একটু দেখা 
যায় প্রটোপ্ল্যাজম্‌ পদার্থ সেইরূপ । এই প্রটোপ্র্যাজম্‌ পদার্থই জীবাণুকোষের 
জীবনীশক্তির আধার । 
প্রত্যেক জীবাণুকোষ এক একটি সজীব দেহ এবং আমাদের এই স্থলদেহ 
এই অপংখ্য জীবাণুর সমষ্টি; এই দেহপুরীর অধিবাসী এই জীবাণুগুলিই এই 
দেহের পোষণ ও রক্ষণ করিতেছে । উহারা আপনাদের পোষণের অনুকূল 
পদার্থ গ্রহণ ও প্রতিকূল পদার্থ ত্যাগ করিয়া! এই দেহকে রক্ষা করিতেছে। 
এই জীবাণুদের মধ্যে আবার সৈস্তের দল আছে। বাহিরের বিষাত্মক কোন 
জীবাণু যদি দেহমধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, তবে ইহার! তাহাদের সহিত 
যুদ্ধ করে। ছুইটি জীবাণুর যুদ্ধ বড় মজার । একটি আর একটির সঙ্গে সংলগ্ন 
হইয়া পরস্পর পরস্পরকে গিলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে ১ যাহার শক্তি বেশী 
সেই অন্তটি খাইয়া! ফেলে । দেহের জীবাণুকোধষগুলির এইরূপ কাধ্য নিবন্ধনই 
রৌগের ব্যাসিলী (73051) ( এই ব্যাসিলীরাও জীবাণু) সকল সহজে 
দেহপুরী আক্রমণ করিতে পারে না । এই দেহের মধ্যে কত কাগুকার্খানাই 
আমাদের অজ্ঞাতগারে হইতেছে, এই জীবাণুগুলিই সেই সমস্ত কার্ষ্যের অধি- 
নায়ক । আমরা আহার করি) থাদাত্রব্য.. গ্ধককরধ--উদ্রুস্থ করি, 
কিন্তু তার পর সেই খাদ্যদ্রব্য লইয়াঁকে কি করে কিছুই জানি না। খাদ্য- 
দ্রব্য পরিপাক হইয়! উহ্থার সারভাগ শোণিতে পরিণত হইয়! সর্ধবশরীরে চালিত 
হইতেছে এই সমস্তই জীব1ঞুকোষ সমূহের কাধ্য। আজি আমার অঙ্গে এক 
জায়গায় ক্ষত হইলে দিন কতক মধ্যে সেই ক্ষতস্থান সারিক্গেল, ইহাও উক্ত 
জীবাপুকোষ সকলের কাধ্য। একটি উই টিপির একজায়গা একটু ভাঙ্গিয়া 
দাও, অমনি দেখিবে ভিতর থেকে দলে দলে উই বাহির হইয়। সেই ভাঙ্গাস্থান 
মেরামৎ করিতে ব্যাপৃত হইয়াছে । এই দেহটাও ঠিক এরূপ যেন এক উই 
টিপি, অসংখ্য জীবাণুর নিবাস্ভূমি। জীবাণুদের এই ঘর তাহারাই নির্মাণ 
করিরাছে ও তাহারাই রক্ষা করিতেছে । আমার এই দেহ যদি অপংখ্য জীবাণুর 


১৭৪ পশ্থা। [ আশিন। 


নিবাসভূমি হইল, তবে আমি কে? আমার বাস কোথা? দেহতত্ চিন্তা 
করিতে গেলে স্বতঃই এই প্রশ্ন মনে উদয় হয় । মানবের মনে যখন এই চিন্তা 
উদয় তখন তিনি সাধনার সপ্তভূমির মধ্যে প্রথম ভূমিতে পদার্পণ করেন। 
উইটিপির সহিত এই দেহের আর এক বিষয়ে উপমা হইতে পারে। একটি 
উইটিপির মধ্যে অনেক পুত্তিকা আছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে ছুইটি প্রধান » এই 
হুইটির একটি স্ত্রী, অন্যটি পুরুষ। চলিত ভাষায় ইহাদিগকে উইয়ের রাজারাণী 
ৰলে। যে মাটিতে উইটিপি হইয়াছে সেই মাটির খুব নিচের দিকে এই রাজ- 
রাঁণী বাঁস করে। যদি কোন্‌ উইটিপি নষ্ট করিতে চাও তবে যতক্ষণ এই রাজা- 
রাণীকে বাহির করিয়া স্থানান্তরিত না! করিবে ততক্ষণ উইটিপি নষ্ট করিতে 
পারিবে না । ইতর পুত্তিকাদিগকে মারিয়া ফেলায় অল্পকাল পরেই রাণী বহুল 
সন্তান অন্পকাল মধ্যেই গ্রস্ব করিষ! থাকে এবং তাহাবা! এই ভগ্ুগৃ্হ শীস্ক 
মেরামৎ করিয়া ফেলে। কিনস্তুযদি রাজা ও রানীকে স্থানাস্তরিত করিতে 
পার তবে ইতর পুত্তিকারা আর সে গৃহে থাকিবে না) উইচিপিটি আর সজীব 
থাকিবে না, উহ্থা শ্ীস্বই শুকাইয়া মৃর্তিকাঁসাৎ হইয়া যাইবে । | 
আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে আমাদের এই স্থল দেহটি একটি উইটিপির গ্তায় 
অসংখ্য জীবাণুর আবাদ ভূমি ; অধ্যাত্ম তত্ববিদগণ আরও বুঝেন যে পুত্তিকা- 
দের ন্যায় এই অসংখ্য জীবাণুগণের মধ্যে রাজা ও রাণী আছেন; এই রাজা ও 
রাণী যতক্ষণ দেহে বাস করেন ততক্ষণ রাণী বহুল সন্তান প্রসব করিয়া তাহা- 
দের দ্বার! দেহের পোষণ ও রুক্ষণ কর্ম সম্পাদন করেন। অস্তৃ্টি স্কুরিত হইলে 
মানব এই রাজ1 ও রাঁণীকে দেখিতে পাঁন। তখন তিনি দেখেন যে. দেহ মধ্যে 
বিন্দুর আকারের একটি কোষ আছে, উহার একার্ধ এই দেহের রাজা এবং 
অপরাদ্ধ এই দেহের রাণী । একটি ছোলা যেমন ছুই খণ্ড কিন্তু একটি খোসাতে 
. ঢাকা এই রাঁজা স্পীর কোষটিও সেইরূপ | অন্ধকার রাত্রে জোনাকি পোকার 
অঙ্গ হইতে যেমন আলোক বহির্গত হইতে দেখা যায় এই রাঁজারাণীর কোষটি 
হইতেও সেইরূপ জ্যোতি নিংস্ত হইতেছে ; এই জ্যোতিই এই রাজারাণীর 
প্রাণ। ইইাদেরই প্রাণে অন্ধপ্রাণিত হইয়! অন্ান্ত জীবাণুগণ কার্যক্ষমতা পাইয়! 
থাকে । এই রাঁজারাণীর অঙ্গ জ্যোতি সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়! দেহস্থিত অনস্ত- 
কোটি জীবাঁগুকোষ মধ্যে অন্তপ্রবিষ্ট হইয়। এই দেহকে সজীব রাখিয়াছে। এই 


১৩০৬ পৌরাণিক কথা। ১৭৫ 


রাজারানীর জীবনীশক্তির অস্তর্ধান হইলেই জীবাণু সমূহ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পরস্পর 
পৃথক্‌ হইয়! পড়ে এবং প্রটোপ্ন্যাজম্‌ সমূহ বিনষ্ট করিয়! ফেলে) প্রটোপ্ল্যাজম্ 
বিনষ্ট হইলেই দেহ একেবারে প্রাণ শৃন্ত হইয়া পড়ে । ইহারই নাম মৃত্যু । 
বোঝা গেল যে আমার এই দেহ অনন্ত সংখ্যক জীবের আধার ক্ষেত্র এই 

অনন্ত সংখ্যা ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে, অসংখ্য জীব যে এক আধারে সন্দিত হইতেছে 
সেই আধারের স্বরূপ উপগন্ধির চেষ্টা করাই মূলাধার চিন্তা । এই মুলাধার চিন্তা 
করিতে করিতে দেহমধ্যে বিন্দুরূপী রাজারাণীর যখন দর্শন হয় তখন সাধক 
বুঝিতে পারেন যে এ বিন্দুই তাহার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। এই ভাগ দেহটি যাহ! 
এখন আমার দেহ বলিয়! অভিমান করি, উল্লিখিত বিন্দু দর্শন কালে সেই 
অভিমান টুকু আর থাকে না এই অবস্থায় সাধক সাধনার দ্বিতীয় ভূমিতে পদা- 
পণ করেন। এই দ্বিতীয় ভূমির নাম সাধিষ্ঠান। 

ক্রমশঃ 

যুগল সেবক । 


তেক্পীল্লানিন্ক কল্বা | 





(১ম সংখ্যার ২৪ পৃষ্ঠার পর হইতে ।) 
দক্ষযত্ও | 
৩ুর্টীজাপতিগণ এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্তে দেবতা ও খাষি 


কলেই সমবেত হইয়াছিলেন। প্রজাপতি দক্ষ সেই সভামধ্যে আগমন করিলে, 
[তামহ বঙ্গ ও শিন ব্যতিরেকে সকলেই গাত্রোথান করিয়া তাহার অভ্যর্থন। 
'রিলেন। জামতা কর্তৃক এইরূপ অবমানিত হইয়া, দক্ষ ক্রোধান্দ হইলেন এবং 
শিবকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন । দক্ষের জ্ঞান যে শিব তাহার কন্ার 
পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, এই জন্ত তিনি তাহার শিষ্য । 
এষ মে সিধ্যতাং প্রাপ্তো খন্মে হুহিতুরগ্রহীৎ। 
পাণিং বিপ্রাপ্রিসুখতঃ সাবিত্র্যাইব সাধুবৎ ॥ 
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জল স্পর্শ করিয়া দক্ষ শাপ দিলেন -- 
অয়ন্ত দেবযজন ইন্জ্রোপেন্দ্রদিভিউ বং । 
সহভাগং ন লভতাং দেবৈদের্বগণাধম* ॥ ভা, পু, ৪- ২ 
দেবগণের অধম এই ভব, দেবযজ্ঞে ইন্দ্র, উপেন্দ্র আদি দেবগণের সহিত 
যেন য্ঞভাগ না লাভ করেন। 
নন্দীশ্বর প্রতিশাপ দিলেন _ 
য এতন্মর্ত্যমুদ্দিগ্ত ভগবত্যপ্রতিক্রহি। 
ভ্রুহত্যজ্ঞ: পৃথগ্দ স্টিস্তত্বতো বিমুখো ভবে ॥ 
গৃহেষু কটদর্শোষু সক্তে। গ্রাম্য সথুখেচ্ছয়া। 
কন্মতন্ত্র বিতন্থতাছ্েদবাদ বিপনধীঃ ॥ 
বুদ্ধাঁপরাভিধাক়িস্ত! বিশ্বৃতাক্মগতিঃ পশ্তঃ। 
স্্রীকামঃ সৌহস্তিতরাং দক্ষো! বন্তমুখোহচিরাঁৎ ॥ ভা,পু ৪২ 
অজ্ঞ দক্* আপনার মর্ত্য শরীরকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া অপ্রতিদ্রোহী ভগবান্‌ 
শিবের প্রতিড্রোহ করিল । এই পৃথক্‌ দৃষ্টির জন্য ইনি তত্ব হইতে বিদুখ হইবেন। 
গ্রাম্যস্থথ চরিতার্থ করিবার জন্য ইনি পরিবার বর্গে ও কটধর্ম্মে রত হইবেন। 
বেদবাদ দ্বারা নষ্ট বুদ্ধি হইয়া ইনি কর্মতন্্ব বিস্তার করিবেন। এই ত গেল 
প্রথম শাপ। 
দ্বিতীয় শাঁপ এই বে. ইনি দেহাদি অনাস্ম বস্ততে আত্ম বুদ্ধি করিয়া পণ্ড 
তুল্য হইবেন ও স্ত্রীতে অনুবত হইবেন। 
তৃতীয় শাপ এই যে ইহার মুখ ছাগের ন্যায় হইবে। 
শ্বশুর জামাঁতাঁর এই বিদ্বেষ ভাব বহুকাল যাবৎ রহিয়া গেল। ব্রহ্মা_ 
প্রজ্াপতিগণের আধিপত্যে অভিষিক্ত হইয়া, দক্ষ অতিশয় গর্ঝান্বিত | 
তিনি বৃহস্পতিষজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সতী ও শিব ব্যতিরেকে সফলকেই নমাপ্জ- 
করিলেন। সতী লোক মুখে পিতৃ যজ্জের বিবরণ শ্রবণ করিয়া, সেখানে যাইবার 
জন্য অত্যান্ত উত্ম্ক হইলেন এবং পতিকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন । মহা. 
দেব নিষেধ করিলেও তিনি যজ্ঞ স্থানে গমন করিলেন । কিন্তু সেখানে দেখিলেন 
যে রুদ্রকে যজ্ঞ ভাগ দেওয়া হয় নাই। ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া, ভগবতী 
পিতাকে যথোচিত তিরত্বার করিলেন এবং দেই জ্ঞ ভূমিতেই দেহত্যাঁগ করি- 


১৩৬1] .. পৌরাণিক কথা। ১৭৭, 


লেন। শিবের অন্ুচরবর্ বজ্ঞ নষ্ট করিলেন তাহারা দক্ষের মুণ্ড ছেদ করিল, 
এবং যাহারা দক্ষের পক্ষপাতী হইয়াছিল, তাহাদের অত্যত্ত ছুর্তি করিল। 
দেবতার। স্ততি দ্বারা মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিলেন এবং তিনি প্রসন্ন হইয়া 
কছিলেন যে দক্ষ অজমুখ হউক ॥ 
ভগবতী দাক্ষায়ণী পুর্ব কলেবর তাাগ করিয়া হিমালয়ের কন্তা হইয়া! জন্ম 
গ্রহণ করিলেন। 
স্ঁএ্ই হইল সংক্ষেপে দক্ষষন্ঞের বিবরণ । 
পূর্বে বল! হইয়াছে স্থষ্টির ধারা দ্বিবিধ। স্মষ্টির আরস্তে অশরীরী জীব 
প্রথমে দিব্য দেহ ধারণ করিয়া শ্বর্গলোৌকে অবস্থিতি করে, পরে পৈশাচিক দেহ 
ধারণ করিয়া! ভূবর্লোকে অবস্থিতি করে এবং অবশেষে স্থল দেহ ধারণ করিম 
পৃথিবীতে অবরুদ্ধ হয়। 
এই হইল স্থির প্রথম ধারা । এ শ্থ্টির অর্থ আর কিছু নয় কেবলমাত্র সক্ষম 
/হইতে স্থুগতর দেহ ধারণ করা । স্থুলতম পার্ধাতিক দেহে এই স্ব ক্রিয়ার 
অবসান হয়। এস্থ্ি একরপ প্রাকৃতিক স্ৃষ্টি। এ স্থ্টিতে জীবের স্বতন্ত্রতা 
থাকেনা! কালের শোতে, অবিগ্ঠার ধারাবাহিক প্রবাহে, দেহ পরম্পরা আসিয়া 
জীবকে পরিচ্ছিন্ন করে | এককালীন যে সকল জীব প্রাক্তন কর্ম্ম অনুসারে এই 
ধারায় পতিত হয়, তাহার! এককালে পার্ধতত্ব প্রাপ্ত হয় । স্বতস্্রতা না থাকাতে 
তাহাদের বুত্তিরও পার্থক্য থাকেনা । জআমিত্বের পৃথক অনুভবও তাহাদের 
থাকেনা। 
_. তমোগুণ দ্বারাই তামসিক দেহের প্রাপ্তি হয়। শিলাময় দেহই তামসিক 
দেহের চরম । শিব তমোগুণের অধিষ্ঠাত1। | 
যখন জীব শিলাময় দেহ ধারণ করে, তখন মনে হয় যে শিবের আর কোন 
|কাষ থাঁকিল না । দেব সমাজে তাহাকে যজ্জভাগ দিবার আর প্রয়োজন কি। 
কিন্ত শিলাময় দেহ ধারণ, করিয়া থাকিলে ঈশ্বরের ইচ্ছা পুর্ণ হয় কোথা । 
যে উদ্দেস্তে জীব স্যষ্টি, যে উদ্দেশ্তে দয়াময় ঈশ্বর আত্মত্যাগ শ্বীকার করিয়া 
জীবসকলকে করের প্রথম হইতে শেষ পর্যযস্ত আপনার অঙ্কে ধারণ করেন, যে 
উদ্দেস্তে তিনি তাহাদিগকে যথাযথ কাঁলে ও যথাযথ রূপে অনুপ্রাণিত করেন, 
সে উদ্দেস্ত তাহা হইলে সফল হয 1করূপে ? 
[৩]. 


১৭৮ পশ্থা। [ আখিন। 


প্রথম ধারার স্থৃষ্টি কেবল আয়োজন মাত্র । জীবের ইহা গর্ভবাঁস। শিলাঁময় 
দেহে জীবের বাস্তবিক জন্ম। এ জন্ম লাভ করিয়া জীব স্বতন্ত্রতা লাভ করে এবং 
কালের গতি অনুসারে জীবের প্রাণবৃত্তি, ইন্দ্রিয় বৃত্তি ও মনোবৃত্তির বিকাশ 
হয়। ইহাই দ্বিতীয় স্থষ্টির ধার] । | 

যখন জীবের জন্ত ভগবতী পর্বতের কন্ঠা হইয়৷ জন্মগ্রহণ করিলেন; 
ভখনই দ্বিতীয় স্থষ্টির প্রবাহ আরস্ত হইল। 

শিব হইতেই স্বতন্ত্রতাঁর বিকাশ । রুদ্রই অহঙ্কার বৃত্তির অধিদেব। 

মহাদেব ভিন্ন কে আমাদিগকে শিলাঁময় বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারে? 
ত্যাগ 'ও নাশ কেবল তাহা হইতেই। তাহারই কপাম্ম আমরা মৃত্যু লাভ করিতে 
পারি। তাহারই কৃপায় আমরা স্থল দেহ ত্যাগ করিয়া ভুবর্লোক এবং প্রেত 
দেহ ত্যাগ করিয়া দেবলেক গমন করিতে পারি। তাহারই কপায়, দেহের 
স্ুলত্ব হাঁসশীল হইয়! জীবকে ইন্দ্রিয় বৃত্তির উপযোগী করে। তাহারই কপাবলে 
প্রতি রজনী, প্রান্তিক ব্যাপার সকল নিদ্রাবশে অভিভূত হয় এবং তদয় মধ্যে: 
আধ্যাত্মিক বৃত্তির স্ফুপ্ডি হয়। 

যেমন যেমন মহাদেব সুতার নিরোধ করেন, তেমন তেমন বিষ সত্বের 
সঞ্চার করিয়া জীবকে সচেতন ও স্মনস্ক করেন। 

বিচার করিলে জানিতে পার! যায়, যে প্রাণবৃত্তি ও স্ত্রীপুরুষ যোগ লইয়াই 
দ্বিতীয় কাঁধ্য অধিকতর হইয়া থাকে । এ দুইটি পাঁশব বৃত্তি । দেহে সম্পূর্ণক্পে 
আত্মবুদ্ধি করিয়াই, পণ্ড বৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে। হতভাগ্য ছাগ আমাদের 
দেশে পশুবৃত্তির আদর্শ স্থল। 

নন্দীশ্বরের তিনটি শাপই দক্ষে ফলিল। 

হতভাগ্য ছাগ, তুমি দক্ষকে নিজমুণ্ড দিয়াছিলে বলিয়াই, তৃতীয় স্যষ্টির 
প্রবাহে তোমার কত মুণ্ডের ছেদন হইতেছে । কিন্তু সেই পাষণ্ড মনুষ্য তোম! 
হইতেও হতভাগ্য যে তোমার মুড ছেদন করিয়া তোমার ভাব বিসর্জন দেওয়া 
দুরে থাকুক, সেই ভাবে অধিকতর প্রতিচিত হয়। 

আর মহাদেব !দক্ষের সাধ্য যে তাহার যজ্ঞভাগ নষ্ট করে ? ব্রদ্ধ! বলিলেন--. 

এষ তে রুদ্র ভাগোহস্ত যদুচ্ছিষ্টোহধবরহ্য বৈ। 
যক্তন্তে কদ্র ভাগেন কল্পতামগ্ত যজ্তহন্‌ ॥ 


১৩০৬ । ] শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুর । ১৭৯ 


হে ক্ুত্র, যজ্ঞের যাহা অবশিষ্ট তাহাই যন্তের ভাগ । হে যক্জনাশক রুদ্র, 
আজ সেই যজ্তভাগ দ্বারা দক্ষের ঘন্ত পুর্ণ কর। 
ভগবান্‌ বিষ্ুঃ বলিলেন-- 
অহং ব্রহ্মা চ সর্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্‌ । 
আত্ম্েশ্বর উপদ্রষ্ট স্বয়ং দৃগ্‌ বিশেষণঃ ॥ 
আয্মমায়াং গমাবিশ্ত যোহহং গুণময়ীং দ্বিজঃ | 
স্থজনুক্ষন্‌ হরন্‌ বিশ্বংদধে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্‌ ॥ 
তশ্মিন্‌ ব্রহ্গন্ত দ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্বনি | 
্হ্ধ রুদ্র চ ভূতানি ভেদেনাঞ্জোহস্থুপশ্ততি ॥ 
যথা পুমান্ শ্বাঙ্গেষু শিরঃ পাণ্যাদিযু কচিৎ। 
পাঁরক্ বুদ্ধিং কুরুত এবং ভূতেযু ঘৎপরঃ ॥ 
ব্য়াণামেক ভাবানাং যো ন পশ্ততি বৈভিদাঁম্‌। 
সর্ধভৃতাত্মন।ং ব্রহ্মন্‌ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ 
শ্রীপূর্ণেন্দুনাবাণ সিংহ । 


উ্রীষ্ম হুল্রিদশস্ন লাল্ুল্। 





শুভ্তানীর জ্ঞান ভক্তের ভক্তি কাঁয়াঁও ছায়ার ন্যায় বহু ব্যবধাঁন। জ্ঞানী, 


চাহেন জ্ঞান দ্বারা আলোড়িত করিয়া ভগবানের প্রাপ্য ভক্তি টুকু তাহাকে 
প্রদান করিতে, ভক্ত চাহেন আত্মহারা হইগ্লা “আমি তোমাৰ” বলিয়া তচ্চরণে 
লুটাইতে। ইহাই জ্ঞানী ও ভক্তর পার্থক্য ইহাই ভক্তেব মাহাঁত্য। তবে যথার্থ 
জ্ঞান ও ভক্তিতে প্রভেদ মাত্র নাই। প্রক্কত জ্ঞানের উদয হইলেই প্রর্কুত ভক্তির 
উদয় হয় অথব1 ভক্তির উদনয়েই জ্ঞানের উদয় | ফলকথ পরাজ্ঞান ও পরাভক্তি 
উভয়ে মিশামিশি। কিন্তু সাধারণে যে জ্ঞান লইয়। ভগবৎ অন্বেষণে ধাবিত হন 
সে জ্ঞান হইতে তক্তি রাজ্য বহুদুরে অবস্থিত। ভক্তের চরিত্র ও প্রতি হাব ভাঁর 
মনোরম প্রাণ স্পর্শা। জ্ঞানী প্রকাশানন্দ যখন কাশিতে বেদাস্তরসে নিমগ্ন 
ছিলেন তখন তাহার চক্লিত্র কেবল ওজন্বীতাময় ছিল তিনি একজন দাতিক 


১৮০ পচ্থা | [ আশ্বিন। 


সপ্ন্যাসী মাত্র ছিলেন কিন্তু সেই প্রকাশানন্দ যখন ভক্তিরসে বিভোর হইয়া 
শ্রীগৌরাঙ্গ চরণাশ্রয় করিলেন তখন কোথায় তাহার দ্াস্তীকতা, কোথায় ব 
তাহার সেই তেজন্বীতা তিনি সরল শিশুর স্যার জগত সংসার ভুলিয়। গিয়াছেন 
হরি বলিতেছেন, আর নয়ন জলে ভাগিতেছেন। কি মধুর দৃশ্ত ! যিনি তক্ত 
চরিত্রের মাধুর্ধ্যান্থভব করিতে সক্ষম তিনিই বুঝিবেন ভক্তের চব্রিপ্র কি অমৃত- 
ময় 1! আমরাও অগ্ত একটি ভক্তের অমৃতময় চরিত্রের অমূল্য কাহিনী পস্থার 
পাঠিকা ভগিনীদিগকে উপহার দিতে উপস্থিত হইয়াছি । 

ভক্ত হরিদাস ঠাকুরের কাহিনী শ্গৌর ভক্ত মাত্রেই অবগত আছেন এই 
মহাপুরুষের কাহিনী অনোকই অনেক প্রকারে আলোচনা করিয়াছেন তথা5 
সাধারণের অবগতির জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা । 

যশোঁহর জেলার ক্ষুদ্র বুঢন গ্রামে হরিদাস ঠাকুর যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া” 
ছিলেন। যখন কৈশোর অতীত হইয়। হরিদাসের হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হইল 
তখন সংসারের অনিত্যতা উপলদ্ধি করিয়া তিনি বৈরাগ্য ধর্ম গ্রহণ পুর্ব্বক 
বেনাপোলের (যাহা এক্ষণে বনগ্রাম নামে অভিহিত হইতেছে ) নি গ্রুন বন 
মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র কুটিরে ভজন আরম্ভ করিলেন দিন তিন লক্ষ দ্ধপ করিবার 
ভীহাব নিয়ম ছিল। তিনি নির্জনে থাকিলেও তাহার হদয়স্থিত ভক্তিদেবী 
তাহাকে নির্জনে থাকিতে দিলেন না তাহার অতুল্য সাধন কাহিনী অপরিসীম 
প্রেম ভক্তির কাহিনী চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়৷ পড়িল। যাহার! ভক্ত তাহার! 
প্রতিষ্ঠা কামনা করেন না কিন্তু প্রতিষ্ঠ। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন ল1। 
কঞ্চদাস কবিরাজ বলিয়াছেন-- 

“কৃষ্ণ প্রেম প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গোড়াইয়! |” 

ক্রমে তাহার খ্যাতি, তাহার মাহাত্ম্য দেশ প্লাবিত করিয়া! তুিল ভিনি ষে 
বন সস্তান তাহা জনেকেই ভুলিয়া গেলেন। তাহাকে দর্শন করিতে পাইলে 
তীহার এক কণা চরণ ধূলি প্রাপ্ত হইলে অনেকেই আত্ম কৃতার্থতা লাভ করি- 
তেন। হরিদাস মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে--একস্বলে শ্রীবৃন্দাবৰ দাস এইরূপ 
বলিয়াছেন,-- 

“হরিদাস স্পর্শ বাঞ্ছ। করে দেবগণ। 
গঙ্গাও বাঞ্চেন হরিদাসের মাজ্জন ॥ 
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স্পর্শের কি কাষ দেখিলেই হরিদাস। 
ছিণ্ডে সব জীবের অনাদি কর্ম পাশ ॥ 
হরিদাস আশ্রয় করিবে যেইজন | 
তারে দেখিলেও খণ্ডে সংসার বন্ধন ॥ 
শতবর্ষে শত মুখে উহার মহিমা । 
কহিলেও নাহি পারি করিবারে সীমা ॥% 
সেই প্রদেশের জমীদার বৈষ্ণব দ্বেধী ছিলেন এবং অন্যের সম্মান তাহার 
অসহনীয় ছিল। যখন দেখিলেন সেই প্রবল প্রতীপান্বীত জমীদার অপেক্ষা পর্ণ 
কুটিরবাপী হরিদাস ঠাকুরের প্রতিপত্তি অধিক হইয়। উঠিল তাহার যশঃ 
সৌরভ দশদিক ব্যাপ্ত করিয়া তুলিল তখন তাহা'র হৃদয় ঈর্যানলে মুহামান 
হইতে লাগিল । কি উপায়ে তিনি হরিদাসের বৈরাগ্য ধর্ম নাশ করিবেন সেই 
চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। যথা,__ 
“হরিদাঁসে লোক পৃজে সহিতে না পারে। 
তার অপমান করিতে নান! উপায় করে” 
শীচৈতন্ত চরিতামৃত ॥ 
একদা তিনি এক ক্বন্দরী বারবনিতাকে আহ্বান করিয়।! ভক্ত প্রধর হরি- 
দাস ঠাকুরের বৈরাগ্য নাশ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। বারবনিতা প্রসন্ন 
চিত্তে তদাক্ঞ। প্রতিপালনে সম্মতি প্রকাশ পূর্ববক যথা সময়ে হরিদাসের বৈরাগ্য 
নাশের চেষ্টা করিতে লাগিল । একদা রজনী যোগে স্থবেশ করিয়। বেশ্তা ঠাকু- 
রের তজন কুটীরে গমন করিল। ভক্ত প্রবর হরিদাস তাহার হুরভিসন্ধি 
বুঝিতে পারিলেন কিন্ত ্বণার চক্ষে দেখিলেন না তিনি দীন ভক্ত পতৃণাদপি 
জুনীচেন” অন্কে যতই পাপী হউন না কেন ভক্ত কাহাকেও ত্বণা করেন না। 
বেশ্তার পরিণাম ভাবিয়া বুঝি তাহার চিত্ত ব্যাকুল হইল তাই তিনি তাহাকে 
দ্বারে বসিতে অনুমতি করিলেন । বেশ নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। 
“বেস্তা কহে ঠাকুর তোমার প্রথম যৌবন । 
তোমা দেখি কোন নারী ধরিতে পারে মন ॥৮ 
হরিদাস বলিলেন "তোমার বাসন পুর্ণ করিব যে তাবৎ আমার নাঁম যজ্ঞ 
সমাপ্ত না হন ০ তাবৎ অপেক্ষ? কর।” বেশ্তা তদ্ণজ্ঞায় আশাম্বীত চিত্তে 
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অপেক্ষা করিতে লাঁগিল। কিন্ত রজনীতে ঠাকুরের সংখ্যানাঁম সমাপ্ত হইল ন। 
ক্রমে প্রভাত হইল হতাঁশচিত্তে বেশ নিজ গৃহাভিমুখে গমন করিল। ধাহার 
চিত্ত শ্রীভগবানের বূপরাশিতে বিশুদ্ধ হইয়। আম্মহার। হইয়াছে তুচ্ছ বেশ্ঠার বূপ 
জাল সে হৃদয়ের নিকট কোথায় স্থান পাইবে । ক্ষুত্র বুদ্ধি রামচন্দ্র থান তাহা 
বুঝিল না । 
বেশ্তা পুনরাঁয় পরদিন রজনীতে যথা সময়ে আগমন করিল কিন্তু সে দিনেও 
ভগ্রমনোরথ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিণন। তথাচ আশ! ঠাকুরকে মুগ্ধ করিয়া 
খানের নিকট নিজ নৈপুণ্য প্রকাশ করি। সুতরাং তৎপর দিনও আসিতে 
বিরত হইল না। সে দিনও পুর্বববৎ দ্বারে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। 
কিন্তু ভক্ত সঙ্গের অপূর্ব মহিম1। পরশমণির সংযোগে যেমন কদাকার লৌহ্‌- 
খণ্ড স্বর্ণে পরিণত হয় সাধু সঙ্গে জীবের মলিন তদ্রুপ উন্নতি লাভ করে। 
শ্রীচরিতাম্ৃত বলেন,_- 
“সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সর্ব শাস্ত্রে কয়। 
লবমাত্র সাঁধু সঙ্গ সর্ব শিদ্ধি হয় ॥৮ 
ইচ্ছা! পুর্র্বক অথবা অজানিত ভাবে বিষ ভক্ষণ করিলে মৃত্যু ঘটিবে ইহা! 
যেমন নিশ্চয় ব্যবস্থা তদ্রপ ইচ্ছায় বাঁ অনিচ্ছায় সাধু সঙ্গ ঘটিলে জীবের মুক্তি 
হয় নিশ্চয়। আজ বেগ্তারও সেই শুভ দিনোদয় হইগ়াছে। সে ভক্তের মুখে আজ 
তিনরাত্রি গ্রীনাঁম কীর্ভন শ্রবণ করিয়াছেন ভ্রীনামের ফল ব্যর্থ হইতে পারেন! । 
স্তরাং বেগ্তার হৃদয় হইতে দুরভিসন্ধি বিদুরিত হইয়া নিশ্মল জ্ঞানালোকে 
তাহার চিত্ত গ্রভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার নয়নে দরদর অশ্রু ধারা পতিত 
হইতেছে হৃদয়ে এক অপূর্ব লহর ছুটিতেছে বেশ্তা ব্যাকুল প্রাণে ঠাকুরের 
চরণে প্রণত হইয়! রামচন্দ্রের কথা জানাইয়! নিজ পাপ মুক্তির জন্ত প্রার্থনা 
করিল। যথা,-- 
“দণ্ডবঙ্ড হ'য়ে পড়ে ঠাকুর চরণে। 
রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদন ॥ 
বেশ্ঠা হইয়! মুঞ্ি পাঁপ করিয়াছি অপার। 
কূপা করি কর মুঞ্ি অধমের নিস্তার ॥৮ চৈ চ। 
তখন ক্কপার্চিত্তে হরিদাস ঠাকুর তাহাকে নাঁমোপদেশ করিয়! তাহার 
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সেই কুটিরে অবস্থান পুর্ব্বক বেশ্তার নাম গ্রহণ করিতে বলিয়া তিনি সেই গ্রাম 
পরিত্যাগ করিয়া গেলেন । যথা,-- 
“ঠাকুর কহে ঘরের জ্রবা ত্রাঙ্গণে কর দান । 
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম ॥ 
নিরন্তর নাম লও তুলসী সেবন। 
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥ 
এত বলি তারে নাম উপদেশ করি। 
উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি হরি হরি ॥৮ চৈ চঃ। 
বস্তা নির্মল চিন্তে তদাজ্ঞা পালন প্রর্বক বিশুদ্ধ বৈষ্ণবী হইল। 
“প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হইল পরম মহান্থি। 
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনে যাস্তি॥” চৈ চঃ। 
অর্থাৎ পরম মহান্ত স্বরূপ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হইলেন । বড় বড় বৈষ্ণব সাধুগণও 
তাহার শন লাঁভ করিয়া আত্ম কৃতার্থতা লাভের জন্য লালায়িত হইতেন। 
 ভঙদদঙ্গের গরিয়পী মাহাক্সে বেহ্ঠাও পরম বৈষ্ণবী হয়, ন! জানি ভক্ত 
হৃদ” কি অমৃত ময় | 
(ক্রমশঃ ) 
শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাপী (সুস্তোফী)। 


স্ব্যাজভ্াস্ন জ্াজ্ভাম্ নে লক্ছে। 





উউনবিংশতি শতাঁকীতে ধরিতীদেনী যে সকল উজ্জল রত প্রসব করিয়া 


ছিলেন তন্মধ্যে ম্যাড্যাম বাঁভাফি একটি প্রধান। এই অসাধারণ গুণসম্পন্ন রুষ- 
রমণী কয়েক বৎসরের মধ্যে জগদ্ধিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাহার সম্বন্ধে নাঁন। 
লোকে নানা কণা কয় । তিনি যাহ ছিলেন, তাহ! ছিলেন । কালে জগৎ তাহাকে 
চিনিবে | তাহার জীবন চরিত লেখা, অথবা তীহাঁর চরিত সমালোচনা করা এ 
প্রবন্ধের উদ্দেস্ত নহে। অনেক বড় বড় লোকে তাহার জীবন চরিত লিথিয়া- 
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ছেন। আমি কয়েক দিন তাহার পবিত্র সংসর্গে আপিয়া তাহার সম্বন্ধে যাহা 
কিঞ্চিৎ জানিয়াছিলাম তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাঁম। 

আক্গ ১৬১৭বৎসরের কথা, একদিন সুদূর দুর্জন্নণিঙ্গ (দাঁঞ্জিলিং) পর্বতে কোন্‌ 
রমণীয় প্রাতঃকালে ভ্রমণ করিতেছিলাম। দেখিলাম, ছুইজন নবাগত তদ্রলোক 
কার্ট রোডের নীচে একটি বাংল ভাঁড় করিরা বাদ করিতেছেন। তন্মধ্যে এক- 
জনের গৈরিক বসন পরিধান ছিল। বাবুর অঙ্গে গৈরিক বসন দেখিয়া একটু 
কৌতুহল জন্মিল। ক্রমে আলাপ করিয়া জাশিলাম তিনি স্থ প্রসিদ্ধ বাবু নবীনচন্ত্র" 
বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি এখন আর ধরাধামে নাই, তবে যে তাহার সহিত একবার 
আলাপ করিয়াছে তাহার হৃদয়ে তিনি এখনও জীবিত আছেন । এক্সপ অমায়িক 
লোক অতি বিরল। তাহার প্রমুখাৎ শুনিলাম, জগদিখ্যাত ম্যাড্যাম ব্যাভ্যারি 
ভন ধক বদ কিভিছেন। ম্যধভ্যঠমেত আদ, পুর্বে পন্য মিলা 
তাহার সে সময়ে দারজিলিঙ্গে থাকার সম্বাদ পাইযা হৃদয় নাচিয়। উঠিল। অনেক 
দিন হইতে তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা ছিল, অনতিবিলম্বে সে আশা পুর্ণ হইবে 
ভাবিয়া হৃদয় নাটিয়। উঠিল। ম্যাঁড্যাম ব্যাভ্যাফির দাঁঞ্জিলিঙ্গে আমার 1 তখন 
সেখানে কেহই জানিত না । অতি গোপন ভাবে আসিয়াছিলেন । দারজিগিঙ্গে 
তখন ৮পার্বতীচরণ রা মহাশয় বাঙ্গাপিদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন | তাহারই 

ংলায় ম্যাড্যামের বাস! হয়। পার্বতী বাবু তখন ঘোরতর সাহেব, ম্যাড্যামের 
কিন্ত বিপরীত ভাব। উভয়ের মধ্যে মধ্যে বড় রহস্তজনক বিরোধ হইত। যাহ! 
হউক, আমি নবীন বাঁবুব কৃপায় ম্যাড্যামের সহির্ত সাক্ষাত করিতে সমর্থ হইয়া 
ছিলাম । আমি যখন্‌ প্রথম আলাপ করিতে যাই তখন তিনি ঘরে বসিয়! লিখি- 
তেছিলেন। অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না 
হঠাৎ উঠিয়া আপিয়া একটা কপাটের অন্তরালে দাড়াইর৷ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আমার তিব্বত যাইবার কি হইল ?” যেন কতকালের আলাপ! আমি তীহার 
সরল অকপট ভাব দেখিয়া মোহিত হইরা গেলাম । তিনি তখন তিব্বত যাইবার 
অঙ্কমতি পাইবার জন্ঠ গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন । বৌধ হয় 
সেই সম্বাদ জিজ্ঞাস! করাই তাহার উদ্দেশ্ত ছিল। তীহার তিব্বত যাঁওয়! হয় 
নাই, আবশ্তকও হয় নাই, কারণ তাহার গুরুদেব স্বয়ং দারজিলিঙ্গে আসিয়। 
তাহার সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলেন। 


১৩০৬]. ম্যাড্যাম ব্যাভাষৃকি সঙ্গে । রি 


আমর! নিত্যই ত্বাহার নিকট যাঁইতাঁম, কিন্তু দর্ভাগার্ুমে সকল দিন 
তাহার সাক্ষাৎ পাইতাম ন।। পরে, তিনি নিজে একটি বাসা ভাড়া করেন, 
সেখানেও আমর! যাইতাম। সন্ধ্যার পর লোকের সহিত আলাপ করিতে 
বদিতেন, কোন কোন দিন রাত্রি ছুই প্রহর অতীত হইয়া যাইত। অনবরত 
সিগারেট সেবন আর গন । আর্ধ্যধন্মের শ্রেষ্ঠ তা আর্ধ্যসন্তানদের নিকট প্রতিপন্ন 
করিতেন। ইংরাজি চাল চলন বড় ভাল বাণিতেন না। ইংরাজি ঢংযুক্ত বাবু, 
দেখিলে বিদ্ধপ করিতেন। তীহার প্রকৃতি যেমন সরল ছিল চাল চগনও তব্রূপ 
ছিল। রুষের অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিপাছিলেন, কিন্তু কোঁন বিষয়ে 
আড়ম্বর ছিল না। তাহার অপাধারণ যোগশক্তি ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় 
পাইয়াছিলাম। একদিন কোন ত্রাঙ্গ মিশনরি তাহার দর্শন অভিলাঁষে গম্ন 
করেন । মিশন্রি মহাশর সেদিন অত্যন্ত অনুস্থ ছিলেন, এমন কি তাহার 
শ্লেমাবশতঃ কঠরোধ হইরাছিল। আলাপ করিতে অশক্ত হইলেন । ম্যাড্যাম 
তাহার অবস্থা দেখিয়। নিজ হস্তস্থিত অঙ্গুদী বাহির করিয়া তহার কদেশে 
বুলাইগ। (দলেন। কিয়তক্ষণ পরেই বাবুর গল ছাড়িয়া গেল এবং তিনি অতি 
পরিষ্কার কথা কহিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় বার এঁরগ প্রক্রিঘ্ার পর আৰ 
তাহার সে রাত্রে জরবোধ হয় নাই। মিশনরি মহাশয় মাড্যামের সহিত 
আলাপ করিয়। অত্যন্ত গ্রীত হইর।ছিলেন এবং কিছুদিন পরে খিয়ঘফিক্যাল 
সভায় সভ্য হন। 

একদিন আমি কর্মস্থানে ঘাইতেছিলাম, এমন সময়ে পীর্তী বাবু আমার 
নিকট দ্রতবেগে আসিয়া! বলিলেন,__“মহাঁশয়, বালককাঁল হইতে একরূপ 
সংস্কার ছিল, কিন্তু এখন ম্যাড্যাম ব্যাভা্ষির সঙ্গে খাকিরা সব গোলযোগ হইবার 
উপক্রম হইগাঁছে।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেন 7” তিনি বলিলেন, 
“আমি যেখানে যাই আমার মাথার উপর ঘণ্ট। বাঁজে। ম্যাড্যাম কি করিয়াছেন । 
আমার যোগশক্তিতে বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু এখন দেখিতেছি ইহাতে কিছু 
আছে।” ম্যাড্যাম দূর হইতে কাহারও গণ্ডদেশে চপেটাঘাতের ভাবে হস্ত 
প্রসারণ করিলে প্রকৃতই তাহার গালে চড় লাগিত | , 

একদিন ৬ঠাঁম ভট্ট মহাশর অত্যন্ত পীড়িত হইলে ভাঁক্তারি উধধে উপশম 
ম্ব নাই দেখিপা ম্যাড্যাম একটি উধধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন | বলা বাহুল্য, 

[৪ ] 


১৮৬ পদ্থা। [ আশ্বিন । 


তাহাতেই ভট্ট মহাঁশয় আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন | ম্যাডাম বলিলেন, 
“ডাক্তারদিগের ফারমাকোপিয়া হইতেই ওধধ দিলাম, অথচ উহার ব্যবহার 
ডাক্তারেরা জানেন ন11” 'উষধটি আমরা জানি; তিনি গোপন ভাবে আমাদি- 
গকে বলিয়াছিলেন, আমরাও গোপন রাখিলাম । 
সন্ধ্যার পর একদিন আমর! ম্যাড্যামের গৃহে বসিয়াছিলাম । একটি প্রকো্টে 
নবীন বাবু ও আমরা ৫৬ জন লোক ছিলাম । অপর প্রকোষ্ঠে ম্যাড্যাম, পার্বতী 
বাবু ও একজন নবাগত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বমিয়া গল্প করিতেছিলেন। আমর! 
যে ঘরে বসিয়াছিলাম সেই ঘরে চা খাইবার আয়োজন হইতেছিল। নবীন 
বাঁধুর ভৃত্য চারের পাত্ুটি লইয়া আমিতেছিল এবং পিয়াল! গুলি ফরাশের উপর 
সাজান ছিল। এমন সময়ে দেখা গেল ঘরের মধ্য আকাশে একখানি পত্র 
আসিয়। কাপিতে কাঁপিতে একটি চায়ের বাটিতে পড়িয়া গেল। নবীন বাবু 
তৎক্ষণাৎ পত্রটি লইয়া উঠি গেলেন। পত্রটি তাহার গুরুদেব তাহাকে লিখি- 
ঘাছিলেন। আমর! পত্র দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু তাহার খামটি শেখিলাম। 
চীনের কাগজের স্তাঁয় কাগজ, তাহার উপরে নীল অক্ষরে ইংরাজিতে লেখা 
ছিল,__"1/০ 1₹০১7০৮-(বাবু নবীন) ঘরের সকল দ্বারই রুদ্ধ ছিল, 
ছাদের নীচে পরিদ্চার সীলিং, তাহাতে কিছু থাকিবাঁর স্থান ছিল না। আমরা 
স্গষ্ট দেখিয়াছি আকাশে পত্রটি কাপিতে লাগিল, তাহার পর কাপিতে কাপিতে 
একটি চায়ের পেয়ালা পড়িয়া গেল, ম্যাড্যা গোলযোগ শুনিয়া ছুটিয়া আপি- 
লেন, বলিলেন এরূপ তাহারা সর্বদাই পান। মহাপুরুষের। হিমীলয় পর্বত 
হইতে এ সকল পত্র প্রেরণ করেন। পত্র লিখিয়া আকাশে উড়াইয়া দেন। 
কাগজের পরমাণু গুলি তাহাদের ইচ্ছাশক্তির দ্বার! বিচ্ছিন্ন হুইয়! আমার 
গন্তব্য স্থানে গিয়! পুর্ববৎ সংলগ্ন হইয়া পত্রাকার ধারণ করে । আমর! অনাক্‌ 
হইয়া রহিলাম। 
ম্যাড্যাম লোকের মনের কথা সহজেই জানিতে পারিতেন । একদিন জন্মান্তর 
বাঁদ বুঝ(ইতেছিলেন, আমর! মনোযোগ পুর্বক শ্রবণ করিতেছিলাম । জীব বার 
বার জন্মগ্রহণ করে, এই কথা শুনিয়াই আমার মনে উদয় হইয়াছিল, তবে কি 
সারের সমস্তই মিথ্যা । স্ত্রী, পুত্র, কণ্তা প্রভৃতির সহিত সন্বন্ধ কি সৃত্যুর পরে 
নাশ হইয়। যান? আশ্চর্য্যের বিষয়, এই প্রশ্ন মনে উদয় হইবামাত্রেই ম্যাড্যাম 


১৩০৬ ] ম্যাড্যাম ব্যাভাষ্‌কি সাঙ্গ । ১৮৭ 


অধমাঁর দ্রিকে তাঁকাইয়। বলিলেন,_-“নকলই মিথ্যা বটে, কিন্তু এ সম্থন্ধ স্বর্মদে 
লোক পর্যস্ত থাকে |” 

এই সময় রাম স্বামিয়ারের গুরুদর্শন হইয়াছিল । তিনি ম্যাড্যামের সঙ্গে 
দার্জিলিং গিয়াছিলেন, একদিন হঠাৎ নিরুদ্দেশ । কোথায় গিয়াছেন কেহই জানে 
না। কাহাকেও ন। বলিয়! তিব্বতাভিসুখে সিকিম প্রদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন । 
একাকী পদব্রজে পার্ধত্য প্রদেশে যাইতে নানা কষ্ট পাইয়াছিলেন। রাত্রি- 
কাঁলে পথিপার্থ্ে একটি কুটার মধ কতকগুলি ভুটিয়ার সঙ্গে অলক্ষিতভাবে 
বাস করিয়াছিলেন। ভূটিম়্ারা জানিতে পারিলে তাহার প্রাণের ঘথেষ্ট আশঙ্ক। 
ছিল। প্রত্যুষে কুঠীর ত্যাগ করিয়! হাটিতে হা'টতে দূর হইতে দেখিতে পাইলেন 
কে যেন অশ্বীপোহণে তীহার দিকে আসিতেছেন। ভাবিয়াছিলেন ফিকিমের 
কৌন রাঁজকর্দচারী, পরে নিকটে আলে দেখিলেন, তীহারই ইষ্টদেব! 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন । তাহার গুরু- 
৫েঁব তীন্ার অসমসাহদিক কাধ্য দেখিয়! স্বয়ং তাহার নিকট আসিয়াছিলেন 
এবং রামস্বামিয়ারের স্বদেন্ুয় ত্রৈলঙ্গ ভাষার কথোপকথন করিয়৷ তাহাকে 
প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ দিলেন । থিয়োসাফিক্যাল সর্ভ! স্বন্ষেও অনেক 
উপদেশ দিয়াছিলেন। রামস্বামীয়ার ফিরিয়া আঁফিলে তাহার প্রমুখাৎ আমর! 
সমস্ত ক্রুত হইরাছিলাম। 

ভারতবর্ধীয় লোকের প্রতি ম্যাড্যামের অসাধারণ প্রীতি ছিল। একবার 
পীড়িত হইলে ডাক্তার আনাইবার কথা হয় ম্যাড্যাম বলিলেন; “দেশীয় 
ডাক্তার আনিতে পারত আন । আমি সাহেব ডাক্তার চাহিনা । যাহা দিব তাহ! 
যেন” দেশীয় ব্যক্তিতে পাম । তাঁহার এত প্রীতি ছিল বটে, কিন্তু দেশীয়ের 
তাহাকে এখনও ভাল করিয়া চিনিল ন1। প্রাচীন আধ্যজাতির বংশধর বলিয। 
আধুনিক ভারতবর্ষীয়দিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। ভীরভ্ভবাসীর মোহ নিড্! 
ভাঙ্গিলে তাহাকে ভাল করিয়া চিনিবে এবং আদর করিবে । 

আমাদের দাঁঞ্জিলিং বাসের সময় শেষ হইয়া আসিলে বিষম মনে মাড্যামকে 
ছাঁড়িয়া স্বদেশে সিরিয়া! আদিলাম। তাহার পর আর সেই সোমা মুত্তি দশন 
করি নাই। | 

মিটি আগণবানন্দ শশ্মা 


অভিভচাল্ত্র | 





গ্রতিফল। 

তল মোজাফারপুরের এলাকাধীন দ্বারবঙ্গের (দ্বারভাঙ্গ! ) উত্তর 
পশ্চিম কোণে এবং তথা হইতে 71৮ ক্রোশ দূরে একখানি গ্রামে একজন 
তান্্রক সন্যাপীর মঠ ছিল । সন্ন্যাসী বামছার্গী বড়ই জ্ুর ও ক্রোধন স্বভাব 
ব্যক্ি। তাহার ভয়ে পার্শবস্তী গ্রাম সকলের অবিবাদীর। নিত্য শঙ্ষিত 
থাকিতেন। 

সম্গযাসী মঠের বায় সন্কুলন অন্ত গ্রামবামী সকল বদ্ধিষ্ঠ ও মধ্যবিত্ত 
লোকের নিকট ভয় মৈত্রী ঘারা মামিক অর্থ আন্থকুল্য গ্রহণ করিতেন ও 
বিশে ক্রিয়া কর্ম উপস্থিত হইলে বল পুর্ধক অধিক পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ 
করিতে ছাড়িতেন না। তবে ইহার প্রিব্র্তে নিরম করিয়াছিলেন যে নিকট- 
বন্তী গ্রামে কোন অতিথি অহ্যাগত আমিলে গ্রামের লোকেরা তীন্রণকে মঠে 
প্রেরণ করিবেন এবং জন্যাসী স্বেচ্ছামত ভাহার সৎকার অনতকাঁর করিতেন । 
কেহই ভয়ে কোন কথা কহিতে পারিতেন না। কারণ তিনি ধট কম্মাচারী 
বিশেবতঃ অভিচার কন্মে তত্পর। গ্রাম কোন লোক তাহার কোপে পতিত 
হইলে তিনি তদণ্ডে অভিচার দ্বারা তাহার দণ্ড বিধান করিতেন কাঁষেই 
সকল লোক তাহার ভয়ে বিত্রযন্ত থাকিত। কালক্রমে একদিন গ্রীষ্ম কালের 
অপরাহ্ন ওটার সমর একদল রামাৎ বৈষ্ুব বৈরাগী সেই গ্রামে আতিথ্য গ্রাহণ 
মানসে আসিম্স। দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলেন কিন্ত সকলেই তাহাদিগকে মঠে 
যাইতে পরামর্শ দিলেন ও বলিলেন তথায় তাহাদের সেব! হইবার বন্দোবস্ত 
আছে। বৈষ্ণব ছগ্নজন অগত্যা মঠে যাইয়া মঠাধিকারীকে অভিবাদন করিলেন 
এবং সেই রাত্রি তথায় তিক্ষা ও বাস করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন ' 
সন্ন্যাসী বামাচারী তান্ত্রিক তাহা! পূর্বেই বলা হইয়াছে এবং বৈষ্বদিগের উপর 
বড়ই বিদ্বেষ পুর্ণ । তিনি বৈষ্ণব্গণের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন 
যে আচ্ছ। তাহার! ইচ্ছা! করিলে পঞ্চমকার সহযোগে তাহাদের সেব! হইবে। 
ইহ! শ্রবণ করিয়। বৈষ্ঞবেরা কর্ণ আচ্ছাদন করিলেন দেখিয়। সন্গ্যাঁসী তাহ. 
দশকে ভগ পান ও প্রতি কথা গালি দিপেন ও বলিলেন “তোমরা এই গ্রাম 
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হইতে দুর হও নচেৎ বিশেষ লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ পাইবে ।” কাঁধেই বৈষ্ণবের! 
গ্রামত্যাগ করিয়৷ নিকটবর্তী একটি মাঠে কোন বটবৃক্ষের নিয়ে আশ্রয় লইয়! 
নিরন্ন হইলেও শ্রান্তিদূুর করিতে লাগিলেন! কিন্তু রাত্রি অগ্রসর হইলে বৈষণব- 
দিগের মধ্যে ধিনি প্রাচীন তিনি বলিলেন প্রীপাদেরা নিদ্রা যান, আমি কিন্ত 
ভাল বিবেচনা করিনা । আমি ইষ্টমন্ত্রে রাত্রি অতিবাহিত করি কারণ ছুষ্ট সন্্যা- 
সীর ভাব ভঙ্গি ভাল বোধ হুইল নাঁ। ইহা বলিয়া তিনি সুখাসীন হইলেন ও ইষ্ট 
মন্্ জপ করিতে লাগিলেন। দণ্ড পাঁচ রাত্রি হইলে প্রাচীন বৈষ্ণব দেখিলেন 
কোথা হইতে একটি ক্ষুদ্র মর্কট আসিয়। অনতিদূরে অবস্থিতি করিল। রাত্রি 
জ্যোতম্গা আলোকিত। অর্ধরাত্রিকাপে বৈষ্ণব দেখেন এক প্রকাণ্ড ভৈর্ব' 
ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া তাহাদের প্রতি ধাবিত হইতেছেন। কিয়দদুর আপিয়া 
অকম্মাৎ থামিয়া গেলেন কারণ বৈষ্ণব দেখিলেন যে মর্কটও ভীমবপুহ পরি- 
গ্রহ করিরূছেন। তদ্ষ্টে ভৈরব ফিরিয়া! গেলেন এবং কিছুপরে আবার আসিয়া 
আবার মব্ধট দেখিরা ফিরিলেন । এইবপে তিনবার আসিয়। ফিরিলেন। মর্ক- 
টটী তঞ্চন আবার সাম্য মুক্তি ধারণ করিলেন ও উবাকাঁগ আগত দেখিয়া বৃক্ষো- 
পরি আরোহণ করিয্সা অন্ত হইলেন। তখন প্রাচীন বৈষ্ণব অন্তান্ত সকলকে 
জাগরিত করিয়] সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং প্রাতিঃকৃত্য সমাধা করিয়] 
সত্বর গ্রামত্যাগের বাসনা করিলেন। এতক্ষণে সুর্য্যোদয় হইয়া জগদ্‌ ব্রহ্গাণ্ড 
আলোকিত হুইল এবং বৈষ্ণবগণ প্রস্থানোগ্ঠিত হইলেন । তখন দেখেন গ্রাম 
হইতে কয়েকটী ভদ্রলোক দৌড়াইতে দৌড়াইতে তাহাদিগকে আহ্বান করিতে- 
ছেন। তীহারা নিকটে আয়া বৈষ্ণবদের পদপ্রান্তে লুটাইয়। পড়িলেন। 
বৈষ্বগণ চমকিত চিত্তে তাহার্দিগকে উঠাইলেন ও তাহাদের অদ্ভুত কাণ্ডের 
কারণ জিজ্ঞানা করান জানিলেন যে তান্ত্রিক সন্যাসী হোম কুণ্ডে মস্তক শু জিয়! 
পুড়িয়। মরিয়াছেন। এই অভাবনীয় ব্যাপার বৈষ্বগণ শ্রবণ করিয়া অতিশয় 
'আশ্চধ্য হইলেন ও বলিলেন নির্দোষী নিরপরাধীর বিরুদ্ধে অভিচার প্রয়োগ 
করার ফলই এইরূপ। তখন গ্রামবাসীরা অত্যন্ত বত্র করিয়৷ বৈষ্ণবগণকে সেই 
মঠ প্রদান করিলেন ও প্রাচীন বৈষ্ণবকে মঠের অধিকারী করিয়া নিষ্ষণ্টকে 
বাস করিতে লাগিলেন । অগ্ঠাপি স্ই মঠ বৈষ্কবস্র্যামীগণের অধিকারে আছে। 
শঙ্সীরোদপ্রনাদ /ট্টোপাধ্যায়। 


াঞাকতিলল্ পপ । 





তলা লেক মধ্যে শুইয়া সপ্তম বর্ধীরা বালিকা বলিল, “কাঁকা। একটি 


গর বল না।” বালিকার কথায় আমি গল্প বলিতে লাগিলাম। 

এক রাখাল আছে; তার পিটে খেতে সাধ হয়েছে; রাখাঁল তার মাঁকে 
বলিল ম! আমার পিটে খেতে সাধ হয়েছে । ম। বলিল বাঁছা কোথা চাল, কোথ। 
পাব ডাল, কোথ| পাব গুড়, কোথা পাঁৰ কি ষে তোমাকে পিটে করে দেব। 
রাখাল বিল যে আমি দব সংগ্রহ করে আঁনচি। কই মা তুই হ' দিচ্চিস না, 
' তবে আমার শল্প বলা হল না। বাঁনিকা বলিল হু আমি শুনচি ঘুমাই নাই 
তুমি গলপ বল ন।। আমি আবার গল্প বলিতে লাগিলাম। 

“তার পর রাখাল বাঁড়ী থেকে বাহির হস] ৫ জন লোকের বাড়ী থেকে 
চাল ডাল সব সংগ্রহ করে এনে মার কাছে দিল; বাঁখালের ম1৪পটে রান! 
করে রাখালকে খেতে দিল। বাঁথাল করিল কি, সেই পিটে কেঁটড়ে করে 
মাঠে গরু চরাতে গেল; আর সেই মাঠে বসে বসে পিটে খেতে লাগিল ।” 

কই মা হু" দিচ্চিস না। 

বালিকা! বলিল হই' হু" ই | 

আমি আবার গল্প বলিতে লাগিলাম । 

তাঁর পর রাখাল করিল কি একখানি পিটে মাটিতে পুতিরা রাখিল, আর 
তার পর বাড়ী চলে গেল; তার পর দিন বাঁখাঁল মাঁঠে এসে দেখে কি সেই 
পিটের এক মস্ত গাছ হইয়াছে ; রাখালের ভারি আহ্লাদ ; রাখাল গাছে উঠে 
পিটে খেতে লাগিল ; রাখাল গাছে উটে পিটে খাচ্চে এমন সময় গাছতলাতে 
একটা বুড়ি এসে বাখালকে বল্লে ও রাখাল কি কর্চিস্। বাঁখাঁল বল্লে 'পিটে 
খাচ্চি। তার পর রাখালের সঙ্গে বুড়ির কথা বার্ভা হতে লাগলো । বুড়ি বলিল 
আমায় একখান] দিবি) রাখাল বলিল দিব, হাত পাঁত। বুড়ী বলিল না হাত 
পুড়ে যাবে। 

রাখাল--তবে পা পাত । 

বুড়ী_-ন পা পুড়ে ঘাবে। 

বাখাল-তবে পিট গাত। 
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বুড।-ন1 পিট পুড়ে যাবে । 

রাখাল--তবে মাথা পাত। 

বুড়ী_-না মাথা পুড়ে যাবে। রাখাল তুই নেমে এমে আমাকে একখানি 
পিটে দে না। 

মুর্খ রাখালত জানে না যে বুড়ীটা হচ্ছে বাক্ষমী। রাখাল বুড়ীর কথা শুনে 
যেমন গাছ থেকে নেমে এল অমনি বুড়ি করিল কি একট! থলে বার করে 
তার মধ্যে রাঁখাঁলকে পুরে ফেলিল আর রাখালকে খাঁবে বলে মাথায় করে 
নিয়ে চলিল। 

মা শুনচিস ত। 

বাঁলিকা--হ" শুন্চি বই কি আমি ও গল্প জানি । 

আমি--আঁচ্ছা তার পর কি বল দেখি। 

বালিকা__তাঁর পর বুড়ী এক মক়রার দোকানে সেই থলে রাখবে রেখে 
ন।ইতে যা,ব তার পর নয়র! সেই থলে খুলে রাখালকে ছেড়ে দেবে। 

আমি-_তুই এ জানিস; আমি যে রাখালের গল্প বলচি এ সে গল্প নয়; এ 
নৃতন গল্প ; নূতন করে বলি শোন্‌। 

তার পর বুড়ী পথ দিয়ে যাচ্চে ) রাখাল মনে মনে বলচে যে আর সে কখন 
পিটে খাবার সাধ করবে না। দেই পথে এক পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ী আছে 3 
মেই পণ্ডিত মহাশর়ের যে স্ত্রী আছেন তিনি, কে মানুব আর কে রাক্ষসী 
তাহা চিনিতে পারেন। বাখালকে নিযে যেতে যেতে বুড়ীর বড় জল ভূষণ 
হলো। বুড়ী সেই পঞ্ডিত মহাশয়ের বাড়ীতে গিরা একটু জল চাইল। পণ্ডিত 
. মহাশয়ের স্ত্রী বুড়ীকে দেখিয়াই চিনিয়াছেন যে এট! রাঞ্ষপী, কোন মানুষকে 
ধরে নিয়ে যাচ্চে । তিনি বুড়ীকে বলেন, বাছা তোমার জল তৃষ্ণা পেয়েছে, তা 
তুমি এই পুকুরে নেয়ে এস, এসে কিছু খাবার খাও তার পর জল দেব এখন ) 
নহিলে শুধু জল কি গৃহস্থকে দ্রিতে আছে । বুড়ী বলিল তা আগি নেয়ে আসচি 
আমার মোটটি এইখানে রহিল। এই বলে বুড়ি পুকুরে নাইতে গেল। পঙিত 
মহাশয়ের স্ত্রী এই সময়ের মধ্যে রাখাল বাঁধ! সেই থলে খুলে রাখালকে বাহির 
করিল; আর থলের মধ্যে মাটি ইট এই সব পুরে আবার মুখ সেলাই করে 
দিল। বুড়ী ফিরে এসে খাবার ও জল খেয়ে দেই মোট নিয়ে চলে গেল। 


১৯২ পন্থা । ] আশ্বিন। 


কই মা ছ' দিচ্চিন না? 

বাণিকা এবারে আর সাড়া দিল ন1? দেখি সে ঘুমাইয়] পড়ছে | 

আমার গল্পও এইখানে শেষ হইল ।॥ আমি তখন শুইয়। শুইয়া ভাবিতে 
লাগিলাম যে আমিইত সেই মূর্খ রাখাল অবিগ্ঠা রাঁক্ষমী যাহাকে এই স্থলদেহরূপ 
চামড়ার থলের মধ্যে পুরিয়। খাইবে বলিয়! লইয়া যাইতেছে । হায় কেনই 
বা আমার পিটে খেতে সাধ হল, কেনই বা ভোগেচ্ছান্স পড়িয়া বর্খ 
সংগ্রহ করে মার হাতে দিলাম ; কেনই বা পিটের গাছ পুতিলাম, তাইত আজি 
এই থলের মধ্যে বদ্ধ হইয়! পড়িয়াছি। আমি বিষয় ভোগ বাসনার বশে পড়িয়া 
ক্িতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোন এই পাঁচজনের বাড়ী থেকে গন্ধ রস রূপ স্পর্শ ও 
শব্দ তন্মাত্র সংগ্রহ করিয়া মার হাঁতে দিয়াছিলাঁম ; মা সেইগুলি সংযত করিয়া 
পিষ্টক করিয়। আমাকে থাইতে দিয়াছিলেন। এ সংহত পিষ্টক এক 'খণ্ড বীজ 
স্বরূপে স্বর্লোকে পড়িক্! ভোৌগসাধন এক বৃক্ষ জন্মিয়াছিল ) এই পৃথিবীতে 
জন্মগ্রহণের পুর্বে সেই বৃক্ষে দাঁড়াইয়া আমি স্বর্ণ সুখ ভোগ করিতেছিলীম। 
কিন্ ্বর্সের স্থখ নশ্বর পদার্থ । অবিদ্ধা বুড়ী সেই গাছ থেকে নামাইশা মানুষকে 
চামড়ার থলির মধ্যে পুরিবেই পুরিবে। এখনত বুড়ীর থলের মধে বদ্ধ হয়ে 
পড়ে আছি, চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি, আমার পিটের গাছ এখন 
কোথায়? এ পিটের গাছের নাম আমার কাছে আর কেহ কর না, আর 
কখন পিটে খেতে চাইব না। এই পিটে খাবাঁর সাই আমার এই বর্তমান 
যন্্ণার মূল। আমি ভোগবাঁসন। ছাঁড়িয়। দিলাম । 

মানুষ যখন ভোঁগবাসন। ছাড়িয়া দেয় তখন বিদ্ভার মন্দিরের নিকটে পহু- 
ছিবামীত্র অবিগ্ভ! বুড়ীর গল শুকাইয় যাঁস। অবিদ্ভা তখন পিপাসা জন্ত বিছা 
নিকট জল গ্রার্থ হয়; বিদ্যা তখন অবিগ্ভাকে চিনিয়। 'কোঁধবদ্ধ জীবকে উদ্ধার 
করেন। মা, ভোগবাসনা ছাড়িতে পারিব কি মা? মা আমার উদ্ধার হ্‌ 
কিমা? আর যেএথলের মধ্যে থাকিতে পারিতেছি না। শিবে, মা বলে 
তোমার চরণে আত্ম সমর্পণ করিলাম এখন তোমার যাহ! ইচ্ছা তাহাই কর। 

নমঃ শিবায় নমঃ শিবায়ে। 
শ্রীকৃষ্ণধন মুখো পাধ্যায় । 








স্পা পক 





৩য় ভাগ । ] কার্তিক, ১৩০৬ সাল। ৰ ৭ম সংথ)1| 








ল্কাস্পীস5-ত্ভাভ্রহ্ন্‌। 
( শঙ্করাচাধ্য-রচিতম্‌ ) | 
(১) 


স্তুনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ 

স1 তীর্ঘবর্স্যা মণিক্ণিকা চ। 

জ্ঞানপ্রবাহ। বিমলাদিগঙ্গ। 

সা কাশিকাহহং নিজবোধরূপা ॥ 
গমন করিলে হান! বারেক য্থায় 
বিষন্ববাসন! মনে স্থান নাহি পার, 
বারেকের তরে যখা করিলে গমন 
হদয়েতে শান্তি সুধা হয় বরিষণ, 


৯৯৪ 


পশ্থা | [ কার্তিক । 


সর্ধ-তীর্ঘ-শ্রে্ঠ মণিকর্ণিকা যথায়, 
জ্ঞানের প্রবাহ যথ। নিরন্তর ধায়, 
সনিম্মল আদিগঙ্গ। যথা অবিরাম, 
আত্ম-জ্ঞানরূপ আমি সই কাশীধাম 1 
(২) 

যস্তামিদং কপ্লিতমিন্দ্রজীলং 

চরাঁচরং ভাতি মনোবিলাসম্‌। 

সচ্চিংস্ুখেক। পরমান্স রূপা 

সা কাশিকাইহং নিজবোৌবকূপ| ॥ 
স্থাবর-জঙ্গম-পূর্ণ এই ত্রিসংদার 
ভোজবাঁজী বোধ হয় যথা অনিবাঁর, 
জ্ঞান সুথ এই ছুটী যথাগ্র সদাই, 
কুত্রাপি কখন বাঁর তুলনাঁও নাই, 
পরমাস্-বূপধারী ধিনি অবিরাম, 
আনম্ম-জ্ঞান-প আমি সেই কাশধাম । 

(৩) 

কোশেষু পঞ্চস্বধিবাজমান! 

বৃদ্ধিভবানী গ্রতিদেহগেহষ। 

সাক্ষী শিব্ঃ সর্ধগভোহন্তরায়। 

সা কাশিকাহহং নিজবোধরূপা ॥ 
পঞ্চ কোশ ব্যাপিন্নাই যেই কাশীধাম 
বিরাঁজ করিছে এই ভবে অবিরাম, 
প্রত্যেক দ্রেহীর দেহ-নিকেতনে বসি 
বুদ্ধিরূপে রূন্‌ গা দুর্গী দিবানিশি, 
এই ভ্রিসংসারে রয় যত প্রাণিগণ 
তাদের শরীরে যিনি রন্‌ সর্বক্ষণ, 
দেই শিব সাক্ষিূপে যথা অবিরাম, 
আস্ম-জ্ঞান রূপ আমি সেই কাণীধাম। 


১০৬ ] 


কাশীপঞ্চক-স্তোত্রম্‌ | ১৯৫ 


(৪) 

কাশ্ঠাং হি কাঁশতে কাশী কাশী সর্ধপ্রকাশিকা। 
সা কাশী বিদিতা ঘেন তেন প্রাপ্। হি কাশিকা ॥ 

কাশীর প্রকাশ হয় শুধু জ্ঞানবলে, 

জ্ঞানমস়ী কাশী করে প্রকাশ মকলে, 

এই জ্ঞানম়ী কাঁধী চিনেছেন ধিনি, 

যথার্থই কাশীলাভ করেছেন তিনি! 

(৫) 

কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুৰন অননী ব্যাঁপিনী জ্ঞানগন্। 
ভক্তিঃ শরন্থা গষ্ষেরং নিজ গুরুচরণধ্যাঁনবোগও প্রমাগই | 
বিশ্বেশোহ্য়ং ভুরীয়ঃ সকলজনমনঃ সাঞ্গিভুতোহস্তরাস্থা 
দেহে সর্বং মদীয়ে ষর্দি বসতি পুনস্তার্সন্তৎ কিমস্তি ॥ 

মানবের দেহ পানি পুণ্য কাশাধাষ, 

ভক্তি শ্রদ্ধা গন্পাতীর্ঘ তাহে অবিরাম, 

ভুণন-জননী পুনঃ ভুবন-ব্যাপিনী 

জ্ঞানগঞ্গা বিরাজেন দিধস ঘাঁমিনী, 

মানবের নিজ-গুরু-চরপণ-চিন্তন 

পর্ন গ্ররাগ তীর্থ রহে সব্বক্ষণ, 

প্রভোকেরি অন্তরাক্মা দেব বিশ্বেশ্বর 

ননঃ সাক্ষিরূপে রন্‌ দেহে নিরন্তর। 

এ সব শরীরে মোর রহে স্বা্ণ, 

তবে আর অন্ত তীর্ঘে কিবা গ্রয়োছন ? 

শপুণটন্দ্র দে। 


১৯৬ পন্থা । [ কাণ্ডিক। 


তীল্বল্ন ভি স্তল্ল। 


৩র্বকালে আর্য্য মহধিগণ অদ্ভূত মনীষাবলে যে অপূর্ব সাধন মন্দির 


গ্রতিষিত করিয়াছিলেন তাহঃর চুড়া জীবনুক্তির ন্নিগ্ধ আলোকে প্রভান্বিত 
ছিল। এ মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিবার অধিকারী হইতে হইলে সাঁধককে 
কয়েকটি গুণগ্রাম আয়ত্ত করিতে হইত । এ গুণ গ্রামের পারিভাষিক নাম ছিল 
“সাধন চতুষ্টয়।” এই সাধন চতুষ্টয় যথাক্রমে বিবেক, বৈরাগা, ফট সম্পত্তি ও 
নুমুক্ষত্ব। বিবেক অর্থে আত্মা ও অনাত্মার, সৎ ও অসৎ বস্তর ভেদ উপলব্ধি । 
সাধক ম্খ্ন নিত্য ও অনিত্য পদাথের পার্থক্য জদয়ঙ্গম করিতে আরম্ত করে, 
তখন ভীহার হৃদয়ে সুখ দুঃখের উপাদান ভোগা বস্কর উপর একট) বিরূক্তি ভাঁব 
উৎপন্ন হয়। ইহাই বৈর'গ্য | ষট্‌ সম্পাঁন্ত ষথা ক্রমে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, 

শ্রদ্ধা ও সমাধান । বহিরিক্ড্রিয় সং্যমের নাম দম এবং অন্তরিক্র্িয় সংঘের নাম 
শম। চিত্তে বৈরাগ্য উদ্দাপিত'হইলে ইঞ্জিযগণ আর মাত্রা স্পর্শের লোভে বাহ 
বস্তর অভিমুখে ধাবিত হয় না । এবং সাধক অভ্যাস যোগ দ্বারা ক্রমশঃ চিত্ত 
নিরোদ করিতে সঙ্গম হন। তখন দুরিবার চঞ্চল মন বশ্ততা! স্বীকার করিতে 
আরন্ত করে। তিতিক্ষা সহিষুভার নামান্তর । যে গুণ আয়ত্ত হইলে সাধক 
স্থথ ছুঃখ, লাভ অলাভ সমান জ্ঞান করিতে পারেন, সকল অবস্থা সকল বিপর্যয় 
সম্পদ বিপদ্‌ প্রবৃত্তি নিবুণ্তি তুল্য বোধ করেন, সেই গুণের নাম তিতিক্ষা | 
তিতিক্ষা অঞ্জন করিলে সাধক রাগছেষের অতীত হন, তখন তিনি আর প্রিয় 
লাভে প্রন্থষ্ট হন না৷ এবং অগ্রির প্রাপ্তিতে উদ্বিগ্ন হন না। উপরতি সাধকের 
একটি বিশাল উদার ভাব_-ঘে ভাব আয়ত্ত হইলে শক্র মিত্র, উচ্চ নীচ, ইষ্ট 
দ্বিষ্ট, সকলের গ্রতি একটা সমতা একটা উপেক্ষা বুদ্ধি উপচিত হয়। সংসার 
চক্র বিধাতার নিরমে পরিচালিত হইয়া তাহার পথে প্রধাবিত, এই ধারণা! সাধ. 
কের হৃদ্গত হওয়াতে সাধক আর কিছুতেই বিচলিত হন না। তিনি সকল বন্ 
সকলব্যক্তি ঘকল অবস্থার প্রতি সমান উদার অবিচলিত নেত্র দৃষ্টিপাত করিতে 
পারেন । শ্রদ্ধা অর্থে নিভরের ভাব ভগবান ব। গুরুর প্রতি এবং সাধকের আপ- 
নার উপর নির্ভর । গুরু বে সাধন মার্গ উপদেশ দিয়াছেন সেই ঠিক পথ) 


১৩০৬] জীবন্মুক্তির পরে । ১৯৭ 


সেই পথ ধরিয়া গেলে আমি তমসের পর পারে পহু"ছিব, আর সেই পথ ছূর্গম 
ও গহন হইলেও আমি তাহ। অতিক্রম করিতে অবশ্ত সমর্থ হইব, সাধকের এই 
দৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। সমাধান অর্থে হ্থধ্য--বিক্ষিপড চিত্তের সাম্যাবস্থা। 
যে অবস্থায় মনের সন্তোষ শাস্তি স্বচ্ছ ভাব ফুটিয়া উঠে তাহার নাম সমাধান । 
বাত্য! বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উত্তাল তরঞ্ষাঘাতে অবিচলিত সাগর-শৈলের সহিত এই 
সমাধানের ভাব তুলনীয় । সাধক যখন এই যু সম্পত্তি আয়ত্ত করেন তখন 
তাহার চিত্তে ঘুমুক্ষুত্ব আপনি জাগরিত হয়। এই ভঙ্গুর নশ্বর জগতে সকলই 
অস্থারী--.এই তুচ্ছ সংসাঁর নিয়ত পরিবর্তনশীল, এ চক্রে একবার জড়িত হইলে 
অনন্তকাল ভ্রমণ করিতে হব । সাধক এই ভাব হৃদয়ে পৌধণ করিয়া এবং পৃথি- 
বীতে বারংবার গতাগতিতে নির্কেদপ্রাপ্ত হইয়! সংসার নিবৃত্তির পথ অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হন& ইহাই মুমুক্ষুত্ব। 
এই প্রাধন চতুষ্টয়” যাহার নিজস্ব হইয়াছে তিনিই পূর্বোক্ত সাধন মন্দিরে 
প্রবেশ করিবার অধিকারী । অপরে সে মন্দিরের দ্বার দূরে দূরে দেখিয়া আশ্বাসিত 
উৎসাহিত হইতে পারেন কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরে তাহার প্রবেশাধিকার নাই। 
মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিয়া সাধক দেখেন যে মন্দিরটি অতি প্রাচীন, 
বোঁধ হয় যেন স্যষ্টির প্রথম দিবস হইতে বিদ্যমান আছে। তখন তাহার অল্পে 
অল্পে ধারণা হয় যে, এ মন্দির আর্ধ্য খধষিগণ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন মাত্র, 
ইহা তাহাদিগেরও স্ব রচিত নহে। মহষির1ও ধাহাঁর গ্রভব জাঁনেন না, যিনি 
মহবিদিগেরও আদি, যিনি পপুর্বেষামপি গুরু' সেই অনাদি নিধন ভগবান স্বয়ং 
স্বহন্তে জীবের প্রতি করুণা পরবশ হইয়া! এই মন্দিরের পত্তন করিয়াছেন। 
তারপর সাধক দেখেন যে এই মন্দিরের পর পর চারিটি তল! আছে। 
এক একটি তলা উত্তীর্ণ হইয়া! তাহার উপরটিতে পহু'ছিতে হয়। সাধক আরও 
অবগত হন, যে, এক একটি তল! অতিক্রম করিতে হইলে এক একটি স্বতন্ত্র 
দীক্ষ1 গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে দীক্ষিত সাধক পর পর যে অবস্থায় উন্নীত 
হন শ্রীশঙ্করাচার্ধ্য তাহাঁর ধথাক্রমে নামকরণ করিয়াছেন (১) পরিব্রাজক (২) 
কুটাচক (৩) হংস ও (৪) পরমহংস। এই দীক্ষা চতুষ্টয়ের বিস্তৃত বিবরণ 
এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্তের বহিভূতি। শ্রীমতী বেসাণ্ট তাহার “সাধনার পথ” * নামক 
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১৯৮ | পস্থা | কার্তিক । 


গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে সে বিষয়ের অতি স্ন্দর শিক্ষাপ্রদ ও বিশদ আলোচনা 
করিয়াছেন। বাহারা উক্ত দীক্ষা চতুষ্টয়ের পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক, তাহারা 
গ্রন্থ পাঠ করিলে এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। 

সাধক ক্রমে ক্রমে এ চারিটি তলা অতিক্রম করিয়া যখন মন্দিরের চুড়ায় 
উপনীত হন তখন দেখেন থে সে চূড়া অপুর্ব আলোকে উদ্ভাসিত। সে 
আলোকের শিগ্ধ কমনীয় জ্যোতি বর্ণনার অতীত। সেই জ্যোতির না 
“জীবনুক্তি 1” 

জীবনুক্তের লক্ষণ ভগবদ্গীতা, যোগবাশিষ্ট প্রভৃতি মোক্ষ গ্রন্থে বিশদ- 
ভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে । তাহার উদ্ধার করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি কর! 
নিষ্পয়োজল 1 বিছ্যারণা মুনি তাহার জীবন্দক্তি বিবেক গ্রন্থে এ বিষয়ের দার্শ- 
নিক ভাবে আলোচনা করিয়াছেন । মাড্যাম বাভাটুক্কি ও পিতা বেসাণ্ট 
এই দুরূহ বিষয় সাধারণের বৌধ্গম্য করিবার জন্য নানা গ্রন্থে এই প্রসঙ্গের 
অবতারণা করিরাছেন। সে সকল গ্রন্থ পাঠ করিলে এ বিধয়ের অনেক ছুর্বোধ্য 
অংশ নবালোকে উদ্দ্লিত হইতে দেখা যায়। 

জীবনুক্তির পরে কি? সাবনমন্দিরের আকাশস্পর্শী চুড়া হইতে ছুইটি 
পথ ছুই মুখে প্রবাহিত হইয়াছে দেখা ঘার। দেখা থা বলাটা ঠিক হইল 
না। এ পথঘ্বয় ধাহার দটগোচর হইয়াছে তিনি জীবসু্ত। সাধারণ জীব এই 
পর্য্যস্ত বলিতে পারে 

“ইতি শুতমঃ পুর্বেবাৎ যে নস্তদ্নাযাচচক্ষিবে |. কেন-উ- 

“মনীধিগণ এই বিধয় এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন আমর! টা রঃ 
অতএব এই দহ পপর বিবর আমর! সেকুপ পরনয়াছি। “তাহাই ক পলির 
আভাঁন এই প্রবন্ধে প্রদত্ত হইবে । ূ 

এই দুইটি পথ কি? একটি নির্নাণের পথ আর একটি সেবার পথ। 
€ 1790) 01 1210:01011)0110]) 210015৮0806 [00001561017 ) এ বিষয়ের 
একটু বিস্ৃত ভাবে আলোচনা আবশ্বক। তাহা ভিন্ন গ্রবন্ধে করিবার ইচ্ছা 
রহিল । ৮০:০০ ০1 11031101)00 প্রান্তে এ বিষয়ের যে সুন্দর নিদ্দেশ আছে 
তাহা উদ্ধৃত করিয়া অগ্ঠ ক্ষান্ত হইব। 
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১৩০৬1] ব্রহ্ধ-তত্ব নিরূপণ । ১৯৯ 
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হী রেন্দ্রনাথ দত্ত | 


্রল্ষ-ভত্ত নিক্সন । 

ভুবর্তমান সময়ে তর্কঘার অনেকেই ত্রহ্মদত্বা অবধারণ করিতে চাহেন। 
তগবান বেদব্যাস বেদান্তস্থত্রের প্রারস্তে “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এই বাক্য দ্বার 
ইঙ্গিত করিয়াছেন যে চিন্ত শুদ্ধি হইলে পর ব্রক্গজ্ঞানের অধিকার হয় এই 
হেতু তখন ব্রঙ্গ-বিচারের ইচ্ছা জন্মে। অধুনা একথা অনেকে গ্রাহ্থ করেন না, 
চিত্ত শুদ্ধির জন্য যথাবিধি চেষ্টা না করিয়াই ব্রহ্ম জিজ্ঞান্থ হন। 

সে যাহ হউক যদি তর্কের সাহায্যেই ব্রঙ্গনিরূপণের চেষ্টা করা যাঁর তবে 
আমরা কোথায় যাইরা উপনীত হই তাহাঁও একবার আলোচন। করিয়া দেখ! 
যাইতে পারে। ্‌ 


২৪৪ | পন্থা । [ কার্ডিক। 

ইদানীং কোন বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া বড় সহজ কর্ম নয়। কারণ 
এক্ষণে আন্তিক বা নান্তিক এই ছুয়ের একটীও সচরাচর দেখিস পাওয়া যাঁর 
না। এখন অনেকেরই কথার সহিত জীবনের মিল নাই গ্রায় সকলেই মুখে 
একরূপ বলেন কিন্তু আচরণ অন্যরূপ করেন। নাস্তিকের নাস্তিকের ন্যায় এবং 
আস্তিকের আস্তিকের স্যায় ব্যবহার করা উচিত কিন্তু তাহাত আদে দেখিতে 
পাইনা । যে সরল প্রাণে কথা কহে না ও সরল প্রাণে কাধ্য করে না তাহাকে 
প্রবোধ দেওয়৷ বড়ই কঠিন । 

দ্ধ সদ্ধ কি অসিদ্ধ এই কথা বিচারের পুর্ব্বে পিদ্ধাদিদ্ধের বিচারই আগে 
কর! কর্তব্য । প্রমাণ ভিন্ন কোন বিষয়ই সিদ্ধ হয় না সেই প্রমাণও আবার বনু- 
বিধ। আম্র! যত অধিক 'প্রকার গ্রনাণের সাহাধ্য লইতে পারিব ততই আমা- 
দের এই দ্ররূহ বিষয়ের নির্ণয় সহজপাধ্য হইবে। কিন্তু আমাঁদের আশঙ্কা হই- 
তেছে আধুনিকেরা আমাদিগকে সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষ অনুমানের অতিরিক্ত কোন 
প্রমাণ লইতে দিবেন না । তাহা হইলে আমাদিগকে বড়ই সন্কীর্ণ সীযায় আবদ্ধ/ 
থাকিতে হইল। 

প্রত্যক্ষ এবং অনুমান সঙ্্যায় ছুইটী হইলেও বস্ততঃ একেরই প্রকারভেদ 
মাত্র। প্রত্যক্ষ ভিন্ন অনুমান সম্ভৰে না যে অগ্ি দেখিয়াছে ও ধুম দেখিয়াছে 
এবং একমাত্র অগ্রি হইতেই অব্ভিচাঁরে ধুম উঠিতে দেখিয়াছে সেই পর্বতে 
ধূম দেখিয়া তথায় অগ্নি আছে এরূপ অন্তমান করিতে সমর্থ তাহা হইলে দেখ! 
যাইতেছে যে আমর! ছুইটী প্রমাণের সাহায্য পাইলেও একমাত্র প্রত্যক্ষই 
আমাদের প্রধান অবলদ্ন হইল । 

শান্তর কহেন, এই জগতের যিনি কারণ তিনিই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত 
কারণ ও উপাদান কারণ। কুস্তকার ঘটের নিমিত্ত কারণ এই অর্থে ব্রহ্ম জগ- 
তের সৃষ্টিকর্তা । কুম্তকার মৃত্তিকা দ্বারা ঘট নিম্মীণ করে সুতরাং মৃত্তিকা 
ঘটে উপাদান কারণ জগঘ স্যষ্টি বিষয়ে ব্রন্মই জগতের উপাদান কারণ জগৎ 
বরহ্মমন্্। 

রজ্জুতে মর্পভ্রম হইলে সত্যরজ্জু যেরূপ মিথ্য| সর্পের উপাদান কারণ হয় 
সেইরূপ দত্যব্রক্গে মিথ্য। জগতের ভ্রম হওয়াতে ব্রহ্ষই জগতের উপাদান কারণ 
হইলেন এইটা বৈদান্তিকমত। ধাহারা বেদান্ত দর্শন ব! অন্ত কোন শান্ধ মান্ত 
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না করেন তাহাদের নিকট বেদাস্তের বা শাস্বাস্তরের গ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া কোন 
ফলোদগ্ন হইবেন! তবে কারণ ভিন্ন যেকার্দা হয় না ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। এই 
দৃশ্তমান জগতের অবশ্তই স্ৃষ্টিকর্তী আছেন, এই জগৎ রূপ কার্যের 
অবশ্তই কোন কারণ আছে ধিনি সেই স্ুষ্টিকর্ভা বা কারণ বলিয়া স্কিরীকূত 
হইবেন তিনিই ব্রহ্ম, এক্ষণে আমি আন্গমানের সাহাধ্েই বন্ধ নির্ণয় করিতেছি 
অনুমান পরামর্শ জ্ঞান সাপেক্ষ কারণের অভাব হইলেই কার্ধোর অভাব হয় 
এই প্রতাক্ষান্গুমান সিদ্ধ নিয়মাবলঙ্বনে জগৎ রূপ কাধ্যের কারণ আছে আমি 
এপ স্থির করিতে পাঁরি কিন্তু কারণ শুন্য কাধ্য আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি 
না। শাগ্র বলিতেছেন বর্গ জগতের কারণ বঙ্গের কারণ কেহ নাই তাহ! 
হইলে প্রত্যক্ষ-অনুমান গ্রসাণ দারা জক্গ দিদ্ধ ভইল শখ এই নিগিত্তই সঙ 
সুত্রে “ঈশ্বরাসিদ্ধে” কথিত হইয়াছে এইরূপ তক দ্বারা জগৎ কারণ ব্রন কেন 
থে আগ্ভ অবস্থা হইতে এই জগৎ পরি-দৃষ্ঠমান হয় তাহা তর্কাতীত সুতরাং 
প্রমাণ সিদ্ধ নহে। ভগবান মন্টু কহিয়াছেন-- 
আসীর্দিদস্ত মো ভূতম প্রজ্ঞা তমলক্ষণম্‌ । 
অপ্রভর্কমবিজ্ঞেয়ং প্রস্থপ্মিব সর্বাতঃ ॥ ৫ ॥ 
যন্তুৎ কাঁরণমব্যক্তং নিতাং সদস্দায্কং । 
তদ্বিস্যষ্টঃ স পুরুযো লোকে ব্রন্দেতিক রাতে ॥ ১১ ॥ | 
অর্থাৎ প্রলয়কাঁলে এই জগৎ এ প্রকারে প্রকৃতিতে লীন ছিল যে উহা 
প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই ভ্রিবিধ প্রকার প্রমাণের বিষয় ছিল না যেন সকল 
জগৎ নিদ্রিতাবস্থায় ছিল ॥ ৫ ॥ 
যে পরমাস্সা বস্তু মার্রের কারণ, যিনি ইন্দিগের অগোঁচর বাহার হাঁস লা 
নাঁই ধিনি সৎপদের প্রতিপাগ্ঠ এবং ধিনি গ্রতাক্ষের বিষয় নহেন বলিয়া অসৎ 
শকেও কথিত হইয়াছেন, সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন এই অগ্ড- 
জাত পুকষ লোকে ত্রঙ্গ ব। লিয়া খ্যাত হইয়াছেন ॥ ১১ । 
যদি ব্রহ্ম তর্ক দ্বারা রির্ণীত না হইল, তবেকি সাহার অস্তিত্বের কোনে 
প্রমাণ নাই ? প্রমাণ অবশ্ই আছে। আমি পুর্বে ষৈ প্রতাক্ষ প্রমাণ দ্বারা ব্রন্মের 
অসিদ্ধতা প্রমাণ করিয়াছি, তাহা লৌফিক প্রত্যক্ষ সন্বন্ধেই সম্ভবে |  মহধি : 
গৌতম শ্বকৃত ন্যায় দর্শনে লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে ছ্বিবিধ প্রত্যক্ষ স্বীকার 
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করিয়াছেন । যোগ প্রত্যক্ষ অলৌকিক প্রত্যক্ষেরই নামান্তর চক্ষুরাদি-পঞ্চ 
জ্ঞানেগ্রিয়ের বিষয় সন্গিকর্ধ জনিত যে জ্ঞান জন্মে তাহাই লৌকিক প্রত্যক্ষ । 
মনের সাহাধ্য ভিন্ন পঞ্চেক্দ্রি় কোনপূপ জ্ঞানই লাভ করিতে পারে না। যদি 
পান্সিত, তবে মৃত ব্যক্তিরও দর্শনাদ্দি কাধ্য-নির্ধাহে সমর্থত। লক্ষিত হইত। 
যোগবলে মনকে সংঘত করিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহে ইহার ভোগার্থ অধিষ্ঠান 
প্রত্যাহার পূর্র্বক ধ্যানস্থ হইয়৷ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করা যায়। মহধিগণ ইহা পুনঃ পুনঃ 
কহিয়াছেন । তাহারা কহিয়াছেন ব্রহ্ম ইন্জ্িয় গ্রান্থ নহেন, তিনি অতী্জিয় গ্রাহ 
ন্তর?' তিনি সম্পূর্ণ যোগ সংস্কারক ম্নেজ্জিয়গ্রাহ্থ ইহাই এতদ্বারা বুঝাইতেছে। 
ক্লিট! ও অক্রিষ্টা ভেদে পঞ্চ প্রকার চিত্তবৃন্তি নিরোধের নাম যোগ। এইরূপ 
বোঁগ।বপঞ্ধনে ধ্যানস্থ হইয়া সমাধির অবস্থায় মহধিগণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ 
কবিরা এক্ধ নিরূপণ কবিয়াছেন। যাহা হইতে এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও নাশ 
হয তিনিই ব্রহ্ধ, অথবা, “নেতি নেতি,” তিনি ইহা! নহেন, তিনি ইহা নহেন, 
এন্াদুশ তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ব্রঙ্গ নিরূপণ করিরাই তাহার! ক্ষান্ত হন নাই, তাহার 
্বরূপ লক্ষণ দ্বারাও ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়াছেন তাহারা কহিয়াছেন,-_ 
“সত্যং জ্ঞানমনস্থং বর্গ, প্রজ্ঞামানন্নং ব্রঙ্গা ॥৮ | 

বঙ্গ সত্য জ্ঞানময় ও অনন্ত, আনন্দ দ্বারাই আমরা তাহার সত্া উপলদ্ধি 
করিতে পারি । তাহার! এই নির্তিকল্প জ্ঞান সাগরে নিমজ্জিত হইয়! নির্করিকল্প 
আনন্দ বারি-পান দ্বারা আপনাদিগের মানব জন্মের সাথকতা সম্পাদন পূর্বক 
লোক হিতার্থ গ্রস্থাদি প্রণয়ন পুক্ক নকলকেই সেই আনন্দ র্সাস্বাদনে আহ্বান 
করিতেছেন। তাহারা সকলকেই কহিতেছেন ভগবান পশুপতি চতুর্ববিংশতি 
তত্বরূপ চতুর্বিংশতি রজ্ছুদ্ধারা দর্শনেক্দিয় অন্তঃকরণ চতুষ্টয় পঞ্চগুণ ও পঞ্চ বিষ- 
যাত্মক চতুর্বিংশতি পাশ দ্বার! ব্রহ্মা হইতে হক্মকীট পর্যযস্ত সংসার বশবর্তী 
জীবদিগকে পশুবৎ বন্ধন করিয়াছেন। যোগাবলম্বনে সেই সকল রজ্জও পাশ 
ছিন্ন করিয়! বন্ধন মুক্ত হইলেই পরম পুরুষার্থ লাভ 'হইবে। তাহারা আরও 
বলিতেছেন ধন্াচরণ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলেই বরঙ্গজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় 
এবং এতদ্বারা আংশিক বূপেও নির্ধিকল্প আনন্দাহ্ুুভব হইলেই বিকল্পিত ইন্দ্রিয় 
অনিত সুখে আসক্তিহীন হইয়া! জীবগণ বিমল আনন্দ ভোগে প্রয়ামী হয়। এই 
ক্লন্দই বন্গোপলন্ধি। 
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আমর! পূর্বে যেসকল কথার আলোচনা করিয়াছি এক্ষণে তাহার সার 
সংগ্রহ করিব । ব্রহ্ম লৌকিক প্রত্যক্ষের অগম্া স্থুতরাঁং তিনি অব্যক্ত । তিনি 
লৌকিক প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষ সম্ভব অনুমানের বিষয়ীভূত নহেন বলিয়া খষিগণ 
তাহাকে অপ্রতর্ক্য ৭ অবিজ্ঞেয় বিশেষণ প্রদান করিয়াছেন। চক্ষুবাদি ছার! 
তাহার সাক্ষাৎকার না হইলেও যোগাঁবলম্বনে সমাধির অবস্থায় আমরা তাহাকে 
প্রত্যক্ষ করিতে পারি এজন্য ব্রহ্গবিদ্‌ খধষিগণ তাহাকে অতীক্জ্িয় গ্রাহব্ূপে 
বর্ণন। করিয়াছেন । ইহাই অলৌকিক বা যোগজ প্রত্যক্ষ সম্পন্ন যোগ সংস্কার 
মনেরই অতীক্জ্িয় গ্রাহাতা বা বোগজ পপ্রত্যক্ষের অধিকার আছে বিষ কলুষিত 
মনের সে অধিকার নাই এই নিমিত্তই ভগবান বাদরায়ণ বেদব্যাস ব্রঙ্গজ্ঞানের 
অধিকার লাভের নিমিত্ত চিত্শুদ্ধির আবশ্তকতা অঙ্গীকার করিয়াছেন 1 উর 
ভূমিতে বীজ রোপণ যেমন ব্যর্থ হয় দেইরূপ বিষয় কলুধিত ব্যক্তির গতি ত্রঙ্ধ- 
জ্ঞানের উপদেশ কার্য্যকারী হয় না অতএব ব্রহ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে 
আমাদিগকে যথাবিধি চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন দ্বারা অধকারী হইতে হইবে । 

জড় বিজ্ঞানের শিক্ষা! যর্দি গ্রস্থ পাঠেই পরিসমাপ্তি হইত তবে বোধ হয় 
কোন শিক্ষার্থীই তদ্দিষয়ে সমুচিত জ্ঞান লাভে সমর্থ হইতেন না। প্রত্যুতঃ 
একমাত্র গ্রস্থপাঁঠ দ্বারা ঘে শিক্ষা! হম্স পরীক্ষ। দ্বারা! ঘে তাহা হইতে অনেকাংশে 
কার্য্যকার্পিণী শিক্ষা হর তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন! হ্ৃতরাং আমরা 
শিক্ষার দ্বিবিধ উপাঁয় অবলম্বন করিয়া থাকি । এক উপায় গ্রস্থকার যাহ! 
লিখিয়া গিক্সাছেন তাহার ব্যাকরণ স্থাঁয় ও ভাক সঙ্গত বাক্য শ্রবণ ইহাকে 
আমরা ৭:)9০:96102] শিক্ষা কহি। অন্ত উপায়, গ্রস্থোক্ত বিষয়ের পরীক্ষা 
করিয়। শিক্ষা করা ইহাকে আমরা! 18106019920] শিক্ষা কহি। দ্বিতীয় 
উপায়ট। যে শ্রেয়ঃ তদ্বিষয়ে মতভেদ নাই । জড় বিজ্ঞান দ্বিতীয় উপায়ে ন। 
শিখিলে যে প্রকৃত শিক্ষা হয় না তাহ! সকলেই স্বীকার করেন এজন্ত অনেক 
কলেজেই 1.9১০978০7/ আছে, ব্রহ্মবিজ্ঞান জড়বিজ্ঞান অপেক্ষা সহজ বোধ্য 
নহে অথবা জড় বিজ্ঞান অধ্যয়ন ছার! ব্রহ্ম বিজ্ঞানের আলোচনার কিয়ৎ পরি- 
মাণে পাহায্য হইলেও অধিকার জন্মে ন। ব্রহ্গবিজ্ঞান শিক্ষান্ত বর্ণমাল! ম্বতস্তর 
| বিস্তালয় স্বতন্্, উপায় স্বতন্ত্র শিক্ষকণ স্বতন্ত্র । গান শিখিতে হইলে আমরা 
্গায়কের কাছে যাই, বাণ শিখিতে হইলে বাগ্করের নিকট যাই, কৃষিকাধ্ধ্য 


২০৪ পন্থা । [কাক । 


শিথিতে হইলে ক্লুষকের কাছে যাই ব্যাকরণ শিখিতে হইলে বৈয়াকরণের কাছে 
যাই, তার শিখিতে হইলে নৈর়ার়িকের কাছে যাই, বিজ্ঞান শিখিতে হইলে 
বিজ্ঞানবিদের কাছে বাই ; এইরূপে থে শাস্ত্রে যাহার অধিকার আছে সেই শাস্ত্র 
তাহারই নিকট শিক্ষা করিরা থাকি । এতদারা শিক্ষার্থীর ও শিক্ষকের অধিকার 
ভেদ স্বীকার্ধ হইল । আমর যখন কোন ভাষা শিক করি তখন সর্ববাগ্রেই 
উহার বর্ণমালা আয়ন্ত করি তত্পবে উহার বাকরণ কাবাদি পাঠ করিয়া সেই 
ভাষার সম্পৃণ খুৎপন্তি জন্মে এইরূপে শিক্ষার অবস্থাভেদে আমরা শিক্ষকান্তবর 
অবলম্বন করি। যিনি বর্ণমালা শিক্ষা দিবেন তিনি ব্যাকরণ বা কাব্য বিষস্কে 
অব্যুৎপন্ন হইতে পারেন তাহা হইলেও আমরা তাহার নিকট বর্ণমালা, শিক্ষা 
করিক্াাপব্যাকয়দি শিক্ষার জণ্ত অধিকার ভেদে শিক্ষক স্তর হইতে উপদেশ 
গ্রহণ করি । বঙ্গবিজ্ঞাঁদে পারদর্শী হওয়ার জন্য আমাদিগকে বিদ্যালয়াদির 
ভাস বিভক্ত শেণা সমুহে অধ্যরন করিতে হয়) অপিকার ভেদে বহু শিক্ষকের 
নিকট উপদেশ লইতে হন 1 এই বিগ্ঠীলয়ে পাঠ করিতে হইলে আন্গসত্বার অন্ধ 
বিশ্বাস স্থাপন করিবার বিশেব কোন আবশ্তক নাই কাঁরণ শিক্ষার্থীর নিকট ব্রহ্ম 
প্রম্র প্রামাণিক নছেন তাহা হইলে নাস্তিক, আস্তিক সন্দেহবাদী সকলেই 
এই বিগ্ভালয়ে অধায়নের অধিকার আছে । তিনটা বিষয় ইহাতে স্বীকার্ধয বলিয়া 
ধরিয়া! রাখিতে হইবে । উপদেশ, উপদেষ্টা ও উপদেশগ্রহীতাঁর স্বতন্ত্র স্বাব 
বিশ্বাসই ইহাতে স্্ীকাধ্য। এই তিনটা বিশ্বাস না করিলে মানুষের কোনরূপ 
শিক্ষারই আনশ্তক থাকে না। সাঁধারণ শিক্ষাণীরাও এই তিনটা স্বীকার করিয়া 
থাকেন। এই বি্ভালয়ে ভর্তি হওয়াকে দীক্ষা কহে। উপদেশকে মন্ত্র, উপদেষ্টা | 
গুরু এবং উপদেশগ্রহাভাকে শিষ্য কহে। ঘে উপায়ে এই ত্রক্মবিদ্তা শিক্ষা 
করা৷ যাঁয় সেই উপারকে ধোগাসন কহে এবং যে বর্ণমাল। দ্বারা ব্রক্মবিগ্ভার দার 
উদঘাটিত হয় সেই বর্ণমালা বীজমন্ত্র বা মুলমন্্র। কৃষিজীবী কর্তৃক ভূমিতে 
রোপিত ক্ষুদ্র বীজ হইতে যেমন সমুচিত জল সেকাদি দ্বারা পত্র-পুষ্প-শাখা সম- 
স্থিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তেমনি গুরু কর্তৃক শিষ্যের চিত্ত ভূমিতে রোপিত 
বর্ণায্মক সজ্জিপ্ত বীজমন্ত্র বিহিত ধর্্মাচরণ দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া ব্রহ্মবিষ্তারপ 
কল্পতরু উৎপাদনে সমর্থ হয়। বিহিত ধশ্মানুষ্ঠটানই এই বিগ্তাপয়ের শিক্ষার 
প্রধান উপায়ঃ গ্রন্থপাঠ ইহাতে অবান্তর উপায় বলিয়া গণ্য । কর্মের সহিত | 


১৩৯৬ ।] চিত্রগুপ্ত বা গুগ্তচিত্র । ২৯৫ 


ফলের নিত্য সপ্বন্ধ। এইরূপ কর্মানুষ্ঠান দ্বার! শিষ্য শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের 
তাৎপধ্যার্থ উপলব্ধি করিয়া বিশি সমূহেব কার্ধ্যতঃ একার্থ সমবার ও ইষ্ট সাঁধন 
ততৎপরত। প্রতাক্ষ করিদ্৷া সেই সকলের এ।মাণ্য স্বীকার করেন এবং শাস্ত্রের 
প্রতি ভক্তি সম্পন্ন হন। সাধারণ বিগ্ভালয়ে আমরা এমন অনেক বিষয় পাঠ 
করি যাহার সত্যাসত্য আমর আজীবনেও পবান্ছা! কিবাব স্ুবিধ! পাই না। 
অনেককেই সেই সকল কথ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে দেখিযা আমর!ও তাহাই 
করি) এইরূপে আমরা! গড্ডলিক] প্রবাহে জীবন ভাঁসাইয়। দিয়া চলিয়া! যাই । 
কিন্তু এই ব্রঙ্গবিজ্ঞান শিক্ষা বিগ্াঁপয়ে সেই *ংবটা আদৌ নাই" হইতেও পারে 
না। দীক্ষিত কর্মী শিষ্য অ"' বিশ্বাস দ্বাবা পরিচালিত হন না তিনি উপদেশ 
গুলি যথা সময়ে যথ:)স্রথে আবগ্তক মত পৰীক্ষা কবিয়া লইয়া অপক্লাপর উপদেশ 
লাভের,অধিকারী হন। বিশ্িন্ন কাধের বিশু উপায় আমবা নিত্য প্রত্যক্ষ 
করিতেছি আবার একট! কাঁধ্যই বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন উপায়ে সম্পন্ন করিয়া 
থাকেন উ্তরাং লৌকিক প্রত্যক্ষের এক উপায় ও অপৌকক প্রত্যক্ষের অন্থা 
উপায় জুওয়াতে কিছুই আশ্চর্যের শিষব নহে। লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় 
সকলেই। সাধারণতঃ পরীপ্ষা করিতে পাবেন কিন্তু'অলোকিক গ্রত্যক্ষের পরীক্ষা! 
তত সম্জ সাধ্য নহে। উহা! সহজ সাধ্য না হউক যখন ব্রহ্ষবাশী খষিগণ ব্রহ্ষকে 
যোৌগজজগ্রত্যক্ষ সিদ্ধ বলিয়া! নিশ্চয় কৰিয়াছেন তখন উহাদের প্রদর্শিত উপায় 
রা ষোগজ প্রত্যক্ষের শক্তি লাভে চে] না করিয়া কাহারও ব্রহ্ম সত্বার 
অি্াস করিবার অধিকার নাই। শকুঞ্জলাল বায়। 


ৃ রি 
ত্র বা শঞল্চ্্জি। 
“চিরং শুভাশুভং কন্ম বিখিচ্য শমনাপ্তিকে। 
যদ্ধদে্ পকলানান্ত তদেবাভোজয়েদযমঃ ॥% 
জ্ছিন্দুশানতানগসারে চিত্রগুপ্ত চতুর্দশ ঘমের একজন । শ্যমায় ধর্ম 
রাজায় চিন্রগুপ্তায় বৈ নমঃ» গ্রভৃতি মন্ত্র দ্বারাই বেশ বুঝিতে পার। ধায় যে চিত্র- 
গুপ্ত যমেরই নামান্তর মাত্র । পক্ষান্তরে চিত্রপুপ্ত মের লিপিকারক ব! প্রধান 
কর্মচারী বনিয়াও প্রসিদ্ধ আছে। উপরে উদ্ধৃত শ্লোক হইতে স্পষ্ট প্রত্তীতি 
জন্মে ধে চিত্রগুপ্ত যমের অনুচর মাত্র। সকল মনুষ্যের সমস্ত সময়ের গুভ অগ্ডভ 


সিটি পন্থা । কার্তিক । 


সকল প্রকার কর্মের সংবাদই চিত্রগুপ্ত যমের নিকট বিদ্দিত করেন, যম চিত্র- 
গুপ্তের প্রদত্ত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া জীবকে ততকৃত কর্মের ফল ভোগ 
করান। | 
হিন্দুমাত্রেরই বিশ্বা এই ষে মৃত্যুর পর সকলকেই চিত্রপুপ্তের নিকট উপ- 
স্থিত হইয়া নিজকত অতীত জীবনের কর্মের ফলভোগ স্বরূপ দণ্ড বা পুরস্কার 
গ্রহণ করিতে হয়। ইনি পাপী দিগকে নরকে এবং পুণ্যাস্মাদিগকে দ্বর্গে প্রেরণ 
করিয়া থাকেন। আমরা জীবনে যে কোনও কর্ম করিনা কেন কিছুই চিত্র- 
গুপ্তের অগোচর "থাকিতে পারে না। ইনি পঞ্ষপাতশৃন্য হইগ্সা/হ্যায়ানুসারে সক- 
পের কম্ম্ের যথাযথ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচাক্গ করিয়া থাকেন? সাধারণ হিন্দুর 
মধ্যে এই বিশ্কাসও বেশ প্রবল যে বিশুদ্ধ চরিত্র পবিত্র কলেবর পুণ্যাক্াদিগের 
উপর চিত্রগুপ্নের কোনও হাত নাই । চিত্রগুপ্তের সহিত পুণ্যান্মাদিগের ঢফানও | 
সংশ্রৰ াই। ইহার খাতান্ন সাধুপুরুষ দিগের নাম উঠিতে পারে না॥ তাই. 
বিত্রস্ব ভাব সাধু সাধকপুরুষ ৬রামপ্রসাদ সেন সগর্ষে গাহিয়াছিলেন। + 
“আমি তোর আদামী নয় রে শমন মিছে কেন কর তাড়ন। 
ঘাঁব চিত্রপগুপ্তের কাছে, সেথায় হিসাব আছে, 
আমার নাম তাতে পাবিনা।” 

উপরে যাহা উল্লিখিত হইল তাহাই সাধারণ হিন্দুর বিশ্বাসের স্থূল মর্শর্ধী কিন্ত 
চিজ গ্রপ্ধের সঙ্গ বা আধ্যাম্সিক অর্থ কি? চিত্রগুপু শব্ধটা “চিত্র” ও ৭২প্ত% 
এই ছুই শবের সমবায়ে সংগঠিত । চিত্র অর্থে ছবি বা আলেখ্য এবং গুপ্ত অর্থে 
গোপনীয় অর্থ) ৎ সাধারণ টক্ষুব অগোচরীভূত । জতরাং চিত্রগুপ্রেক প্রকৃত অর্থ 
সাধারণ চক্ষের অদৃশ্য গোপনীয় আলেখ্যাবলী। 

গুপ্তবিষ্ভানুসারে এই গুপ্চিত্রাবলীর নাম 481 01809 বা ভুবশ্লে ক? 
আমর! এই স্থল জগতে যখনই যে কোনও কর্ম করি বা যখনই যে কোনও চিস্ত। 
করি তখনই স্ুক্মজগতে বা আই্্যাল প্লেনে সেই কার্য এবং চিস্তার অবিকল 
চিত্র চিত্রিত হয়। আমরা যে সময় হইতে ভূমিষ্ট হইয়াছি এবং যে সময়ে এই 
নশ্বর স্থল দেহ পরিত্যাগ করিনা পরলোকগত হইব সেই সমস্ত কালের কার্ধ্য ও 
চিন্তা সমূহের পুঙ্থাুপুঙ্ঘ অবিরত চিত্র এই ভূবল্লে্কে চিত্রিত হইয়া থাকিবে। 
কেহ কেহ এমনও ভাগ্যন্র্ধন মহাপুরুষ আছেন ধাহাঁরা ইচ্ছাপুর্বক ন্জি ইচ্ছা 


১৩০৬] চত্রগুপ্ত বা গুগুচিত্র। ২০৭ 


শঞ্ষি প্রয়োগের দ্বারা এই চিত্রশালায় প্রবেশ করিয়া ইহ জগতের সমস্ত চিত্রই 
অঙ্কিত দেখিতে পান। বাহার জলমগ্ন হইয়া কিন্ব! কোনও আকন্মিক দৈব 
ঘটনার দ্বার আসন্ন মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন এরূপ বহুতর সত্যবাদী 
ব্যক্তির মুখেও শ্রুত হওয়। যায় যে তাহার! ক্ষণকাঁলের জন্ত এই বিশাল চির- 
শালার গবাক্ষ দরিয়া তাহাদের অনভীত জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী ষথাষথরপ 
চিত্রিত দেখিয়াছেন | এ বিষয়ে যতই অধায়ন করা যায় ও যতই চিস্ত| করিয়া 
দেখা! যায় ততই দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে চিরগুপের খাতা বা চিত্রশ।লার 
কথ! মিথ্যা নহে । আমর! প্রত্যহ আমাদের দৈনন্দিন কার্ধ্যাবলীর দ্বারা এই 
চিত্রশালার চিত্রসংখ্যার বা এই চিত্র পুস্তকের পত্র সংখা বৃদ্ধি করিতেছি । 
এই পুস্তকে আমাদের অসতকার্যেরও যেমন যথাধথ চিত্র চিত্রিত হইতেছে 
আমাদের সতকার্যযের সেইরূপ য্থাষথ চির চিত্রিত হইতেছে । যখন হৃদয়ে 
এই পুস্তকের যথার্থের কথ! দৃঢ়রূপ উপলব্ধি করিতে পারি তখনই হৃদয়ে এক 
প্রকার আনন্দের অন্ভভব হয়। আজ তোমার উদ্দেশ্তা না বুঝিয়া তোমার বাহ 
ব্যবহার ও কার্যাবলী দেখিরা কোনও ল্রাতা মনে মনে মন্মীন্তিক যাতনা অন্থু- 
ভব করিয়া তোমাকে চির অপরাধী শ্রেণী মধ্যে গণ্য করিয়া রাখিলেন কিন্ত 
এমন দিন নিশ্চয় আসিবে যখন তিনি এই গুপ্ত চিত্র দেখিরা তোমার অস্তরের 
প্রকৃত ভাব বুঝিয়া তোমার সন্বন্ধে মিথা ধারণার জন্য অনুতপ্রু হইবেন । 

এই গুপ্ব পুস্থক সন্বন্দে আর একটা আনন্দের বিষয় এই যে পুস্তকের 
লিপি বা চিত্রশাঁলার চিত্র আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। আমরা উহাতে যাহা 
ইচ্ছা তাহাই লিখিতে বা চিত্র করিতে পরি । যদি জীবনের সমস্ত সময়ই সৎ- 
কার্ধ- ও সৎ চিন্তায় অতিবাহিত করিতে পারি তাহা হইলে মৃত্যুর পর চিত্র- 
গুপ্তের খাঁতা দেখিয়া হদয়ে স্বতঃই আনন্দের উদয় হইবে । আমর! পাপের পথ - 
পরিত্যাগ করিয়া যতই সত্য ও জ্ঞানের পথে বিচরণ করিতে অভ্যাস করিষ 
আমাদের মানস চক্ষু ততই উন্মীলিত হইয়া এই বিচিত্র চিত্রশালার চিত্রাবলী. 
দেখিতে আমাদিগকে সমর্থ করিবে । পুণ্যশ্লোক প্রাতঃস্মরণীয় বিশ্বপ্রেমিক 
পরহিত ব্রত পুণ্যাস্মাদিগের আশীর্জাদে পন্থার প্রত্যেক পাঠক পাঠিকা যেন এই 
চিশালার নিজ নিজ চিত্রগুলিকে সংচিন্তাদ্বারা স্চিত্রিত করিতে সমর্থ হন। 

শ্র'উপেন্দ্রনাথ নাগ। 


২০৮ 


শুধু, 


শুধু 


তু, 


ধু, 
কেন, 


পন্থা! ।  [কার্তিক। 
ভনঙ্দীভ্ড | 


রচিয়া মধুর কাহিনী 

কি হবে শুনালে? নিমেষের স্থথ 
সেতে। নিমেষের বাহিনী । 
আগেও যেমন আছিল জগৎ 
তেমনি তো! চির থেকে যায়; 
বরষের পরে বরষের রাশি 
তোতের মতন বেগে ধায়। 
মানব আমর] তারি মাঝে পড়ি 
দিবানিশি মরি ঘুরিয়]। 

কজন আপন প্রাণপণ বলে 
কুলে আসি বল ফিরিয়া? 
ভেসে যাব যি তণের মতন 
কেন তবে পিছে চাহি ? 
ঢুরাঁশাই যদি ভাবিয়াছি মনে, 
তবে তাবু গান গাহি? 


শ্রীমতী মুপালিনী 


তলক্্ীতভন্ন £ 


যদি চাঁন জীব প্রেষধন, 

হবি নাম কর ন্মরণ। 

নামে মিটে বাসনা কুধা, 

নামে গরল হয়রে সুধা, 

হিংস্র জাতি ভালবেসে 
হয়রে নিজজন। 


৯৩৩৬ । | 


(সেষে) 
(জীবে) 


সন্কাণন। ২৭৯ 


নামের গুণে শিলা ভালে, 
পাপী তাপী অনায়াসে, 
জিনিয়া তব তরঙ্গ 
গোলোকে করে গমন ! 
প্রেম দাতা গৌর মণি, 
জীবে যে নাম দেছেন আনি, 
অবিরত কাঁয়মনে জীব 
করবে তা স্মর্ণ। 
আমার গৌর দয়াল বড়, 
পাপী) উত্ধাবভে ঘড়, 
আপনি সেধে কেদে কেদে 
7" "স্স্রছে বিতরণ ! 
২8. রণ করে সার, 
হনাই পাপী ভবপার, 
জীবের সথা গৌর বিন! কে আছে এমন ? 
গৌর বিন! কৃষ্ণ প্রেম (ও ভাই) 
বুঝা যায় কি কখন্‌ ? 
জিনিতে ভব তরঙ্গ, 
আর শুধু, শ্ীগৌরাঙ্গ 
তাই বলিরে ভাল কবে 
ধর গৌরের (ওই ) পাঙ্গীচরণ। 


ভ্রীমতী নগেন্দ্রব'ল। দাসী (ৎমুস্তাফী ) 





২১০. পম্থা।  [কান্তিক। 
সান্ম। 
ভিম পলশ্রী--কাওয়াঁলি। 
তয় প্রপঞ্চ নাশন পঞ্চবদন। 
জয় দেব-দেব সর্ধ দেব পুজিত তুতনাঁথ শমন দমন! 
পঞ্চ ভূত ভয়ে জনম জনম কত, ভীত রহিব বল হে দীননাথ, 
দিন থে ফুরায় হের দীনের দিন আগত, ভূতের ভয় কি যাবেনা ভূতভাবন 
তোমারই দত্ব মন তোমারই তত্বেঃরত, 
রেখেছি নিত্য নিয়ত ত্যজেছি অনিত্য যত, 
ভূত পালিতে আর বাসনা নাই হে পিত, বিহিত করহে বাছা পুরণ। 
এই ভূতের কারণে হের ভূতাদি ত্রিকাঁল যত, ভূগিয়াছি ভূগিতেছি 
জানিন1 ভূগিব কত, ভূতে ষেন দীন রামে ছোৌঁয়না৷ আর ভূতনাথ, 


করহে কক্ণ। ধরি চরণ । 
জ্বীরামলাল দত্ত) 


এরা 
ভিল্জুহ্বম্স্মভক্ভ।। 
( €র্থ সংখ্যার ১২২ পৃষ্ঠার পর হইতে ) 
তৃতীয় অধ্যায় । 
আত্ম 

৩৪২ আত্মা কাহাকে বলে? 

উ। ইচ্ছ! দ্বেষ প্রযত্ব জুথ ছুঃথ জ্ঞানান্তাতনো। লিঘম্‌। (স্তায় স্থাত্র ১1১1 
১০) ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ব স্থখৃছূঃখ ও জ্ঞান ইহারা আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ব। 
পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে যাহার স্ুথ ছুঃখাস্গভবশক্তি, জান 
শক্তি ও ইচ্ছ! শক্তি আছে তাহাই আত্মা। ইংরাঁজীতে যাহাকে [791171 বলে 
তাহা ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ ৮ 01161017 গ্রাধত্ব [16911906100 জ্ঞান । | 

প্র। জীবাত্রার আকার আছে কি? | 

উ। না যে শরীরে আত্ম! যখন বাস করে সেই শরীরের আকুতি অনুসারে 
ইহারও আকৃতির পরিবর্তন হয় । কখনও ইহাকে অঙ্গুষ্ঠাকার কখনও অতি 
সুক্ষ ধরিয়! থে বর্ণন। করা হয় তাহা কবিত্বমাত্র | 


১৩০৬] হিন্দুধর্মতত্ব। ২১১ 
অন্ধুষ্ঠমাত্রে। ররিতুল্যব্ধপঃ 
সঙ্কল্পাহক্কারসমন্বিতো যঃ। 
বুদ্ধেগুণেন্াজ্মণ্ডুপেন চৈব 
আবাগ্রমাত্রোৎপ্যপরোহপি দৃষ্টঃ ॥ 
বালাগ্রশত ভাগস্ত শতধ। কল্পিতস্ত চ, 
ভাগে জীবঃ স বিজ্ঞের়ঃ স চানজ্ত্যায় কল্পতে ॥ 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৫1 ৮। ৯ 
জীব!অস্ুষ্ঠের অপেক্ষ। বৃহৎ নক কিন্তু কূর্য্যের স্তায় উজ্জল। ইহ! সঙ্কন্ন 
এবং অহঙ্কার সমন্বিত, মন এবং শরীর উভয়েরই গুণ ইহাতে আছে। ইহ! 
মস্কুশের অগ্রভাগের ন্যায় সুক্ষ 
একগাছি কেশের অগ্রভাগকে শত ভাগ করির। তাহাঁর একটিকে খত ভাগ 
রিলে যত সুস্ম হয় জীব তদ্রপ। তথাপি ইহা অনন্ত । 
প্র। জীব স্ত্রী কি পুরুষ? 
উ। জীবের কোন লিঙ্গ নাই। 
নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ। 
যদ্যচ্ছরীরমাঁদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে ॥ 
শ্বেতাশ্বতরোপনিযৎ ৫1 ১০ 
ইনি স্ত্রী নহেন পুরুষ নহেন নপুংসকও নহেন। যে শরীরকে ইনি আশ্রয় 
₹রেন তাহার সহিতই ইন্নি যুক্ত হন। 
প্র। আত্মগ্তণকিকি? 
উ। আত্মার গুণ তিনটি-+সন্ত রজঃ ও তমঃ। বুদ্ধি সত্বগুণাক্মিক1, ইচ্ছা 
[জোগুণাত্মিক, এবং সুখ দুঃখানুভবশক্তি তমোগুণাহ্মিক1 । 
সত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসস্তবাঃ। 
নিবপ্বস্তি মহাবাহো ! দেহে দেহিনমব্যয়ম্‌ ॥ 
তত্র সত্ব নির্দলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্‌। 
স্গথসলেন বপাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ 
রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণসঙ্গ সমুদ্ভবম্‌। 
তন্নিধপ্নাতি কৌন্তেয় ! কর্মাসঙ্গেন দেহিনম্‌ ॥ 


২১২ ৃ 1 শসা । [ কার্তিক চা 
তমন্থজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদোহনাম্। 
গ্রমাদালশ্তনিদ্রাভিন্তন্িবন্ধাতি ভারত 1॥ 
সত্বং.স্ৃথে মঞ্জয়তি রজঃ কম্্মণি ভারত !। 
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ 

ভগবদ্‌গীতা ১৪। ৫--৯ 
সত্ব, রজং এবং তমঃ প্রকৃতি হইতে জাত এই গুণত্রয় দেহ মধ্যে অব্যয় 
জীবাঁক্সাকে বন্ধন করিয়া রাখে। 
ইহাদের মধ্যে সত্বগুণ নিশ্মল। সুতরাং প্রকাশক এবং শান্ত । তজ্ন্য সুখ 

ও জ্ঞীনসঙ্গ দান! জীবকে বদ্ধ করে। চিত্তের আমোদদায়ক রজে'গুণ ভূষণ ও 

আসঙ্গলিপ্সার জনক ইহা! আত্মাকে কর্র্সঞ্ধে বদ্ধ করে। জীবের ভ্রান্তিজনক ও 

অজ্ঞানজাত তমোগুণ প্রমাদ আলন্তয ও নিদ্রা দ্বারা জীবকে বন্ধন করে। সত্ব- 

গুণ আম্মাকে স্থে রজোগুণ কম্মে ও তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়! 
প্রমাদে নিয়োজিত করে। 
গীতা ১৪ । ৫৯, 
প্র। জীবের প্রান ধন্দ কি? 
উ। সংবিৎ। 
প্র। জীবের নামাস্তর কি? | 
উ। আছে। ইহার নামাস্র দ্রষ্টা ও প্রত্যগাঁঘী। অনুভবশক্কি যাহার 
আছে ইহা তাহাঁরই নাম। 
প্র। এই অনুভূতির বিশেষত্ব কি? 
উ। ইহা অবিচ্ছেদে চলে। ইহাই ইহার বিশেষত্ব । ইহা এক, ইহার ভঙ্গ 
নাই বিরাম নাই । | 
মাসান্ধ ঘুগকল্পেষু গতাঁগম্যেুনে কধা । 
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সংবিদেষা স্বয়ং প্রভ1 ॥ 
পঞ্চদশী ১। ৭ . 
মাস বৎসর, যুগ ও কল্পে অভীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতে ও স্বয়ং প্রভা, 
সংবিদেয় উদয় কিঘ্ব। অস্ত নাই অর্থাৎ ইহা আদি ও অস্তরহিত। 
গ্র। স্যুপ্তিকালে সংবিৎ প্রবাছের বিরাম.হয় কি ন1? 


5৩০ ] ভক্তিতত্ত্ব। ২১৩ 


উ। না। সুযুণ্থিকালেও আনন্দ অনুভব হয় সুতরাং তখনও দংবিৎ থাঁকে। 
মাট্ধ তন্ন বিজানাতি বিজনন্‌ বৈ তন্ন বিজানাতি। 
নহি বিজ্ঞাতুবিজ্ঞীতেবিপরিলোৌপোহবিনাশিত্বাৎ। 
ভু তদ্দিতীয়মন্তি ততোন্তদ্বিভক্তং যদ্িজীনীয়াৎ। 
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। 
স্থযুধ্ধিকালে চৈতন্য আছে কিন্ত চেতন তাহ! জানিতে পারে না। জ্ঞাতার 
সহিত জ্ঞানের ভেদ হইতে পারেনা, কারণ জ্ঞান অবিনাশি। জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন 
ছিতীয় কোন জ্ঞানের বিষয় নাই। [ ক্রমশঃ 
শ্বীযোগেন্্রনাথ সেন। 


(০০০5 কার 


ভুল্ভি অভ্ভ।। ** 
( ১ম ভাঁগ ১০ম সংখ্যার ৩০৮ পৃষ্ঠার পর হইতে ) 


ইতিপূর্বে শাস্ত্র সহিত শ্ীভগবানের সন্বন্ধ ব্যাখ্যা| কর! হইয়াছে; 
অর্থাৎ শাস্্ শ্রীভগবানের বাচক এবং শ্রীভগবান শাস্ত্রের বাচ্য ইহা বলা হই- 
যাছে। পুর্ণ সনাতন পরমানন্দ ম্বরূপ পরতত্ব সন্বন্ধি, অর্থাৎ তাদৃশ পর- 
তত্বের সহিত শান্ছের সম্বন্ধ, এবং এ সম্বন্দি পরতত্বই 'আবি9াঁব ভেদে ত্রক্গ পর- 
মাতা ও ভগবান এই তিন শব্ধ দ্বারা শন্দিত হয়েন, ইহাঁও নিরূপিত হইয়াছে। 
আবার এর স্থলেই শ্রীভগবদ্রপেই আবির্ভাবের পরমোতকর্ষ ইহাঁও প্রতিপাদিত 
হইয়াছে। প্রস্ঙ্গাধীন বিষণ প্রভৃতি ও চতুঃসন প্রভৃতি তদবতার সকলও 
প্রদণিত হইরাছে। এ ভগবান আবার স্বয়ং শ্রীকৃষ্চই ইহাঁও নিদ্ধীরিত হইয়াছে । 
পরমাত্মবৈভব গণনায় তীহার তটস্থশক্তিরূপ জীব সকল, চিদেকরস হইয়া, 
অনাদিকাঁল হইতে উক্ত পরতত্বসন্বন্ধি জ্ঞানের অভাব বশত: আপতিত ষে 
তথ্বৈমুখ্য সেই বৈষুখ্যরূপ ছিদ্র পাইয়! মায়! কর্তৃক স্বরূপ জ্ঞানের আবরণ হেতু, 
তছুখ সত্বরজন্তমোময় জড় প্ররুতিতে আত্মভাব স্থাপন পূর্বক, সংসারছঃখ 


* এই প্রবন্ধটি পৃজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামীর ভক্তি সন্দর্ভ নামক গ্রন্থ 
হইতে লিখিত হইন্বাছে। 


২১৪ পস্থা। কাতিক। 


ভোগ করিতেছেন, ইহাও জ্ঞাপিত হুইয়াছে। এতৎসন্বন্ধে শ্রীভাগবতের একা 
দশস্কন্ধের দ্বাবিংশতি অধ্যায়স্থ এমভগবানের উক্তি যথা “জীব সকলের আশ্রয়ভূত 
যে আমি সেই আমা হইতে বিমুখ এ জীব সকলের আত্মবিষয়ক অজ্ঞান হইতে 
সমুডূত “আত্মা আছেন ও আত্মা নাই, »এই প্রকার বিভিন্ন মত সকলের থণডন- 
পর যে বিবাদ, সেই বিবাদ বস্তত নিম্ষল হইলেও, উহা স্হস! নিবৃত্ত হয় না। 
“তাদুশ বিবাদের সহষ! নিবৃত্তি হয় না বলিয়াই, তন্নিমিত্ত পরমকাক্ষণিক শাস্ত্র 
মনুষ্য সকলকে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। উপদেশ্ঠ জীব সকলের 
মধ্যে ধাহার! জন্মান্তরীয়-শান্ধার্থান্ুভবজনিত-সংস্কারবিশি্ট অথবা ধাহারা বর্ত- 
মান জন্মেই মহতরুপা দৃষ্টিবিশিষ্ট, তাহাদের তাদৃশ পরতত্বরূপ দিদ্ধ বস্তর উপ- 
দেশ শ্রবণারস্ত মাত্রই তৎকখলেই যুগপৎ পরতত্বের সাম্মুখ্য ও পরতত্বের অনু- 
ভব উভয়ই জন্মিয়৷ থাকে । শ্রীমদ্‌ভাগবতেই উক্ত হইয়াছে,_“অপ্‌র শাস্ত্র কল 
বা তুক্ত সাঁধন.সকল দ্বার! পরমেশ্বর ভ্বদয়ে কি সছ্াই অবরুদ্ধ হয়েন, কিন্তু 
বিলম্বে কগঞ্চিৎ অবরুদ্ধ হয়েন; এই শ্রীমদৃভাগবতে কিন্তু পুণ্যবন্ত শ্রবণেচ্ছা- 
সম্পন ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে পরমেশ্বর তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন ।” অতএব 
তাহাদের উপদেশান্তরের অপেক্ষা থাকে না1। তবে যদি ইচ্ছা পূর্বক উপদেশ।- 
স্তর শ্রবণ করা হয়, তন্বারা, তল্লীলাদি শ্রবণ দ্বারা যেরূপ তদীয় বস উদ্দীপিত 
হয়, তদ্রূপ তদীয় রসেরই উদ্দীপন হইক্সা থাকে । শ্রীপ্রহলাদাদির তাহাই দৃষ্ট 
হয়। উক্ত ছুই শ্রেণীর লোক ভিন্ন অপর জীব সকলের পরতন্তের সান্ুখ্যাদি 
শ্রবণকালেই বীজাক়মান হইয়াও, কাঁলাদিবৈগুণা বশতঃ বীজের স্টায় দোষ 
দ্বার প্রতিহত হইয়া থাকে, অর্থাৎ বীঞ্জাবস্থাতেই অবস্থান করে, দোষ বশতঃ 
অস্কুরিত হইতে পারে না । অপর জীবের সম্বন্ধে এই প্রকার ঘটনা, ণহে বৈকু 
নাথ, ছুরিত দ্বার! দূষিত অতিশয় অসাধু কামাতুর হর্ষ শোক-ভয়-বাসনাদ্ি- 
নিপীড়িত এই মন তোমার কথাতে প্রীতিলাভ করে না, অতএব এই মনঃ দ্বার! 
এই দীনজন কিরূপে তোমার গতি অর্থাৎ পথ বিচার করিবে 1” এই দীনন্মন্য 
শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি হইতেই বুঝা ঘায়। ব্রক্ষটববর্ত পুরাণেও প্রবূপই উক্ত হই- 
যাছে,_“ছহৃদয় ষে পর্যযস্ত পাপ দ্বারা মলিন থাকে, তাবৎ শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি ও 
সদ্গুরুতে সদ্বুদ্ধি জন্মে না। সংসঙ্গ মাত্র ও শান্তর শ্রবণ মাত্র প্রেমোৎপত্তি বহু- 
জন্মসঞ্চিত পুণ্যরাশির মহৎ ফল জানিতে হইবে ।” | 


১৩০৬ ] ভক্তিতত্ব। ২১৫ 
পূর্বোক্ত পরতত্বই সমস্ত শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য হইলেও, এ সকল শাস্ত্রের 
ভিধেয়ই বা কি এবং প্রয়োঞজজনই বাকি? এইটি জানিবার অপেক্ষা হইলে, 
শাস্ত্র সকলের অবান্তর তাৎপর্য্যক্বপেই উক্ত অভিধেয় ও প্রয়োজন উপদেশ কর! 
কর্তব্য। তন্মধ্যে উক্ত পরতত্ববৈমুখ্যের বিরোধি বলিয়৷ তৎসাম্মুখ্যকেই 
অভিধেয় বলা যায় । প্র সান্মুখ্য আবার উক্ত পরতত্বের উপাসনাই জানিতে 
হইবে। উপাসন! দ্বাবাই পরতত্বের অনুভব হইয়া থাঁকে। উক্ত অনুভবই 
প্রয়োজন । অনুভব শবের অর্থ, অন্তঃসাক্ষাৎকার ও বহিঃসাক্ষাৎকার। এ 
সাক্ষাৎকারই সর্ধ ছুঃখের নিবপ্তক। প্রথমোক্ত ছুই শ্রেণীর লোকের সঙ্ধন্ধে 
যদিও এ সান্ুখ্যরূপ অভিধেয় ও প্রেমরূপ প্রয়োজনের উপদেশ পুব্বসিদ্ধ বলি- 
যাই স্থির হইতেছে, তথাপি অভ্তাতধন্সম্পন্ন দরিদ্র ব্যক্তিকে “তোমার গৃহে 
ধন আছে” এই প্রকার উপদেশ করিলে, তিনি ষেমন তদর্থ চে ও তন্দার! 
তাহ লাভ করিতে পারেন, তদ্রুপ উক্ত ছুই শ্রেণীর লৌককেও “তুমি নিত্য 
পরতন্বোপাসক জীব ও তুমি পরতত্ব-প্রেম-পাত্র” এই প্রকার উপদেশ করিলে, 
তাহারাও তদথ ঢেষ্টা ও চেষ্টা দ্বারা তাহার লাভ করিয়া থাকেন । ফলতঃ তদ্দি- 
ষয়ে শৈথিল্যের নিরাসার্থই পুনঃ পুনঃ তছুপদেশ আবশ্তুক হইয়া থাকে | এই 
কারণেই পরমকারুণিক শাস্ত্র, এ সকল লোককে লক্ষ্য করিয়া, অনাদিসিদ্ধ 
পরতব্বের অজ্ঞান হইতে উখিত পরতত্ববিষন্পক বৈঙুখ্যকে জীবের সমস্ত 
হঃখের হেতু বলিয়া উক্ত দুঃখের হেতু যে বৈষুখ্য তদ্বৈপরীত্যময় পরতত্ব সাবু 
থ্যরূপ উধধের ব্যবস্থা করিতেছেন--”ভগবদিমুখ ব্যক্তির মায় বশতঃ স্বরূপেব্র 
বিস্বৃতি জন্মে ও তজ্জন্য দেহে আত্মাভিমান জন্মে। দ্বিতীয় বস্তু ষেদেহেন্ত্রিয়াদি 
তাহাতে এ প্রকার অভিনিবেশ ঘটিলেই ভয় অর্থাৎ সংসারবন্ধন উপস্থিত 
হয়। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি গুরুতে দেবতাবুদ্ধি ও প্রিয়তীবুদ্ধি সংস্থাপন পূর্বক 
অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা কৰিবেন 1৮ “এইক্সপ বিবেচনা 
স্বীরা বিষয়মাত্রে বিরক্ত ও নিশ্চিতার্থ হইয়া আপনার চিত্তে স্বতঃসিদ্ধ প্রিয় 
সত্য তঞ্জনীয়গুণসম্পন্ন নিত্য আত্মতত্বের উপাসনা করিবে। তদ্দার! তদম- 
ভবানন্দ লাভ ও সংসারকারণের উচ্ছেদ হইয়! থাকে ।” 
যদ্দিও শ্রবণ ও যননাদি, জ্ঞানেরই সাধন হইলেও, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের উপায় 
বলিয়া, সান্ুখ্য বলিয়াই পরিগণিত হওয়া উচিত হইতেছে, অতএব পরম্পরা 


২১৬ পশ্থা । [কার্তিক। 


হ্ধান্থভবের উপযোগী যে সাঙ্য জ্ঞান ও অগ্টাঙ্গযৌখরূপ কর্ম্ম, তাহারাও সামুখ্য 
মধ্যেই গণনীয় হইতেছে, এবং এর গুলির কথ্চিৎ ভক্কিত্বও সিদ্ধ হইতেছে, 
কারণ, তদাজ্ঞাপালনরূপ কর্ম তদপিতভ।বেই অনুষ্ঠান করা হয়, এবং জ্ঞানা- 
দির অন্তত্র অনাসক্তি দ্বার! ভক্তির সচিব্ত্বই_সাহাষ্যকারিত্বই দৃষ্ট হয়, তথাপি 
“ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির” ইত্যাদি ভাগবতীয় শ্লোকে “ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরের 
উপাসনা করিবেন” এই প্রকার উক্তি দারা কম্ম ও জ্ঞানাদির আদর করেন 
নাই, বরং সাক্ষাৎ শ্রবণকীর্তনাদিলক্ষণ। ভক্তি দ্বারাই ভজন করিবেন, ইহাই 
বলিয়াছেন। শ্রীহততের উপদেশের উপক্রমেই দ্বাধিংশতি সংখ্যক শ্লোকে শ্র 
 ক্ধপই সহেতৃক বাক্য দেখা যায় ; যথা-_ 

“তাভাই মক্্যযদিগের পরম ধন, রে ধর্ম ভইতে ত7%ক্ষক্ত ভগবাঁনে ফলভি- 
সান্ধরহিত, বিব্দ্ধার! অনভিভূত ভক্তি জন্মে, যে তক্তিদ্বার! আত্ম সু গ্রসন্গ হয়েন ।» 

“ভগবান বাস্থদেবে প্রয়োজিত ভক্তিযোগ আস্ত বৈরাগ্য ও শুধতর্কাদির 
অগোচর যে জ্ঞান তাঁহ। উৎপাদন করিয়া থাকে ।৮ 

“যাহা ধন্ম বলিয়া লোকপ্রপিদ্ধ, তাহা বদি বিষ্বকৃসেন ভগবান্রে কথা 
পুরুষদিগের রুচি উৎপাদন না করে, তবে তাহ! সম্যক অনুষ্ঠিত হইলেও কেবল 
পরিশ্রমমাত্রই 1৮ 

“অর্থ নিশ্চয়ই অপবর্ণসাধক ধর্মের ফলরূপে শ্বীকৃত হইতে পারে না। 
তদ্রপ কামও কখনই, অপবর্গের হেতুতূত একমাত্র ধর্মেই যাহার পর্য্যবসাঁন, 
তাদৃশ অথের ফলস্বরূপে নিরূপিত হুয় না।” 

 “ইন্ডিরজ্থ বিবরভোগের কল নয়, কিন্তু যতটুক্ষু ভোগ দ্বারা জীবন ধারণ 
করা যায়, ততটুকুই ভোগ কর্তব্য । এই সংসারে কনম্মসমূহ দ্বারা প্রসিদ্ধ যে 
এঁহিক সখ ঝা্বর্গাদি সুখ তাঁহা জীবনের ফল নয়, কিন্তু তত্বজিজ্ঞাসাই জীব. 
নের ফল জানিতে হইবে ।” 

“তত্বজ্জ সকল অদ্বয় যে জ্ঞান তাহাকেই তত্ব বলির! নির্দেশ করিয়া থাকেন। 
ওঁ একই তত্ব আবার কোথাও ব্রহ্ম কোথাও পরমাস্মা এবং কোথাও ব৷ ভগবান্‌ 
বলিয়! অভিহিত হইয়াছেন 1» 

“অন্ধাবস্ত যুনিগণ সেই আত্মস্বরূপ তত্বকে জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্ন বেদাস্ত- 
শ্রধণার্জিত তক্তি দ্বারা শুন্ধচিত্তে সন্দর্শন করিয়া! থাকেন ।৮ 


১৩০৬ | ভক্তিতত্ব। ২১৭ 


"অতএব, হে স্বিজশ্রেষ্ঠগণ, লোক সকল কর্তৃক বর্ণাশ্রম বিভাগানুসারে 
সম্যক অনুষ্ঠিত ধর্মের পরম ফল হরিতোষশ।” 

“অতএব একাগ্র মানসে ভক্তগণের পালক ভগবান্‌ নিত্যই ত্রোতব্য ও 
কীর্তিতব্য এবং ধ্যেয় ও পুজ্য হয়েন |” 

“পরম বিবেকী সকল যাহার অনুধ্যানরূপ খঙ্জা ধারণ পূর্বক অহঙ্কারশগ্রস্থি- 
বন্ধনকর কর্মকে ছেদন করেন, তাহার কথায় কোন্‌ ব্যক্তি না রতি করিবেন ।” 

“হে বিপ্র কল, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি পবিত্র তীর্থ সকলের আশ্রয় হইতে 
মহৎসঙ্গ লাভ হয়। পরে এ সকল মহাক্সার সেবা দ্বার! সদ্ধর্খে ও সাঁধু কলে 
শরচ্থ! জন্মে । অনন্তর শ্রন্ধা সমন্বিত ব্যক্তির ভণবত-কথা__শ্রবণে ইচ্ছা হন্ব। এই- 
রূপে শ্রবণেচ্ছানম্পন্ধ ব্যক্তির ভগবতকথ| আবণ করিতে করিতে ভগবান বাস 
দেবের কথাতে রুচি উৎপন্ন হইয়। থাকে 1৮ 

“যাহার শ্রবণ ও কীর্তন পুণ্যাবহ, সেই সাধুদিগের সুহৃৎ শ্রীকষ্ণ ম্বকথা 
শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের হৃদয় মধ্যে অবস্থান পূর্বক তাহাদের কামাদি বাসন! 
সকল দূর করিয়! থাকেন ।» 

“নিত্য ভাগবত সেবা দ্বারা কামাদি নষ্ট প্রায় হইলে, উত্তম শ্লোক ভগবানে 
অচল! ভক্তি জন্মে ।” 

“তৎকালে রজোগুণসমুদ্ভত ও তমোগুণোথ কাম-লোভাদি বে রিপু সকল 
তন্বারা অনতিভূত চিত্ত সত্বগুণে অবস্থিত হইয়! প্রসন্নতা লাভ করে |” 

“এইরূপে এসমচিন্ত মুক্তদঙ্গ পুকষের পুনর্বার ক্রিয়মান ভক্তিযোগ হইতে 
শ্রীভগবৎ স্বরূপ গুণাদির সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে । 

"আত্মস্বরূপ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার হইলে, এই পুরুষের অহঙ্কার নষ্ট 
হয়, সকল সংশয়ের উচ্ছেদ হয় এবং কর্ম সূমূহের ক্ষয় হয়। 

“অতএব বিবেকী মকল নিরতিশয় আনন্দ সহকারে নিত্য ভগবান্‌ বাস্থদেবে 
আত্মগ্রসাদজননী ভক্তি করিয়! থাকেন। 

“সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি প্রকৃতির গুণ। পরমপুরুষ পরমেশ্বর 
স্বরূপতঃ এক হইয়াও এই বিশ্বের সমষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের নিমিত্ত এ তিনটি গুণ 
স্বীকার পুর্ব্বক ইহলোঁকে হরি বিরিঞিং ও হর এই তিন নাম ধারণ করিয়া থাকেন। 
তন্মধ্যে শত্বমূর্তি বান্ছদেব হইতেই মন্ুষ্যদিগের শুভফল লাভ হইয়া থাকে । 


২১৮ পন্থা । কাতিক! 

যেমন প্রবৃত্তি-প্রকাশ-রহিত পার্থিব যজীয় কাঁ্ঠ হইতে প্রবৃতি-স্বভাব 
সম্পন্ন ধুম শ্রেষ্ঠ এবং তাহা হইতে বেদোক্ত-কর্ম-সম্পাদক প্রকাশ-স্বতাব-বিশিষ্ট 
অগ্নি শ্রেষ্ঠ, তদ্রপ লরস্বভাঁব বা আবরক-স্বভাঁব তমোগুণ হইতে বিক্ষেপক 
রজোগুণ এবং তাহ! হইতে সাক্ষাৎ সম্যক তরঙ্গের ঈ্প ও গুণের আঁবির্াঁবের 
দ্বার স্বরূপ লয়বিক্ষেপ-রহিত ষে স্ু্ডণ তাহাই শ্রেষ্ঠ।» 

“অতএব পৃর্বকাঁলে মুনিগণ বিশুদ্ধ সত্বমুর্তি অতীন্ট্রিয় ভগবানকে ভজন 
করিতেন । যাহার] এ মুনিকুলের অনুবন্তী হয়েন, তাহারা এই সংসারে মোঁক্ষ 
লাভ করিয়া থাকেন ।” 

“অতএব মুমুক্ষ ব্যক্তি সকল অন্য়াশূন্য হইয়া ঘোররূপ ভূতপতি সকলকে 
পরিভ্যাগ পূর্বক শ্যান্ত শ্রীনারারণের অবতার সকলকে ভজন করিয়] থাঁকেন 1৮ 

“রিজঃ স্বভাবমম্পন্ন ও তমঃ স্বভাবসম্পন্ন অতএব পিতৃগণ ও ভূতগণের সদৃশ 
স্বভাব বিশিষ্ট লৌক সকল শ্রীর সহিত তরশ্বর্যের ও সন্তানের অভিলাবী হইয়া 
অধ্যমাদি পিতৃপতি ক্ুদ্রাদি ভূতগতি ও ব্র্ষাদি প্রজাপতি সকলকেই ভজন 
করিয়া থাকেন ।» রঃ 

»বেদ, যজ্ঞ, যোগ, ক্রিয়া, জ্ঞান, তপস্তা, ধর্ম এবং গতি যে স্বর্গাদি সমন্তই 

বাস্থদেবপর 1৮ 
্রশ্তানলাশ গোস্বামী । 


পে আপ পি ৮ 


শু্ভল্লী্বত। 
৬ষ্ঠ অধ্যায়। 


(৫ম সংখ্য! ১৫৯ পৃষ্ঠার পর হইতে ) 
ঁীক্ষার প্রথম সপ্তীহ্‌ অবসানের পরদিবস সেই ব্রাঙ্গণ দ্বিতীয় পর্যায়ের 
দীক্ষার্থ চিস্তামণিকে দ্বিতীয় পর্যারের গৃহে লইয়া যাইবেন বলিলেন ও ভজ্জন্ত 
হ্বীয় নিভৃত গৃহে গমলপূর্ধক তাহাকে উপবাস করিয়! ধ্যাননিরত হইতে 
কহিলেন। 
শাঙ্মণ নির্গিষ্ট সময়ে তাহাকে সঙ্গে করির! প্রথম পর্যায়ের গৃহ হইতে 
কিছ বস্থিত দ্বিতীয় পর্য্যায়গৃহে লইয়! গেলেন। তাহার ছ্বারদেশে লেখা” 


১৩০৬1 উত্তরাথণ্ডে। ২১৯ 
বা বাহাস্তথ। মধ্যে ক্ষিতৌ চ গগনে তথা 
দ্দাণ্ডে চ যথা স্থুলে ক্ষুত্রেচাপি তবে তথ। ॥৮ 
একটি স্ুবৃহৎধ ও সুসজ্জিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগারে নীত হইয়! চিন্তাঁমণি যুগ- 
পৎ আনন্দ ও বিশ্ময়মগ্ন হইলেন। তিনি সমধিক বিশ্রয়াবিষ্ট হইয়া! দেখিলেন 
যে, তন্মধ্যস্থ কতকগুলি যন্ত্র তাহার জানিত, কিন্তু অনেকগুলির গঠনকৌশল 
বন্বন্ধকর, নে গুলি তাহাব্‌ নিতান্ত অপরিচিত, তিনি সে গুপির ব্যবহার 
কল্পনা করিতেওড অসমর্থ । 
তৎপার্শবন্তী গৃহটি সুসজ্জিত রাসায়নিক কার্যালয়। তাহাতে বকযন্্, 
কাচস্থালি, চুল্পী, জলপাত্র এবং বিবিধ অপুর্দগঠন নল সমুদয় রহিয়াছে। সে 
সকল দেখিলে, আধুনিক বিশ্ব বিদ্যালয়ের কার্যালয়ের কথ! মনে না হইয়া 
প্রাচীন গ্রন্থস্থ সবর্ণাদি প্রস্তুত করণ যন্ত্র বলিয়া অনুমান হয়। 
অপর একটি দ্বার উদ্বাটিত করিয়া ব্রাহ্মণ চিন্তামণিকে অন্ত একটি 
প্রকোন্ে লইয়া! গেলেন । তথায় এক যোগী পুরুষ লতা বিশেষের বিষয় বর্ণিত 
ও মিশর দেশে নবাবিষ্কৃত একখান্িহ্স্ত লিখিত পুস্তক অভিনিবিষ্ট হইয়! পাঠ 
করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া যুরোশীক় বলিয়। অনুমান হয়। চিন্তামণি প্রবিষ্ট 
হইলে তিনি গাত্রোথান করিয়া স্বষ্টচিন্তে কহিলেন-“ভ্রাতার আগমনে আমি 
অতীব প্রীত হইয়াছি। আপনাকে দ্বিতীত্ব পর্যায়ের উপদেশ প্রদান--ভার 
আমারই হস্তে ন্যস্ত 1” 
তিনি পুস্তকথানি যত্ধ পুর্ধক স্থানান্তরে রাখিয়। চিন্তামণির সমভিব্যাহারী 
ব্রাঙ্ষণকে কহিলেন-ভ্রাতাকে আমার নিকট রাখিয়া যাঁউন--আবশ্তকীদ্ব 
কাধ্য সকলই স্সম্পন্ন হইবে ।” জ্রা্মণ তাহাকে সাদরে অভিবাদন করিয়! 
চিস্তামণির গ্রতি সন্গেহ ছৃষ্টি নিক্ষেপ পুর্বক প্রস্থান করিলেন। 
তৎপরে শুভ্রবসনধাক্সী মহাম্সা কহিলেন_-“আপনি উপবেশন করুন) 
এখানে আপনার অবস্থিতি কাল সঙ্কেপ--এখনই কার্য্যারস্ত করিতে হইবে ।” 
 শচিস্তামণি তীহার আদেশানুযায়ী আসন গ্রহণ করিলে, তিনি একটি রতি 
কাঠ পেটিকা খুলিয়া! তাহার অভ্যন্তরস্থ সামগ্রী দেখাইয়া কহিলেন--প্বা বাক্সটি 
স্টিক পূর্ণ-_কোনটি আক্রিয় (১) কোনটি গন্ধক সন্ত, কোনটি যাবক্ষরিক 
কোনটি বা সৈকতিক ইত্যাদি দ্বিতীয় বাঝ্সটি হরিণখুররাঙের ভ্ায় বিশুদ্ধ 


২২ পন্থা । [কার্ডিক। 


ধাতব স্কটিক পূর্ণ এবং তৃতীত্টিতে নীলক্ণস্ত, পদ্মরাঁগাদি মণি সকল আছে। 
এ সমস্ত বিশুদ্ধ পদার্থ বলিয়া ইহার্দিগের গঠনও সম্পূর্ণ অর্থাৎ বিশ্ুপ্ধ সমপল 
বিশিষ্ট-কোনটি চতুষ্পল, কোনটি পঞ্চপল ইত্যাদি। কাহারও পার্খদেশ 
সমকোঁণী কাহারও বা স্ক্স বা স্থলকোণী। ইহাদের প্রত্যেকটির উত্তর ও 
দকিণ বা উষ্ণ ও শীতল মেরু আছে। একখও বৃহৎ স্ষটিকের কোন একটি 
কোণ একজন কৃশাঙ্গীর নিমীলিত নেত্র সমীপে লইয়া যাইবামাত্র, তিনি উহার 
মেরু বিশেষান্যায়ী শৈত্য বা! উষ্ণতা অন্থুতব করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধতা প্রযুত 
ইহাঁদিগের পল গুলি সমস্ত সমান হওয়াতে, প্রত্যেকেরই বিশেষ বিশেষ গুণা- 
হ্বিত আকর্ষণী ও বিক্ষেপণী শক্তি সম্পন্ন ওজ? আছে। “যথা বাহান্তথা মধ্যে” 
বহির্জগতে যেমন অন্তর্জগতেও তজপ। এই সকল স্কষটিকের সহিত গু 
বিদ্ধার সৌসাদৃশ্ত আছে। ইহার! নির্দোধ, বিকার শূন্য ও সম্পূর্ণ নির্ভরণীয় 
অর্থাৎ অব্যভিচারী গুণ বিশিষ্ট এবং জীবনের সকল অবস্থাতেই সম্যক সুস্থির 
বিশুদ্ধ আত্মার তুলনীয় ; অর্থাৎ ইহারা যেমন বিশুদ্ধ বলিয়া ইহাদিগের গুণের 
ব্যভিচার নাই, আত্মাও সেইরূপ বিশুদ্ধাবস্থায় অব্যভিচারী। গুরুর ধ্যানে 
আছে “শুদ্ধ স্কটিক সংকাশং,” বাস্তবিকই শুদ্ধ শ্কষটিক সংকাঁশ”্ই গুরু “শুদ্ধ 
্কটিক সংকাশ+ই বিশুদ্ধাত্মা । এইরূপ বিশুদ্ধভাব, এইরূপ বিশুদ্ধ গঠন প্রাপ্ত 
হইতে ইহার্দিগকে অনেক পরিবর্তন, বহু অবস্থাপন্ন এবং নানাবিধ পরিশোধন 
বিধির বশবর্তী হইতে হইয়াছে । 

আর একট। বাক্স হইতে একটু মৃত্তিকা লইন্স। মহাত্মা পুনরায় বলিলেন-- 
“অগ্য প্রাতে উদ্ভানি হইতে এই সামান্ত মৃত্তিক! টুকু আন] হইয়াছে । দেখুন, 
ইহা এই পাত্রের জলে গুলিলাম। এই ঘোলাজল মানবের মধ্যাবস্থ! অর্থাৎ 
অন্তিসভ্যাবস্থা বিজ্ঞাপক | এই মিঅট। দেখিতে বড়ই অপরিষণার--ইহাঁর 
কত্তক মৃত্তিকা উপরে ভাপিতেছে, কতক মধ্যপথাবলম্বী ও অবশিষ্ট গুরুভার 
বশত: নিচে পড়িয়াছে-_সমস্তই দৃহ্তঃ জাড্যগুণ বিশিষ্ট। 








(১) আঙ্গরিক--অঙ্গারসম্ভৃত অর্থাৎ হীরক, গন্ধক সম্ভূত যথা গোমেদ, 
মাবক্ষরিক--যবক্ষার সম্ভৃত, সৈকতিক--বালুক। সন্ভৃত। সৈকতিক স্ফটিকই 
সারাধণত: স্ফাটিক নামে অভিহিত ॥ 


১৩০৬] উত্তরাখণ্ডে। ২২১ 


“এই মিশ্র সমেত পাঁত্রটি মানবের কর্দের প্রকৃতির স্থানীয় । গ্রুষ্েক 
মনুষ্য স্বীয় কর্ম বা অবস্থা! বিশেষে এই মিশ্রের হ্যায় ন্যুনাধিক অবিশুদ্ব--তম- 
সাচ্ছন্ু। মিত্রের প্রত্যেক পরমাণু এই সকল স্কটিকের কোন না কোনাটর 
সম্বন্ধ ও সম্ভাবন! রহিয়াছে । অর্থাৎ প্রত্যেক পরমাণুই কোন প্রকার শ্ষটিক, 
কোন প্রকার বিশুদ্ধ ধাতু বা কোন প্রকার রদ্ব) কিন্তু ইহাদিগের কোনটিরই 
বিশুদ্ধ গঠন নাই । তাহার কারণ এই যে, ইহাদিগের সম্পূর্ণ বিমিশ্রাবস্থা, অর্থাৎ 
একটি পরমাণু অপর একটি সম্পূর্ণ প্রকুতিগত-সৌসাদৃষ্ত বিহীন পরমাণুর সহিত 
সংস্ষ্ট; সুতরাং একতা! শূন্য | অদশ্বদ্ধ বাক্য যেমন অমন্থদ্ধ সংশ্রবও তদ্রপ। 
সুসঙ্বদ্ধ বাক্যের অর্থ আছে ভাব আছে? স্ুসন্বদ্ধ সংশ্রবের গঠন বিশুদ্ধতা 
আছে। তথাপি প্রত্যেক পরমাগুতেই বিশুদ্ধতা, উপকারিতা গু ভাবে অবস্থান 
করিতেছে- প্রত্যেকটিতেই আকর্ষণী, বিক্ষেপণীশক্তিবিশিষ্ট শ্বজাতীয় ওজঃ 
ক্ষীণাবস্থায় বিছ্ুমান আছে। আমরা যাহাকে জাড্যণ্ড৭ বলি, তাহ! অলীক 
পদার্থ, তাহ! কিছুতেই নাই এসকলেতেও নাই । সকলেরই কাধ্যকারিতাশক্তি 
আছে এবং 'কারধ্যও নিরন্তর চলিতেছে । সে শক্তি বাহোব্দ্রিয়ের অগোচর 
বাহেক্দ্রিয় সম্বন্ধেই আমর জড় নাম দিয়! থাকি-_জীড্যগুণের আরোপ করিয়া 
থাকি, ইহাকে জাড্য গুণ না বলিয়া তামসিকীশস্তি বলিলে ঠিক হয়। কারণ 
প্রাথ ও চৈতন্য পদার্থ অথণ্ড--পুর্ণ। পদার্থগত এবং গঠন সম্বন্ধীয় অবিশুদ্ধতা 
প্রযুক্ত ইহাপিগের মেরুও অনির্দিষ্ট, সুতরাং উক্ত শক্তিদ্বয়ের সমতা নাই, সেই 
শক্তির ক্রিয়াও অনিয়মিত। ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলতাহেতু নিরন্তর পরস্পরের সংঘর্ষণ 
উৎপাদন করতঃ এই মিশ্রকে ক্রিন্নভাবে রাখিয়াছে। 

প্ননুষ্যের পক্ষে এইরূপ বিশৃঙ্খলতা হইতে পাপ- রোঁগোৎপত্তি। বিশৃঙ্খ- 
লতাই পাঁপ-_গীড়!। স্বয়ং পাঁপ বা পীড়া বলিয়া কোন বস্ত নাই। ইহ- 
জীবনের ব! জন্মান্তরের বিরুদ্ধীচরণই ইহাঁদিগের জনক ।৮ 

চিস্তামণি মহাত্মা ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হইয়া কহিলেন -_-“আজ্ঞা হা, রিপুরুলের 
দাসত্ব ও অতিরিক্ত অর্থ লালসার দ্বণিত প্রভাবে মন্থুয্য নীতি সম্বন্ধে অন্ধ হইয়! 
ক্লেদযুক্ত হয় ও ক্লেশ পায় ;__বর্ণনাটি সেই অবস্থার অনুক্কতি ।” 

“এক্ষণে এই আখিল ঝারির কথা শেষ করা যাউক। মনে করুন যদি ইহার 
প্রত্যেক পরমাণুকে মৌলিক অবস্থা্--পুর্ণ শ্কটিকাবস্থায় লইয়৷ যাইতে হয়, 
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তাহ! হইলে ইহাকে ছ'কিয়া অথবা স্থিতাইয়। ভ্রিবিধ ভ্রাধকে ঘারত্রয় আবর্তিত 
করিয়৷ ছ'কিয়া লইতে হয়। বিশ্লেবণ কাধ্য তৎপর সম্পন্ন করিতে হইলে, 
অন্ঠান্ত রাসায়নিক ক্রিয়া আবশ্তক $ তদনস্তর যত শীতল হইতে থাকে.৯ততই 
মৌলিকাবস্থ। -স্ফ টিকা বস্থা প্রাপ্ত হয়। 

“এইব্পে “বহির্জগতে যেমন অন্তর্জগতেও তদ্রপ* এই বাক্যটি প্রমাণ 
ইইবে। জীবনের যে সময়ে রিপুকুল নিস্তেজ হইতে আরম্ত হয় এবং বুদ্ধি ও 
বিবেচনা শক্তি স্থিরতর হইতে থাকে, তখন মানব প্রায় ব্বতঃই প্রকৃতব্ধপে 
আত্মপরীক্ষা করিতে থাকে এবং সরলভাবে মনোবুত্তি অনুসন্ধীনের পর জীবনের 
গতি ফিরাইতে ইচ্ছো করে। দেহ কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া যে আত্ম! প্রবৃ- 
তিতে জাগ্রত এবং নিবুত্তিতে নিদ্রিত ছিল, সেই আত্মার সংসাররূপ নিদ্রা হইতে 
জাগরিত হওয়ায় এই ইচ্ছার সঞ্চার হয়। কোন ধন্মোপদেশকের উপদেশ 
বাক্যে, না হয় কোন নীতিপুর্ণ গ্রন্থ পাঠে, কিন্তু সাধারণতঃ দুঃখের গাড়নে অথব| 
কোন প্রিয়জন বিচ্ছেদে এই নিদ্রাভঙ্গ বা আত্মার চৈতন্য স্মন্তি হয় অর্থাৎ 
তামসিকীশক্কির হাস ও রাজসিকী শক্তির বিকাশ হয়। এই প্রকার চৈতস্ত 
স্কুষ্ঠির কারণ প্রাগুক্ত রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্রাবক স্থাশীর--ইহাতে নীচবৃত্তি- 
নিচয় হইতে উচ্চতর বৃত্তিসমূহ পৃথগৃভূত হয় । এই চৈতন্বন্কুর্তি নৈতিক উত্ত্ে- 
জনার নিমিত্ত ) এই উত্তেজনা দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি সোপান আবিষ্কৃত হুইয়! 
থাকে । ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে সে শক্তিও ক্রমে সাত্বিকী শক্তি দ্বার পরা, 
ভূত হইতে থাঁকে, তখন পাপ সংশ্রব ছিন্ন হইস্সা আয্মশুদ্ধি আরস্ত হয় ও স্থল 
বিজ্ঞান ক্রমে মনোবিজ্ঞান চিন্তার বিষর হয়; উপাসনা, প্রার্থনা, ভগবচ্চিন্তা 
এবং আত্মপ্রসাদক সঙ্গীত উদ্ধগমনের 'অবলম্বনয্টি স্বব্ধপ হইয়া! থাকে গুভাদুষ্ 
উৎপন্ন ও বিশুদ্ধ ওজঃ সংঅব ইহা হইতে হয়। 

নর্বপ্রকার ওজঃ সংগ্রহই কর্ম মূলক । চিন্তাই কর্দের প্রধান । বাহেক্জিক় 
দ্বারা যে কন্ম কর! যার তাহার মুল অন্তরেন্র্রিয়ে। বাহেবন্দ্রিয়ের অপেক্ষা মনের 
কর্ম্ম অর্থাৎ চিন্তা, অবলম্বন বিশেষে অধিকতর বিষময় বা অমৃত তুল্য । দ্বিতীয় 
পর্যায়ের উপদেশে মগ্ৃষ্যের তিন প্রকার ওজঃপুঞ্জ বিষয়কে জ্ঞান লাভ কনা? 
যাক । এক এক প্রকার ওজঃ পুঞ্রের মূল হইতে সীমা পর্য্যন্ত যে বিস্তার তাহাকে 
ওজঃমগুল বা ওজঃ বিস্তার বল! মায়! সর্বশরীর ও মস্তক হইতে নিঃনৃঙ ও 
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সামান্য দূর ব্যাপ্ত গজঃমওল জীবওজঃ বা শায়বিকগজ: নাঁমে অভিহিত, ইহার 
উপর অবস্থিত এবং আর একটু দুর পর্যন্ত বিস্তৃত ওজ£মগুলের নাম অতিক্নায়- 
বিক বা বোধিওজঃ, এবং দ্বিতীয়মগ্ুলের সীম! হইতে তৃতীয় মগুল আরস্ত, 
তাহাকে আধ্যাম্মিক ব! দিব্যওজঃ বলিয়া! থাকে ! এই শেষোক্ত ওজঃ বিস্তার 
একরূপ নহে, ইহা চারি পাচ হস্ত হইতে অপরিসীম হওয়াও অসম্ভব নহে। 

“সকল মনুযযরই প্রথম মগুল আছে, কাহারও দ্বিতীয়টি পধ্যস্ত থাকে, 
তিনটির বিদ্বমানতা পরমসৌভাগ্যের লক্ষণ। ওজঃ মগ্ডলগুণি উপর্ধযপরি 
আশ্রিত ভাবাপন্ন, অর্থাৎ স্নাধবিক মণ্ডল অতি ম্নায়বিক মণ্ডলের উৎপত্তি স্থান 
এবং দ্বিতীয়টি দৈবিমণ্ডলের মূল। সম্পূর্ণ স্বস্থকায় ব্যক্তি প্রকৃতির অনুকূলে 
চলিলে তাহার প্রথম মগ্ুল দ্বিতীয় মগুলের উৎপাদক উপাদান স"গ্রবন্ষম হয় 
এব্‌ং দ্বিতীন ওজঃ সম্পন্ন ব্যক্তি বুদ্ধি ও সদ্বন্তির পরিচালনা দ্বারা উহাকে তৃতীয় 
মণ্ডল উত্পাদনের উব্বরক্ষেত্ররূপে পরিণত করিতে সমর্থ হন 1৮ 

প্যাহার বদ্ধিবুত্তি বত প্রথব তাহার আধাঘ্সিক উন্নতির সম্ভাবনা তত 
অধিক বুদ্ধ যত অল্প হয় ততই স্সায়াবক মণ্ডল হইতে অতি স্নায়বিক ও দিব্য 
মগুল অধিক বিস্তৃত হওয়া! কঠিন এবং উক্ত মগুলদ্বয় প্রথম মণ্ডল দ্বারা সহজে 
অভিভূত হইয়! থাকে । এটি গুগুবিগ্ঠার অত্যাবশ্তকীয় সতা; ইহার উপর 
আপনার বিশেষ মলেনিবেশ করা কর্তব্য 1» 

“আধ্যাত্মিক বস্তর জ্ঞানলাভের জন্য “বিজ্ঞান” ও “বিশ্বা” নামক ছুইটি 
দ্বার মানব সন্মুথে উন্মুক্ত । উপবাস, নিরন্তর প্রার্থনা ও ধ্যান, অনন্তদেবের সন্নি- 
ভিত হইবার প্রবল ইচ্ছ! এবং আদর্শ জীবন যাঁপন দ্বার! ইন্দ্রিয়-শ্ুখাভিলাষ সংযত 
করিলে বিশ্বাসের স্থবর্ণার উদবাটিত হয়। তদ্থারা বিনীত শিষ্য আধ্যাত্মিক 
জ্ঞান ভাগ্ডারে লব্বপ্রবেশ হইয়া সেই অতীন্র্িয় অধ্যাত্ম বস্ত সম্তোগে আনন্দা- 
ভুভব করিতে সমর্থ হয়েন সত্য, কিন্তু তাহাকে সেখানে বিদেশীর স্যার অপরি- 
চিত দর্শকের গ্ভার অবস্থান করিতে হয়-_-তাহাঁর কর্তৃত্ব ভাব থাকে না। এক" 
মাত্র বিজ্ঞানালোচনায়ও সেইরূপ ফল হয় কিন্তু অধিক অগ্রসর হওয়। যায় না। 
বিশ্বাস ও বিজ্ঞানালোচনার সম্মিলনে সোণায় সোহাগ! । ইহার্ধীরা অতি স্বায়- 
বিয় ওক্ঃমগুলোঁপরি দৈবী ওজঃমগুল সংবদ্ধিত হয়। এইরূপ ওজঃ সম্পন্ন 
ব্ক্তি পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধকারীর স্তা সেই হৈমদ্বার দিয়! পৈত্রিক 
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বাটীতে প্রবেশ করেন এবং তাহার বুদ্ধি বৃত্তি প্রথর হ্য়। তিনি সেখানে ভগবা- 
নর ক্রম বিকাশ বিধির কর্মচারী স্বরূপে আক্তা চালশক্ষম হইয়া! উঠেন । ইহাতে 
প্রমের রং ধরিলে তিনিই সর্কে সব্া হইয়] পড়েন। 
“দৎই হউক আর অসৎই হউক ছুই ব্যক্তির ওজঃ মণ্ডল পরস্পর সংলগ্ব 
€ইলে, তাহাদিগের গুণের পরস্পর বিনিময় হয়; অইজন্যই সৎসঙ্গ প্রয়োজন 
এবং এইজন্তই লোকে কথায় বলে “সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসংসঙ্গে সর্বনাশ 1, 
এখন বোধ করি বেশ বুঝিয়াঁছেন যে, মনুষ্য যাহা কিছু করে তাহারই জন্য 
তাহার দায়িত্ব জন্মে । যেমন কাধ্য করিবে অনৃষ্টও সেইরূপ হইবে । নিকষ কার্ষ্যে 
একমাত্র স্বীয় দ্রদৃষ্ট জন্মিঘাই নিবৃত্ত হয় লা, ইন্থার প্রতাবে অন্তেরও ছুশ্রবৃত্তি 
জ্ররিতেজ পরটলে হেন ত এজন তাভিদ্দ৬ কত্দট জদারি?ব্ি/ উত্ঠ কার্যে 
দেইরূপ আপনার শুভাদৃষ্ট জগ্িয়াই ক্ষান্ত থাকে না পূর্ববর্ণিত নিয়মানুসারে 
অন্যেরও শুভাপৃষ্ট উৎপন্ন করে। দুর্ধবলচিত্ত হইলে তো কথাই নাই--তাহার 
উপর সকল প্রভাবই বিশেষ কার্যকরী হয়। এখন মন্গষ্যের কর্কুব্যের গুরুত্ত 
বুঝিয় দেখ । চিন্ত বিশুদ্ধি কত গ্রয়োজন--বিশুদ্ধ চিত্তের কর ও তাহার ফল 
পরিশুদ্ধ হইবারই সম্ভাবনা অধিক। “ইনি আবার আমাকে উপদেশ দিতে 
আসিয়াছে” অনেকে হয়তো এরূপ মনে করিতে পারেন। কিন্তু ভাই, একটু 
উগ্রতা ত্যাগ করিয়া, গর্বিত মন্তককে একটু হেট করিয়া, একটু অভিমান 
স্বাস করিয়া ভাবির! দেখিলে প্রায় সকলই বুঝিতে পারেন বে, একটা সামান্য 
লোকের একটা সামান্ত কথায় কত বড় উপদেশ পাওয়া! যায়। সেরূপ স্থলে উপ- 
দেশ গ্রহণক্মম হওয়া বিশুদ্ধ চিত্তের কর্ম । ক্রমশ: । 
বিশেষ দ্রব্য | 
১। শান্ত গ্রন্থ অতিরিক্ত এক ফন্খ্া পন্থার সহিত প্রত্যেক মাঁসে বাহির হয় 
কিন্তু তাহার সম্পাদন কার্ধ্য লব্বপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতদিগের হস্তে থাকা বশতঃ ও 
তাহাদের হাতে অন্থান্ত গুরুতর বিষয় থাকা! প্রযুক্ত সম্পাদন কাধ্য বিলগ্ব হইতেছে 
সেই নিমিত্ত পন্থা নিয়মান্গসীরে বাহির করিতেও বিলম্ব ঘটিতেছে । আমরা এইবার 
হইতে শান্্রগ্রস্থ সময়ানুমারে দিব অর্থাৎ যাহার! অতিরিক্ত একফন্ম্না শাস্তগ্রন্থসহ 
পন্থালইতেছেন তাহার! বার মাসের বার ফর্া বংসর মধ্যে পাইবেন ইহা নিশ্চিত, 
২। পন্থার মূল্য অগ্রিয় দেয় কিন্তু বড় ছুঃখের (বিষয় অগ্ঠাঁবধি অনেক মনো. 


দয় আমাদের গন্থার মূল্য দেন নাই । অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সংখ্যাপ্রাপ্তমাঞ্ দেয় 
মূল্য পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করেন। 


/৪ণা, 16 4৮ ৮1 


৩ ভাগ। ] অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬ । [ ৮ম সংখ্যা । 
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মদমিক পত্র । 
শ্রীরুঞ্চধন সুখোপাধ্যায়। এম এ, ব এল, ও পণ্ডিত শ্রীশ্তামলাল গোস্বামী 
॥ সিদ্ধান্তবাঁচস্পতি সম্পাদিত 
৩৯১ নং মন্জিদ বাড়া রা, কলিকাতা, হইতে 
ব্রীঅঘেরনাথ দন্ত কর্তৃক প্রকাশিত | 
বিষম লেখকগণ পত্রাঙ্ক 
৯ €তী্ পৃক্ছ। শষুক্ত বামগন্তি কাব্/তীর্৫থ বিদ্য।বিলেদ ২২৫ 


২। থিওপফি বা পরাবিদ্ধা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্‌, এ, বি, এল ২২৯ 
৩। স্বপ্নে দীক্ষা নর 


৪৪৪ ১ 
৪1 মানবের সপ্তবপ যুগশসেবক ক রি ২৩৯ 
৫। শ্রীমত্হবিদাস ঠাকুর তা অবাল। দাসী ( দোষী ) ২৪৪ 
৬।” স্বদেশের গতি রাণী হীদতা মুণালিনী ২৪% 
ণ। সাধন! শুযুক্ত যক্জেশ্বর মণ্ডল **. চর ই 
৮। কেনোপনিষৎ অতির্পিক্ত ফর] ৯ 


পপস্থরি” বাষিক মুল্য কপিকাতায় ১২ টাক1--মফংস্বলে ডাঁকমাশ্তল সমেত ১%০ 
অতিনিক্ত শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্্দার জন্ত সব্বত্র 1০ চারি আন অধিক লাগে। 
নগদ মুল্য %* ছুট আন মান। 


এপাপাাাপাাপটা লাগি শিক 





চা 


চপ ৪৮ 700 টি এন হে যোগ 
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নিয়মাবলী । 


১। কলিকাতায় *পন্থার* অগ্রিম বাধিক মূলা ১২ এক টাকা মফ-স্বলে 
ঈশা মমেত ১%* আঠার আন! মাত্র । প্রতি সংখ্যার নগদ মুল্য %* দুই 
আন ম মূল্য না পাইলে পন্থ। পাঠান হয় ন।। শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফম্ম। 
অতি ইবেন--সর্ধন্র |* চারি আনা অধিক শরাগ্িবে। 

ঘাক।, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে 
অব বত কপক্রাদি নিয় ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন।-ই্ামস্ন 
পাঠাইলে টাকায় /* আনা কমিশন লাগিবে। ৯১২৯- 

৩। ধাহার। গ্রাহক হইতে ইচ্ছা কবিবেন, তাহারা অনুগ্রহ করিয়া নক 
ও ঠিকান! পত্রে, পোষ্টকা্ে অথবা মণি অডারের কুপনে পরিক্ষার করিয়া 
(লখিয়! আমার নিকট পাঠাইবেন। 

৩৯। ১ নং মন্লিদ্বাড়া। স্ত্রী, ॥ শ্ীমঘোর নাথ দর্ত। 
কলিকাত1। $ প্রকাশক । 

১। এখন হুইতে যে মাসের “পন্থ।” সেই মাসের মধ্যে কোন সময়ে প্রক1- 
শিত হইাব। য্দ্ধাপি কেহ পঞ্ের মাসের ১৫ইয়ের মধ্যে পত্রিক। ন। পান তাহ! 
হইলে আমাদিগকে জানাইবেন ।প্তাঙ্ছার পর আর আমরা দায়ী থা(কব ন। 

২। গ্রবদ্ধ মনোনীত ন। হইলে আমর ফেরত দিতে বাধ্য নছি। 

৩। পত্রিকা না পাইলে অথব! পত্রিক! প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার 
গোলযোগ ঘটপে আমাকে ক্রিম্ব। গ্রকাশককে পত্র লিখিয় জানাইবেন। 

শ্ীশরৎচন্্র দেব |-কার্ধযাগ্যক্ষ। 
৩৯। ১ নং মস্জিদ্বাড়ী ছ্ীট, কলিকাত1। 
পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম । 

“পন্থায়” বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩২ তিন টাকা, অর্দ 
পৃষ্ঠায় ২২ ছুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১* এক টাকা চারি আনা লাগিবে 
অধিক দিনের অথব! বরাবরের জন্ত হইলে পত্র পিখিলে অথব। আমাদের 
কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়! থাকে । 

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ায় ৪২ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠায় ২। 
টাক! এবং নিকি পৃষ্ঠায় ১0* টাক। লাগিবে। 

ঈললিতমোহন মল্লিক। শীপরতচন্ত্র দেব। 

কার্যাধ্যক্ষ--বিজ্ঞপন বিভাগ। কার্ধাধ্যক্ষ--সাধারণ বিভাগু। 
২০ নং লালবাজার ট্রাট, কলিকাত্তা। ৩৯১ ₹ং নস্জিদ্বাড়ী স্ব, কলিকাত1। 

এছেপ্ট-স্রীন্জানেন্্রচন্ত্র ঘোষ ২১, ছি! এট, 


বিজ্ঞাপন ৷ 
পঞ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর ০০পগ্বাগীশ প্রণীত 
সনতস্ুজাতীয় অধ্যাআুশান্ত্র 1--মৃল্য ১২ এক টাক1। 
ইহ! শাঙ্কর ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে। 
গুরুশান্ত্র |--মৃল্য ।৭* দশ আন।। 
কলিকাতা! বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে, সংস্কৃত গ্রেস ডিপজীটারীজে 


৩৯।১ নং মস্জিদ্বাড়ী স্ত্রী, অধ্যাত্ম-গ্রস্থাবলী প্রচার কার্যালয়ে প্রাপ্তব্য। ্ু 


বং ৯৯১ 
তত 
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ভ্মাছে একজন এ বিশ্ব আশা 
আধেয় কোথায় বয় অনাধাব* 
মে মহাপুরুষ অনস্ত আকাব 
আধেয় হইতে বৃহৎই আধা 
সিদ্ধান্ত নিখিল টুশ্টে। 


মহত্র শিরস সহস্র চবণ 

সহ্ল্র মঞ্ষিতে করে দরশন 

নিমেষ বিহীন সে অক্গি ঈক্ষণ 

খাকিয়! বিশ্বেবও বাহিরে ধাবণ-- 
করে সে বিপুল বিশ্বে? 


পন্থা । | অগ্রহথায়ণ। 


'শহশ্র সে বাছ সহশ্র উরস 
সহজ বদনে সহত্র সে ভাষ 
গহত্র সে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহ 
সহঅ নাসায় সহত্র শিশ্বাস 
অনন্ত অনীম সেই- 


এ বিপুল ভাঁবে ভাঁবিতে যাইয়। 

চুর্ণ বিচূর্ণিত সকলে হইয়া 

আবসন্নমনে আকার বাঁরিয়। 

ভাত ভীতভাবে অগ্রলি ঘুড়ির 
নিরাকার কহে তাই. 


কোন অঙ্গে যজ্ঞ কোন অঙ্গে দান 
কোন অঙ্গে সত্য অন্ধী অধিষ্ঠান 
কোন অঙ্গে তার খাকে নিতাজ্ঞান 
কোন অঙ্গে থাকে খকু যজু সাঁম 

কে সেই বিশ্বের সতত্ত? 


কোন অঙ্গে হতে জলে হতাশন 

কোন অঙ্গে হতে বহে প্রভঞ্জন 

প্রচণ্ড মার্তগু কোথা অধিষ্ঠান্, 

মাপি কোন অঙ্গে মুগাঙ্ক ভ্রমণ, 
কোথায় দামিনী দত্ত ? 


কোন অঙ্গে তার এভূমি.বিশাল 
অন্তরীক্ম কোথ। কোথায় পাতাল 
কোথায় বিছ্াৎ সহ মেঘমাল 
কোথায় অপীম কাল মহাকাল 
উদ্ধ উর্দতর গেশ।' 


৩৯৬ | ] 
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কাহীরে পাইতে কম্মগাতি ধ।গ 

গতিজব যার নাহি উপমায় 

ভান্ বৃহ্ত্ান্ত্ কাহার আশায় 

জলে উদ্ধমুখে অমিত গ্রভায় 
ধরির! তপস্বী বেশ । 


মাস পক্ষ ক্ষণ নিমেষ মুহ্ভ 

বত্মরের মহ ক্রিয়া বন্ধ 

কোথায় বা যায় লিযা একত্ব 

যাঁর, আসে, যায়; একি বালক ? 
অথবা উদ্দেষ্ত মহ 


কষ্ণাঙ্গী শ্বেতাঙ্গী যুবতীর দ্বন 
সাখভাতে কার শিকতেতে যায় 
ছুটিছে সা সর পারাবার 
কার প্রাপ্তি আশা ধরে চরাচর 

কে সেই মহৎ ভূগা ? 


স্বমেক্ কুমেরু বিন্ধ্য হিমালয় 
যোগীভাবে স্থির কাহাবে ধেয়ায় 
করি প্রজাপতি কাহার আশ্রম 
হজে পৃথিব্যারি লোক সমুদায় 
কে সেই মহত্তম ? 


সত্ব রজ তম ত্রিগুণ স্থজিত 

দেব নর জড় তির্য্যক মিশিত 

কোথা কতদুর সে অন্ধ প্রবিষ্ 

কোঁথার নাহিক প্রবেশ বিশিষ্ট 
চেতন। কি সর্ষে দম? 


১২৮ 


পন্থা | 


কে আছে বপিয়া আছে জীবচয্, 
কার আকর্ষণে মহান্‌ প্রলয়, 
অণু পরমাণু মহাতৃত চয়, 
পুনঃ বিকর্ষণে তৃষ্টির উদয় 
লরে খীঁজভাবে খ্িতি। 


বিলুপ্ত (নিখিল একার্ণঝকৃত 
বটপত্রোপরি কি পষ শবিত 
কিশ্বা কোথ। বর স্থান-বিরহিত 
অশুহ অখবা ধবে বাকেমত 
ম€। অবোধ্য বিস্কৃতি। 


কাহার খাখানে খক যজুচষ 
যাহন! ফিবিল অগ্তব সভন্‌ 
“অশবমাস্পর্শমরগ্বমব্যয়” 
বঘিম। নিষেধে পঞ্চডুতিতয় 

কষে স্ষ্ট সেই অষ্টা? 


বিরাট স্বপাট সঞাট নামেতে 

শিখাত বিমান সে তৃষা এরীতে 

বেদ বেদাপ্ত উপনিষদেতে 

স্বরূপের সত্বা না পারি বণিতে 
ধ্যাবৃত্তি আদিতে জষ্টা। 


--ওতপ্রোতভাবে মএ এ জগত 
“স্বুত্রে মশিগণা হইখ” অনিপত 
য়াধীশ জনে থাকি অনাধত 
লগ্ন তথাঁপি পিল পুত 
কিক্মতা সে আঁধানে 


[ অগ্রহায়ণ । 


থিওসফি ব1 পরাবিদ্যা ॥ ২২৯ 


প্রণ্ম প্রণ্ম ন্ম বাবু বার 
ত্রীহার উদ্দেশে ক্ষুদ্র জীব ছার 
কোথায় অস্তিত্ব তা! ছাড়! তোগার 
অযঘৎ আধেয়, সে সংআধার 
শম জাব যুগ্মকরে। 
ই/রামগতি কাব্যতীর্থ বিগ্কাবিনোৰ 


4 শুতলক্ষি & 
বা 


পরাবিষ্। 


(সদন পন্থা পঠিকায থিওসফি শবের বাঙ্গালা অন্থবাঁদ কোন 
কোন স্থলে গুপ্ুবিগ্া, এবং কোন কোন স্থলে শান্তবী বিদ্যা বলিয়া লিখিত 
হইয়াছে; কিন্তু এই ছুই প্রকার অন্গুবাশেই কাহারও কাহারও কিছু কিছু 
আপত্তি আছে। গুপুবিগ্ঠা শব্টা ইংপাজী 6৩০৮1৮০1০০৪ শবেরই ঠিক 
অন্ুবাদ। কিন্তু শ্রীমতী ব্যাভ্যাটৃফ্ষি প্রাচান শ্রীকদাশনিকগণের ভাঁষা অবলম্বন 
করিয়া যে বিগ্ভাটি থিওসফি নাম দিধাছেন, তাহা কেখল গুপ্তবিগ্ঠা নহে । আত্ম- 
জ্ঞান বা ত্রহ্মজ্ঞানই উক্ত বিদ্ার মুখ্য উদ্দেশ্ত ১ গুপ্তবিদ্থা! ব! 0০৫81 99867009 
হার অঙ্গ মাত্র । পুব্ধে পন্থা পত্রিকায় একবার উল্লিখিত হইয়াছে যে, 06০5 
বটি আমাদের শিবঃ শব্ধেরই রূপান্তর মাতর। এই শিবঃ শব্দই বর্মাদেশে 
(বঃ শবে এবং গ্রীনদেশে থিয়স্‌ (19০5) এবং ধোমদেশে জিয়স্‌ (2৪85 ) 
বে রূপান্তরিত হইরাছে। বেদান্তমতে তৃতীয় ব্রক্মপদার্থ যাহ! শান্ত ও অদ্বৈত, 
' ভুইতে জগৎ উত্ভৃত হইয়াছে সেই অব্যক্ত পদার্থ ই শিবশব্ব-বাচ্য। গ্রীক- 

+ ঘৃখচ9০৪ শব্দের অর্থ জগতের আদিদেব অরখীৎ এই বরন্ষপদ্ার্থ । 

স্বর অর্থ বি্বা) সুতরাং থিওয়ফি কথার ঠিক অর্থ শিবসম্বন্কিনী- 

"সফি, কথাটির অত লগা অন্থবা্দ করিলে ভাল, শুনার না 

শউই অষচুবাদি, আমলা পথ পরিকর একবার, অবশ 


৯৩৬ শন | 


করিয়াছিলাম। কিন্তু তত্্শান্ত্র শাস্তবীমুদ্রা। বলিয়া একপ্রক' 
আছে এবং উহাকেই কখন কখন শাস্তবী বিগ্ভা বলা হইয় 
শা্তবীবিগ্ঠা শটি থিওসফি কথার বাঙ্গাল! বা সংস্কৃত অ 
ঠিক সঙ্গত নহে। 

যে উপনিষদ শাস্ত্র হইতে আমরা শিব কথা পাইয়াছি 
শ্যান্তেই শিবসন্বদ্ধিনী বিগ্ভার নাম কি তাহাও কথিত আছে । উ 
বিগ্বা হই প্রকার পরাবিস্তা ও অপরাবিগ্ঠ। ত্রঙ্গজ্ঞান অর্থাৎ 
পাদক বিগ্ভার নামই পরাবিগ্ভা এবং ক্রহ্মজ্ঞান যে বিগ্ভার লক্ষ 
কপরাবিষ্ঞা। উপনিষদের ভাষাতে শিবসন্বন্ধিণী বি্ভার নাম পর।। ০, ২ সঙ 
পরাবিদা! শব্টিই থিওসফি শঙ্ষের ঠিক অনুবাদ বলিয়া! বোধ হওয়ায় ভবিষ্যতে 
আমর! ত অনুধাদই ব্যবহার করিব। থিওসফি্ট শব্দের অন্থবাদ পরাবিদ্যা্ধ 
এবং থিওনফিক্যাল পোসাইটি শব্দের অন্বান্দে পবাবিদ্যার্থী সমিতি বলিব। 

পরাঁবিদ্যা লাভ করিঘ) ধাহ[দের আখ্ুদর্শন হইয়াছে, তাঁহারা আপনাকে 
সর্ধভূতস্থ দেখেন, ইহাই গীতা ও সকল দশন-শান্্রের সার-কথা। 

সর্বভূতস্থমাম্মানং সর্বভূতাঁনি চাত্মনি 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাস্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ। 
গীতা_। 

এই সর্বত্র সমদশিত। ভাবই পরািদ্যার স্বব্দপ। ইহাই উ্মততী ব্যাভাটুকষির 
ঘাপিত সমিতির প্রথম ও প্রধান লক্ষা, ইহাই 07019০:5%1 03:০61001500৭, 

এই প্রাচীন ধর্ম্রহ্থাধির আলোচনা এবং মাহষের অত্তদৃষ্টি স্কুরণের চে্' 
এই ছুইটিই পুর্বকথিত সমদশিতা ভাব সাধনায় উপায়। এবং এই ছুই 
ল্লীমভী, ব্যাভাটুফ্কি স্থাপিত সমিতির দ্বিতীদ্ব ও ভৃতীয় লক্ষ্য সুতরাং শ্রীম 
ব্যাভাটু্ধি স্থাপিত সমিতির যাহা উদ্দেস্ত, তাহাই যে প্াবিদ্যা সে বিং 
ক্ষার সন্দেহ নাই। শ্রীমতী ব্যাভাটফ্ি স্থাপিত সমিতিকে উক্ত কারণে? 
বিদ্যার্থী সমিতি ঝা পরাবিদ্যার্থী সংঘ বলিতে ইহাতে বোধ হয় - 
শাঁপত্তি হইবে না। উক্ক সমিভি-প্রধান তিনটি উদ্দেশ্র ষাহা 
ধিনিত আছে, তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিয়া আমারে এট 
'ইধানেই শের করিব । 


১৩০৬1] স্বপ্নেদীক্ষা। ২৩১ 


এই সন্তার উদ্দেশ্ত তিনটি ১ 

চ1৮৮--10 000 ৮ 20019080665 00758185] 030882090৫0 
এ তাওঞট) ২১০০৮ 01300610807 100৬, 0999, 86, 088৮, ঠা 
। 0০190, 

১1 জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, ও বর্ণভেদ না করিয়া সমগ্র মীনবজ্জাঁতি মধ্যে 
বিশ্ব্রনীন ভ্রাতৃভাব স্থাপনের সূত্রপাত করা। 

59০০00---10 60900109 6 3007 ০6 ০010065 9118704) 
70151980173 ৮09 ৪০)07009, 

২। আর্য শু অন্তান্ত প্রাচ্য সাহিত্য, ধর্ম ও বিজ্ঞানচঙ্চার উন্নতিলাধন 
করা। 

[10-2 105০9528৮9 00015100015 06 ৯৮০ 2770 
109 19050751890 20 0080, 

ও। ছূর্বিষ্ছের জাগতিক বিধি ও মানবের আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বস্থে 
গবেষণা করা। 

শ্রীকষ্ণধন সুখোপাধ্যায়।- 


কপ দীক্ষা | 
(৫ম সংখ্যার ১৪৮ পৃষ্ঠার পর হইছে ) 

ঞ৪)]ইবারে আমর! রুষদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ক্বিয়ার 
আকাশে যে সক কম্দের চিত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, সে সমুদয়ও অগ্যান্ত দেশের 
গ্কায় নানাবর্ণে বিচিত্র; তবে ইযুরোপের অন্থান্ত দেশ অপেক্ষা রুষ আকাশে 
শুর্লুকদ্মের আধিক্য আছে। রাজবংশধ্বংশাভিলাঁধী নিহিলি্টগণের ক্ৃতকর্ধ ও 
তাহাদের চিন্তা প্রন্থত কর্ধের বিকট চির সমূভ রুষিয়ার শুরু কর্ণ সকমকে 
মধ্যে মধ্যে আচ্ছাদিত করির! ফেলিয়াছে ; নতুবা রুষিয়ার শুরুকর্ের ফর 
সন্বরেই ফলিবার সম্ভাবনা ছিল। কর্মের চিত্র দেখির! অনুমান হয়ে ধর্থতাক 

'সহস্ছে, কবি ইযুরোপের অন্ঠান্ত জাতি অপেক্ষা প্রাধান্য লান্ধ করিবে। 
. জাবির, কর্েরিহ প্রায়ই ইংলগডের স্যাঁয় তবে ইংলপডের কপ্রিকর 
রগ আপেক্ষ! অধিকৃতর, লোহিত বর্ণে চিত্রিত? সানির যাগ 





২৩২ পন্থা | [ অগ্রহন্িণ-। 


গীতবর্ণের আধিক্য । কাঁমপ্রেরিত কর্্সকল অনেকাংশ লোহিত্বর্ণে চিত্রিত 
হইয়া থাকে এবং বুদ্ধিপ্রেরিত কর্ম সকল স্বর্ণবর্ণে চিন্তিত হইর। থাকে । ইহ! 
হইতেই ইংলঙ ও জাঁরমানিব কর্মের পার্থক্য বুঝা যাইবে। 

জীরমানি হইতে স্কাঙিনেভিয়ার দিকে লক্ষ্য কবিলাম) স্ব্যাস্তিনেভিষীত 
কর্ম ৪জারমানির কম্্ প্রায় সমানবর্ণে চিত্রিত। তবে ক্ক্যাপ্ডিনেভিয়ার শুর 
কর্মের কিছু আধিক্য আছে। 

এইখানেই আমাদের ইযুরোঁপ ভ্রমণ সমাপ্ত হইল; ভিন্ন ভিন্ন জাতির 
বিভিন্নক্ূপ কর্মের চিন গুকদেব যে কেন দেখাইলেন, তাহার কারণ এইবারে 
বলিব। সেই কারণ কি তাহা বশিবাব পুন্দে কন্মসবন্বীয় গ্রযোজনীয় গুটিকত 
কথ! বল! আবহ্ঠক। আমবা পূর্বে বলিযাছি যে, যে আকাশে কর্শের চিত্র 
বিদ্যমান থাকে, উহার নাম চিদাকাশ। ভতীয় নেত্র স্রুবিত হইলে এই চিদা- 
কাশ সাধকের দৃষ্টিগোচর হয়। মেকদণ্ডেক মধ্যে একটি নাভী আছে, উহার 
লাম স্ুযুয্া নাড়ী। এ নাভীর মধ্যে একটি ছিদ্র পথ আছে, সেই ছিদ্র বরাবর 
মস্তিষ্কের মধ্যে চলিযা গিয়াছে । এই ছিদ্র পথেব দ্বারদেশে মস্তিষ্ক মধ্যে একটি 
যন্থ অ”তছ * উচ্বার নীম তাবাপীঠ। এই তাবাপীঠের কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ্ভাগে 
কিছু উদ্ধে আর একটি যন্ব আছে ; উহাই শিবলিঙ্গ 4| এই শিবলিঙ্গের মধ্যে 
আবার একটি সুঙ্খ ছিদ্র আছে, ইহাই চিদাকাশের সহিত মিলিত হুই্র! 
থাকে । একটি দূর্ধীক্ষণ যন্থযোগে যখন আকাশ নিপীক্ষণ করা যায় তখন দষ্টার 
দর্শনশক্তি ধর যন্ত্রে ভিতর দিয়া আকাশে মপিত হইয়া থাকে , সেইক্ধপ সাধক 
যখন তীহার দর্শনশক্তি আপন নেকমধ্যস্থ বন্ধ পথে চালাইতে সক্ষম হন, তখন 
তাঁহার তেজ উক্ত রন্ধ, পথে প্রবেশ করিয়া তাঁবাঁপীঠে সঞ্চারিত হয়। এই 
সমর একটা দৌলনেব ভাব আদে। ঠিক বাধাকৃষ্ের দোল | এই দোণনের 
দ্বেগ ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে তাসাপাঠে কি এক ক্রিবা হয; যন্নিবন্ধন উক্ত 
গীঠ হুইতে একটি রশ্মি নির্ত হইরা শিবপিঙ্গে সঞ্চারিত হয়। শিবলিঙ্গটি 
ঞ্রতারার গায় উজ্জল্ভাবে জলিতে থাকে । তখন সাধক দেখিতে পান, ধেন 
'্আাক্ষাঁশটি তাহার মাথায় ঠেকিয়া রহিয়াছে । উজ্জ্বল শুক্রতারাটি ক্রমে পন্ুফলের 


পাপা পিপাসা শী প্রকার পারা পা. আক 
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আকার ধারণ, করে এবং এই ফুলটি হত ছুটিতে থাকে, ই 'আকাশট যেন 
ইস হু? কনে উপরে উঠিয়া ধায়) এই থে আকাশ এ ' আকাশের নাম 
(চিদ্বাকাশ। শিবলিঙ্কেন খে জ্যোভিঃ এই আকাশের প্রকাশক উহার লাম 
প্রাতিভ-জেযাতি । * এই জ্যোতিই ব্যক্তিগত বা জাতিগত কর্মের গ্রকাঁশক | 
লাঁধক যখন ধাহার কর্দসন্বন্ধে গিজ্ঞাঙ্থ হন, তখন তিলি এই আকাশে দেই 
ফর্দের চিত্র চিত্রিত দেখিতে পান। নি আপন ইচ্ছান্ুধারে, এইশীকাশ 
দর্শন করিতে সক্ষম হন? তিনিই সর্বজ্ঞ ন লা কণিতে পাবে" । খহাপুরুযগণ 
ফাঁগনের ম্গলকাখনাষ ক্তানের বিস্তান জন্য এই আকাশের চিত্র কাহাকে 
কাহাকে কখন কথনও ৬খাইর্বা দেন। গুকদেন যাত! দেখাইয়াছেন তাহাই 
অবলম্বনে আঁমবা। এই সব নিখিতে প্রবুন্থ হইনাছি | 
কর্খব কিকপ ভাবে এছ আকাশে চিত্রিত থাকে গ্াহা বহিবাঁকাশের অহিত 
উপম! অব্লঘ্বনে অনেকটা বুঝা যায় । সী্যগগনে যেমন নানাবর্ণে্ মেঘ 
দেখা যায়, এবং কোন মেঘে আকাব যেন মান্তষেব সন্ত, কোন মেঘের আকার 
কোন পশুর মত, সেভকপ স্দিকাশে কন্মের চিএ, সেই আকাশে ভাসমান 
নানাবর্ণে চিত্রিত মানা! আকাবেব্‌ মেঘেব ভ্ায়। তবে বাহিরের আক্কাশের 
মেঘেৰ আকার ও বর্ণ যেমন দেখিতত দেখিতে পবিবপ্ন হও, চিদাকাশের যেখ 
সকল সেক্ধপ ক্ষণস্থারী নতে। বাহিবেব আকাশে বে মেঘ হয় উহা ধুম বান্প) 
হইতে জন্যে, চিদাকাশেক মেঘও সেহরূপ ধূম হহতে জন্মে বলিতে পার! যায়। 
চিদাকাশের মেঘ যে ধূম হতণে জন্মে সেহ ধুম কি পদার্থ তাহ! এইবারে বলিব। 
মানব দেহ এফ একটি যজ্ঞ ক্ষেএ। এই দেহেগ প্রতোক ইন্জিষ়ের আক 
«এক অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন , আবার সকল দেখতাব একত্র সংহতির কারণ 
স্বরূপ যজ্ঞেশ্বর পুরুষ এই দেহের মধ্যে জদগ্্রেব গুহাতে অবস্থিত আছেন | 
ইচ্্রি়গণ আপন আপন অথিষ্ঠাত! দেবতার পুজা জন্য রূপরসাদি গণ ঘুক্ু 








পপি াশিাাশাশীশিপপিপসসপিপপপা 
* গ্রাতিভাৎ বা সর্ং। যোনী প্রতিভার প্রতি চিত্ত লংঘম করিলে সমন্ই 
বিদিত হইতে পারেন । 


পতল পুত্র বিভূতিপাঁদ ৩৪ সুর । 


রা পন্থা । [অগ্রহায়ণ । 


ভৌতিক পদাথ সংগ্রহ করিয়া থাকে এবং এই দেহে ক্ষুধা, তৃষ কাম জ্ঞান 
পিপাস ইত্যাদি বন্ছি যখন প্রজ্জলিত হয় ভখন উহাতে আহতি দিয়া থাকে । 
আীবের জীবন স্বণা দেখুই এই সমস্ত ক্রিয়ার কর্তা কারক, হুতদ্রব্য দকল 
কর্শু কারক, ইঈন্ধিয়গণ ( বাহোক্ছিয় ৪ অন্তঃঠকরণ ) করণ কারক ইন্দ্রিযগণের 
আবিঠাত্বাগণ সম্প্রদান কারক বঠিজগিৎ অথাঞ্ ইক্্রিয়গণ বেখান হইতে জূপ- 
রসাদি ভোগ বিষর সংগ্রহ করে উহা অপাদান কারক, বজ্ঞেশ্বর পুরুষ সম্বন্ধপদ 
এবং যজ্ঞ ভূমি রূপ দেহটি অধিকরণ কারক। এই দেংকপ ফক্তভূমিতে কোন 
না কোন রকমের অগ্রি সদা সব্দদাই জপিতেছে এবং এই অগ্নি সমুখিত ধুম 
দ্মহরহঃ দেহ হই০৩ উঠিতেছে । আমরা বখন চিন্তা করি তথন মস্তিষ্ষ হইতে 
তেজ উদ্মার স্তাঁর আকারে মন্তিদ্, হইতে উখিত হয, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতির 
ক্রিয়া নিবন্ধন হয হহত্ে যে তেজ বহিগও হয় উঠাও তড়িনুয় সুক্ষ ধুম । 
এইন্প প্রত্যেক কন্ম নিবন্ধণই দেহ হতে, সুগ্মু ভৌতিক পদার্থের ধুম * 
নিঃস্যত হইয়া থাকে । ক্রি ভেদে এই ঘুমের উপাদান ও বর্ণভেদ হইয়! 
থাকে । শীতকাদের সকাল বেণা গৃহশ্গনের খাটাতে অগ্থি প্রজ্জ্গিত হইলে 
যেমন দেখা যার থে প্রত্যেক বাড়ার উপরে ও চারি ধারে সেই বাটা হইতে 
নিঃ্থত ধুম আকাশে ভাদিতেছে, সেভকপ প্রত্যেক দেহ নিঃস্ত শুক্র ভৌতিক 
ধূমরাশি দেহের চতুষ্পাশ্বস্থিত আকাশে ভাসিতেছে এবং দেহকে একটি ডিম্বাঁ 
কারে বেষ্টন করিয়া রহিরাক্ে | আমরা যাহাকে ধূম বলির বলিতেছি এ ধুমকে 
সাধাদ্ণ ধুমের ন্যার ধুম্ববর্ণ বলিয়া যেন কেহ না বুঝেন। এ সমস্ত ধুমকণ 
উজ্জল ও নানাবণের। পুর্বে বণিক্জাছি যে ক্রিয়া ভেদে এই যজ্ধুমের উপাদা- 
নের গ্রক্ডেদ হইরা থাঁকে সেই উপাদান কি তাহা এইবারে বলিব। বাহিবের 
আকাশে যেমন ধূদিকণ। জলীয় বাম্পকণা, বাধুর অণু ইত্যাদি পদার্থ ভাগগান 
খাবে নেইন্ধপ চিদাকাশেও সুঙ্ম মহাতৃতগণের কণা সকল তামিতেছে। ক্ষিতি, 
শপ, তেজ, মরুৎ ও আকাশ ইহারাই পঞ্চ মহাভৃত। বাহিরে ষে মাটি অর 
ইত্যাদি আমর! দেখি উহার! স্ুপভূত শব বাচ্য। চ্দাকাশে যে ক্ষিতির কখ! 


পাশাপাশি 
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'দেখা বাঁ উহারই গুণ গন্ধ, চিদাকাশে তাসমান জলের ফগার "গুণ রস, চিদা- 
কাশে ভাসমান তেজের কণার গুণ ক্বূপ, চিদাকাশে ভালমান বায়ুর কণার গুণ 

স্পর্শ, চিদাকাশে ভাসমান আকাশের কণার গুণ শব, মহাকাশের কণার গুখ 
মানসিক বৃত্বি, শ্বরং চিদাকাশের গুণ আনন । ইন্দ্রিয়গণ দেহরূপ যঙ্জঞ্ষেত্রে যে 
সমস্ত আহুতি প্রদান করে, তাহা হুঙ্ভূতে পরিণত হইয়া সুক্মশরীরী জীবগণের 
পৌবণ করিয়া থাকে । এই সুক্ষ শরীগী জীবগণই দেব শব্ধ বাচ্য । যাহাঁদিগকে 

অপদেবতা বলা হয় ভাহারাও দেব শন্দ বাচ্য। যেমন সকল্‌ মানুষেই মনুষ্য শক 

বাঁচয, তবে কেহ বাভাল কেহবা মন্দ, আর যে মন্দ তাহাকে অমানুষ বলা, 
হুইরা থাকে, সেইরূপ স্থঙ্গ্ শরীরী সকণেই দেব শব্দ বাচা কিন্তু যাহার! হ্তিত্ 

নিয্ষমের প্রতিকুলাচারী তাহাদিগকে জপদেখস। বল। হইয। থাকে | 

এই সুক্ষ শরীরী দেবতারা প্রধানতঃ পাঁচভাঁগে বিভক্ত । ক্ষিতির দেবতা, 

জলের দেবতা, অগ্নির দেবত1, বারুব দেবতা আকাশের দেবতা । মহাকাশ ও 

চিদাকাশের দেবতাদিগকে সাধারণতঃ দেবতা বলা হয় না। বে দেবতার যাহ 

যোনি * অর্গাঁৎ উদ্ভব স্থান তাহাকেই সেই ক্ষেত্রের দেবহ। বলা হইয়া খাকে। 

মন্নধ্যের কন্ নিবন্ধন এই দেবভাগণের জুঙ্ম শরীর গোষণ থেরূপে হয় তাহ! 

ক্ষেপে বপিভেছি। 
জরাষু মধ্যে অণ্ড কল যেমন উদক মধো ভাসিতে থাকে, এবং পক্ষের 
বীজ সহ মিলিত হইয়া যেরূপ চেতনা লাভ করে ও চেতনা লাভ করিয়া আবশ্তক্ক 
মহ উপাদান সংগ্রহ করিধা ক্রমে ক্রমে বঞ্ধিত হইতে থাকে, মনুষোর কন্মী 

নিবন্ধন সুক্ম শরীপা জীবগণের পোধণও ঠিক মেইদূপ হইয়া থাকে । সুক্ষ 

শরীরী জীবগণ ক্ষিতি আদি মহাভৃত সমুদ্রে অও সমুহের ন্যায় ভাসমান 

রহিয়াছে । মনুষ্যের কর্ণ নিবন্ধন মনুষ্য শরীর হইতে যে সুক্ষ পদার্থ নিঃস্ত 
হয় উহা প্রাণ পদার্থে অক্গ্রাণিত ; এই প্রাণ পুর্ব কথিত অগ্ড সমূহে সধগরিত 
করিয়া উহাদিগের চেতন! ডি করে তখন উহার! আপন আপন াতুগর্ভ 








পলিপ 

* গীতাশাস্ত্রে ভুত সকলের বোনি নরগ্রকার বলা অছৈ। ভূমি জল, আগর 
'বাছু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্ট অপরাযোহি এবং জীবন বা; 
শড়িকে * পরাযোনি কথিত হুইরাঁছে। গীতা ৭ম অধ্যায় । এই যোনিশবের অর্থ, | 


নং 


ও পাস সতী রাইওলরিইদের 800১3259৩05 কথার অর্থ যেন এককুপ। ঈং 








ব। আবখক মত উপাদান, সংগ্রহ করিবার শক্তি লাভ করে এবং লই শুদ্ধি 
জাত করিয়। সেই সেই উপাদান আকর্ষণ করিয়া বর্ধিত হুইতে থাকে । কর্মবীজ 
জনিত এইরূপ এক একটি স্বক্্ শরীরী জীবই সেই কর্মের আকার), মঙ্যং 
বারন! প্রেরিত হইয়া যাহা সংকল্প করে ও সেই সংকল্প সাধন জন্য. যখন যাহা! রা 
কিছু করিয়া থাকে, সেই ক্রিয়া নি্পস্তির ফল, সুস্্ জগতে একটি ক্ধপ্‌ ্ষ্টি 
করা,। আমরা অহরহঃ এইরূপ কত জীবের সৃষ্টি করিতেছি কিন্তু অস্ত টি 
শরিত না থাকায় ভাহা জানিতে পারি না। মহাপুক্ষষগণের কম্ম্ম নিবন্ধন যে 
অমন্ত রূপ জন হয় উহা! তাহাদের ভ্ঞাতপারে হইয়া থাকে। গাঁখারণ মনু- 
যর কর্মী প্রস্থত সুপ্রূপ সমূহ তাহাদের অজ্ঞাতধারে স্থজিত হইতেছে । 1 
করব মুলে যে সংকল্প থাকে উহার সংযোগ যত বেশী, কর্ম প্রহথত সুক্ষ সু 
মুর্তি সকলের শক্তি ও আঘু সেই পরিমাণে বেশী হুইয়। থাকে । মনুষ্যক্কত এই, 
সমন মুর্তিষান্‌ কন্দম আবার মনুষ্যের মনে সড়াৰ ও অসভভীব উদিত করি 
বে সুখী ঝাছুংখী করিয়া থাকে । এই সুখ ছঃখই মনগষ্যের কর্ম ফল।. 

- আমরা পুর্ধ বলিগাঁছি যে জাবের জীবন স্বরূপ দেবী প্রক্কৃতিই সকল 
করের কর্তা কিন্তু মনুযা অভিমান বশে নিজেকেই কম্মের কর্তা মনে করিয়া 
থাকে? 1. আমার এই যে দেহ আছে এই দেহাধিকরণে যেষে ক্রিয়া সাধিত 
হয় উহা আমার কম্ম এই অভিমান বশতঃ সেই সেই কর্ম সমূহকে আমি অভি 
মান র্‌ একটি বৃত্তের মধ্যে পুরি রাখিয়াছি। এই অভিমান বশতঃ আষি 
অনন্ত চিদাকাশের 'অতি সংক্ষিপ্ত স্থান আমার বলিয়া সীমাবদ্ধ করিয়াছি এবং 
আমার ক্কাত মুর্তিমান কন্ম সকলকে দেই লীমার মধ্যে পুরিয়া | রাখিয়াছি / এই 
তি ভমানের নাম অহস্কার। এই অহঙ্কার হইতেই রাগ, দ্বেব ও মৃত্যুভয় জন্িয়া 
রথ রি ১ যাবিত টা? দুঃখের ি | 
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লাপাবর্ধের কর্মফে একটি একটি চক্রের মধ্যে ধরিয়া বাবিবাধও নিয়ম ও শৃদ্ধলা 
আছে ধীহাঁরা এই নিযলম ও পৃরভ/লা অবলহ্বনে বর্শা করেন না তীহাদের কণ্ম 
গ্রশ্থত বিচিত্র বর্ণের মেঘ ল তাহাদের আপন আপন গণ্ডি সখো বিশৃহ্ধঙ্গ 
ভাবে পড়িয়া থাকে। জন দেবী প্রকৃতি বিশৃঙ্খলত| ভাল বাসেন না ১ মেইজন্ধী. 
কর্দের শৃঙ্খলা শিখাইব/র জন্য, ম। স্বয়ং বাণীরূপে খধিগণের হদয়ে আবি; 
হইয়া ধর্মতত্ব রা করিয়া থাকেন। কর্মের শৃঙ্খলা বুঝানই ধন্মতত্ের উদ্দেষ্ট । 
লাধারণ মনুষ্য তবু ধর্ম কথা শোনে না) কম্মের শৃঙ্খলা মানে না। ছেলের! যা 
ইচ্ছা কথে করুক এই বলিয়া মা! কিছুকীল চুপ কবিযা থাকেন কিন্ত এক একটঃ, 
সময় আসে যে সময় আর ভাব চুপ কবিয়। থাকা চলে না। তখন তিনি ঘোরা” 
ৃর্ঠি ধরিয়া কর্ম সংহারে প্রবৃত্ত হন । চিদাকাশে তখন কাল মেঘ উদয় হু, 
খোর হুংকার ধ্বনি হইতে থাকে । কম্ম মেঘ সকল আপন আপন গণ্ডি ভাঙ্গিয্।' 
আকাশে ছড়াইয়া পড়ে । ম! অদ্রথাসি হাসিতে থাকেন ; আকাশে তড়িতংজোত 
খেলিতে থাকে । বিশুঙ্খল কন্দদ নমুহ পৃথক্‌ পৃথক অভিমানের গণ্ডি মধ্যে সম্গি- 
বিষ্ট থাকা ভিন্ন ভিন্ন মেঘে তাড়িত খৈধম্য জন্মিগা থাকে » সেই বৈষম্য দুর 
করিয়া সাঁম্য স্থাপন অগ্তই আকাশেব এই তডিৎ আোতের খেলা আরস্ত হয় ন্‌ 
যেখানে যে বর্ণের আধিক্য সেই খান হইতে সেই বর্ণেব তড়িৎ নিঃসৃত হট, 
ধ্খোনে কম সেইখানে গিঙ্া মিণিতে থাঁকে , এই সময় অহংকারের আবরশ' 
জৌরে ছেদ হইতে থাকে); আকাশে হং গড গড ধ্বনি হইতে পাকে 
যিদি নিজেব অহঙ্কারের গর্িটি আলগা কবিরা মাব পাদপদ্মে যৌজনা' করিতে, 
পারিয়াছেন তিনি মাব এই খেলাতে কোন তয় পান না কিন্তু বাহার! তাহা, 
পারেন নাই তাহাদেন কাছে মার এই খেলা বড ওয়ানক। পপ 
ব্যক্তিগত অভিমান বশতঃ কৃত কম সমুহ যেমন এক একটি পৃথক গখির; 
মধ্যে থাকে, সেইরূপ জাত্যভিমান বশত: কৃত ক্াসমুহও জাতিভেদ অসার 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ বড় বড় গণ্ডির মধ্যে সমসিবেশিত থাকে । ভিন্ন ভিন্ন চক্রের মা 
নিহিভ এই সমস্ত জাতীর কণ্ধ সমূহের মধ্য বিশৃঙ্খলা যখন বড় বেশী হয়, উ 
নর বিধ্য তাঁভ়িভটবযম্য ঘখন বেণী হইয়া উঠে তখন দেবী পাতি? 
ছাত্র আত চিনাকালে পুর্ব কথিত রূপে গংহার কায ফিড 
উর ভহর নিজরনী, 'লোল রসনা বিকট ঘশনা। রক উারিনিন: 











২৩৮ পন্থা | [ অগ্রহাষণ 


সহ দিলিভ হইয়া এইরূপ সংহার ক্রিয়া! একবার করিয়াছেন, আবার প্রায় সেই- 
কূপ সংহার ক্রিয়ার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । এই সম মার এই সংহার 
ক্রির়াটি যত শান্ত ভাবে সাধিত হয় সেই চেষ্টা মহীপুরুষগণ করিতেছেন। 
সেইজন্ত তাহার! চারিদিকে মার এই কর্মসংহারের বৃর্তী প্রচার করিয়া সকলকে 
মাত এই কর্শে গাঁহাষ্য করিতে বণিতেছেন। সকলক্কে আপন' আপন জাতা- 
দমন আল্গা করিয়া! দাও) তাহা ,হইলেই হিন্ন ভিন্ন কর্খা মেঘের তাড়িত 
সাগ্য সহজেই সংঘটিত হইবে ; তাহ হইলে মাকে আর ঘোর হৃংকার নিনাদে 
চিগাক্কাশ কাপাইতে হসঈটবে না) মধুব কার ধ্বনি করিয়াই কালীমুগ্তির পরি- 
'রর্তে মু্ধলীধর ক্ষ্চমুদ্টী ধরিয়াই-তাহার কাধ্য তিনি সাধিত করিতে 
পারিবেন! 

'চিদাকাঁশের জাতীয় কম্মসংহা'র কাঁ্্য প্রা ১৫০০ বৎসর পুর্বে আর এক- 
ধার সাধিত হইয়া গিয়াছে €সহ কথাটি পুর্বে বলা হয় নাই । মা তখন মোহন 
মূরলীধর মুত্তি ধবিয়াই সেই কাধ্য সাধনা করিতে পারিয়াছিলেন। গোগেশ্বর 
ভগবান বুদ্ধদেব যে নিব্বাণ সঙ্গীত গাহ্বা গিয়াছেন তাহাই এই মুক্লপীর স্বর। 
গাম] ভগবানকে নমস্কার করি 

চিদাকাশের কঙ্দেব চিত্র সমূহ 'ুকদেব কেন দেখাইয়াছেন তাহা পাঠকগণ 
এইবাঁরে বুঝিতে পারিবেন । কম্মচির সকলের পিশুঘনত।ও বর্ণ বৈষম্য তখা 
ই! গুরুদেব ইহা বুঝাইরাছেন যে প্রকৃতি দেবা শীঘ্রই সাম্য সংস্থাপন জন্য বিপ্লাব 
ঘটাইব্লে; এই স্মরন সকলে | জানাাভনান ছািঘা দিতে শিখেন তবে এই 
সাম্য সংস্থাপন দংজেই সস্থাগি৩ হএ৮৭, এত আকাণেক অভিমানের গঞ্জি 
ফক্সবলে ছিন্ন ডিন হইবে এবং উহ্গাপ ফনে পৃথিবীতে পক্তারক্তি হইবে । ভাই 

লব উস আমরা আপন আপন আঁঙগানের গও শিথিল করিতে সচেষ্ট হই। 
আহাবের মধ্যে একজনও বি তাহাব সমস্ত অষ্চিমান ত্যাগ করিতে সক্ষম হন 
পম শ্রেষ্ঠ হইবেন। তথন হাহাৰ অগ্তরকবণে অনেকেই অভিমানত্যাগী 
হইতে সৃ্ফুম হইবেন । অস্কার বলি দিতে সম কে আছ অগ্রগর হও । আপ- 
পাকে মলি পা ভ্রাতৃগণকে মাপামারি কাটাকাটির হাত হইতে উদ্ধার ক্র 
নম জীবের মঙ্গল করুন । নমঃ শিবাঁয়। 1 ক্রমশ! 1 


রলাসরারাদ ভজন 





বাতিল কন শুক্জ্প, ।ঙ. 
দ্বিতীয় রূপ পিগড দেহ | 


€ পুর্ালিখিত মানবীয় সপ্গতত্তবের ১৭৫ পৃ্ঠার পর ) 
খ্ামর। সাধারণতঃ প্রস্তর, মুত্তুক! পা ভঙ্তি কঠিন বা দূ দা 
ৃ পে 9০1 ), ৬ ও ইত্যাদি তরল পদার্থকে 7, এবং ধুত্র, বাপ ত 





ইহা ব্যতীত আমাদের টি স্থল ইতর অগোচর উক্ত দার্থবধ হইতে 
বিশিষ্ট পরিমাণে ভ্রবশঃ স্ব আরও চারি প্রকার পদার্থ আছে; স্থল আকাশ 
থে থে উপাশীনে টঁতিত গ্রেই পক্ষ ৯৯ ঈ সেই ই উপ াদানেই। গঠিত 

এই জঙ্তে সংস্কত শানে ইহাদের সাধারণ নাম আকাশ । ইংরাজি ভাষার সাহা- ৃ 
দিগকে ঈখার (1000৮) কহে। পরাবিগ্ঠা তাহাদের গুল ুক্া্বের তারতম্যা- 
সুসারে এই ঈথার বা আকাশকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ) ধখাঃ-নং 
ঈথার, হনং ঈথার, ৩নং ঈথার, ও ৪ নং ঈথার | ইহাদের মধ্যে ৪ নং. 'ঈথার, 
বাম্প অপেক্ষা সুক্ষ ১ ওনং ঈখার ৪নং ঈথার অপেক্ষা গুশ্ম ১ এবং ২নং' ঈথার | 
ওনং অপেক্ষা হস ; ৯নং ঈথার তাহাদের মধ্যে, এমন কি, পাখিব স্থল গতের | 
যাবতীয় পদার্থ মধ্যে সর্বাপেক্ষা সথক্ষ। 00 
. এই স্কুল জগৎ কথিত (১) কঠিন পদার্থ, (২) তরূল পদার্থ, তে টান 
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২%০ পন্ঠা ? গ্রহায়ণ। 


সুর আকাশিক দ্রব্য, ডবল অর্থে গ্রতিক্কতি। এই পিগুদেই উক্ত ঈথারে নির্খিত 
রং কচাহা ভাওুদেহের অবিকল অন্বূপ1 ভাওদেহ (70905917900 ) ও 
'পিওুগেহ (2০8৩০ 1০৭) ), এই উভয়কে একত্রে স্থুপশরীর থা অরমস্থ কোষ 
(219৩. ৮০০০ ) কহে। এই পিগুদেহকে পূর্বে লিঙ্গ শরীর ঘল! হুইভ, 
কিন্ত তাঁছ! প্রকৃত নহে। শাস্ত্রে যাহাকে লিঙ্গ শরীর বল। হইয়াছে, তাহা হইতে 
এই পিওফেহ সম্পূর্ণরূপে পৃথক, পবম্পবেব মধ্যে কিছুমাত্র সাদৃঠ না থাকাতে 
বুধবার পক্ষে গণ্ডগোল ও অন্থবিধ! হইবে ভাবিয়া তাহা ত্যাগ করা হইগ্লাছে। 
এই পিওদেহ নক্ষত্রেব জ্যোতিব গ্যায় জ্যোতিবিশিষ্ট স্কুল ইন্ছিক্াতীত্ত 
সুগ্রাগতস্থ শ্বঙ্ক জ্যোতিন্মর পদাখেব দ্বারা নিন্মিত এবং আকৃতিতে ভাও- 
দেছের অধিকল অনুরূপ । সচবাচর অতান্্ি্ বিষয়ের দশনশক্তি (018)৮৮9%- 
8480৪ ) এন্‌ং অতীন্্ির বিষয়ের শ্রবণশক্ষি (01501 400191009) সম্বন্ধে যে 
সমস্ত অলৌকিক ঘটনাদিব বিববধণ মধ্যে মধ্যে রত হওযা যায়, তাঁহার পহিত 
কুষ্ধা জগতের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ বহ্বাছে। এহ পিগুদেস ভাওদেহ হইতে খানিক 
ব্যবধান।মাত্ত যাইতে পাবে, অধিক দূর যাউতে পাবেনা, হহা যখন দেহ হইতে 
পৃথ্ক হয়, তখন যাহাদেব অতীশ্রয় বিবিয়েব দৃষ্টি শক্ত খুলিখাছে, তাহার! 
ইচ্ছাকে একটী সক সূত্রে দ্বাবা তাগুদেহে সঙ্গে সংযুক্ত বে গুণে বর্ণ বিশিষ্ট ভাগ্ু- 
দেহেন্স অবিকল প্রতিকপ ছাগ়াব স্তায দেখিতে পান। উভয় শরীরে এতদূর 
লিষ্ট সক্বন্ধে যে যদি পিগুদেহের কোনস্থানে কোনরূপ আঘাত লাগে, তবে 
ভাঙুদেছের ঠিক সেইস্থানে অবিকণ তদন্ুূপ প্রতিঘাত দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
ইংয়েজিতে ইহাকে £:০/১৭/০৪৯৯০ (রপাবকাপন্) কহে। এমন অনেক 
[ছি ক আছেন যাঁহাবা পিওদেহকে ভাগুদেহ হইতে কৌশলে পৃথক 
করিনা ইন্ডে পারেন । পিগুদেহ তাখাব স্থুষ প্রতিরূপ হইতে যতই পৃথক 
হইতে খকে, ভাগদেহ ততই প্রাণ শৃন্ত হইরা বায়, এবং পিগদেহে সেই শুাশ 
সর্কািত হা থাকে) তখন শা গুদেহ জভবত প্রতীযমান হয়, চক্ষুর্ধর মুমূর্য- 
কের গ্কার জ্যোতিঃ ও আভাশুগ্ত হয়, হৃৎপিণ্ডের এবং ছুস্‌ ফুসের 
বেবি নাতে চণিতে থাকে, এবং পরীবের উত্তাপ অভিশয় ভ্াসতা 
শরানতাহ। এমন সময় ঘি, আগন্তক কেহ হঠাৎ গৃহে প্রবেশ লাভ করে, 
রি উিওনিনি করে, তরে প্রাণ বংশ পর্যন্ত ঘটতে পারে, ।ক্ষরপ তখন উজ 


মাদব্র লপ্জরূপ | ২৪৯ 


পণুদেহ ভাগুদেছে প্রবেশ লাভ করিবার চেষ্টা করে, সুতরাং 
যা এত বেগে এবং তাড়াতাড়ি সম্পাদিত হয় যে, তাহাতে তাহার 

সম্ভাবনা অধিক । 
হু প্রাণের বাহন শ্বকপ, ইহার সাহায্যেই ভাগুদেহে প্রাণের 
ইয়া থাকে , এই জন্ত সময় সময় পিগুদেছকে প্রাণন্যান রা 

হইয়া থাকে । 

ততত্ব (91)7760 এ1৭া) ) সম্বন্ধীয় ঘটনাবলীর অধিকাংশই 
পবা পিগুদেহের কাধ্য। উক্ত প্রেতহত্ববাদীদিগের চক্রে 
ই ব্যক্তিব (21০81010) ভাগুদেভের বামদিগ্‌ হইতে উক্ত 
ইন্না উপস্থিত দশক মগুলিব্‌ টিস্তা-শক্তি প্রশ্থত প্রবাহ ছার] 
র বিশিষ্ট হওতঃ তাহাদের নধনগোচর হইক্স। থাঁকে ; তাহা 
ইবাদীলা স্বগীর আম্মা ( 1061) ৮৮০৭ ৪০৪1৭ ) বলিয়। থাকেন । 
ট্মিভাব সুইন্ডেন রাঁজোর রাজদুত শ্বরূপ ইংলগ্ডে বাঁস 
করিতেন। তিপি অতি সঙ্গান্ত ও সমৃদ্ধিশালী পুরুষ ছিলেন। তাহার স্হধন্সিণী 
গ্রমতী কাউণ্টেম্‌ ওয়াট্মিষ্টার অতীন্ত্রিয় সুঙ্মা জগতের সু দৃশ্ঠ দর্শন করার 
ক্ষমত! লাভ করিষাছেন। তিনি একজন লব্ধগ্রতিষ্ঠ ও খ্যাতনায়ী থিওস- 
ফি, । তিনি প্রেততত্ববাঁদীপদিগেব চক্রে স্বর" উপস্থিত থাকিয়া যাহা যাহা পরিদর্শন 
করিয়াছিলেন, তৎসপ্ধন্ধে বলেন যে উপস্থিত দশকমগ্ডপি অ স্বআকাজ্ষা ও 
বাসনানুপারে ষেন্ূপ ভাঁবন। কবিয়াছিলেন, সেই একই স্পিরিট বা প্রেতাত্বাকে 
তাহাদের মৃত বন্ধু-থান্ধবেব অনুরূপ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত শ্রীমতী তাহার 
সক্ষদৃষিতে তাহাকে (প্রেতায়্াকে ) আবিষ্ট ব্যক্তির পিগুদেহ ব্যতীত আর 
কিছুই দেখিতে পান নাই। আমেরিকায় এক সময়ে প্রেতততববাদীদিগের 
চক্র বমিবার বিশেষ ধুমধাম ছিল। পরলোকগত। মাননীয়া শরমতী ব্যাভযাট্স্ী 
সময় সময় উক্ত মওলিতে উপস্থিত হইতেন এবং স্বকীয় ইচ্ছাশক্তি বলে 
'আবিষ্ট ব্যক্তির পিগুদেহকে এরূপ নানা আকুভিবিশিষ্ট করিতেন ধেভীহা, 
দিগকে ভিপি ব্যতীত দর্শকমগ্ডুণির অপর কেহই চিশিতে নাপারিয়া ইতি- 
কর্তব্য-বিমুঢ হাই! থাঁকিহ। এভদ্বাতীত প্রেততহবিদ্দিগের চক্রে না অন্ঠীন্তি 
ভৌতিক, জিরবলাযপ যাহা অলৌকিক বলিয়া জনসাধারণে দৃঢ়তার করে। 
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(তাহা, এই সঙ জগতের হৃঙ্্ পদার্থেরই স্বাভাবিক করিয়া বা 
ৃ নহে। আমর! তাহা পরিজ্ঞাত নহি বলিয়াই অনৈসগিক বা অন 
জরান্ত- ধারণা করিয়া থাকি। অনেকে অজ্ঞাতসারে, দৈবাঁৎ এ 

পাদন করিয়া তাহা কোনরূপ ভূতের কাণ্ড ভাবিয়া শিহরিয়। উ 

'অভ্যাম ও শিক্ষা দ্বারা” ভাগুদেহ হইতে পিগুদেহকে ই 

বাহির করা যায়, এইরূপ প্থকৃ করার ক্রম জানিতে পারিতে 

বা. অনৈণগ্সিক বলিয়া আর প্রতীতি না হইয়া তাহা 

(বোধগমা হইবে। 

্ উল্লিখিভ ঘটনাবলী হইতে এই শিদ্ধাপ্তে উপনীত হওয় 
পঞ্চ জ্ঞানেন্ত্রির ও পঞ্চ কম্ষেপ্দিয়ের গরক্ৃত কেন্ত্রস্থান এ 
স্থিত। এই পিগুদেহ আন্তরিক মানণিক শক্তিপুঞ্জ এব! 

কাদির মধ্যে সেতু স্বরূপ । এই বাহ্া-জগতের কোন বস্ত্র সাদ 

কোনটি লাল, কোনটি হরিদাবর্ণ, কোন বসত উষ্ণ, কোন. ২, .,।লটি 
স্ন্দর, আবার কোনটি কৃতসিৎ ইত্াকার বোধ আমাদেশ কি নিরমে ও কি 
প্রণালীতে হইয়া থাকে ? বাহ-জগতের পদার্থ মমূহের গ্রতিবিশ্ব আমাদের 
বাহে্িরাদিতে পতিত হওতঃ তাহাঁতে উক্ত পতনের আঘাতে কধিত স্থান, 
স্থিত অণুসমূহে পতিত হইয়া তত্তংদ্বানের কোষ ( সেল--098) সকলকে 
আন্দোলিত করে, উক্ত আন্দৌলন-প্রবাহ কথিত সঙ্গ উন্জ্িয়ের ( পিশুদেহের ) 
কেস্রস্থানে পতিত হইর়া স্দ্ম অণুগ্ুলিকে আব।র প্রকম্পিত করতঃ ক্রিয়াশীল 
গ্রতিশীল করে। সে আন্দোলন-প্রবাহ আবার তদপেক্ষ! সুক্ষ মানপিক 
| ৬ সলিকে আন্দোলিত করাতে তথ। হইতে তাহার! পুনরায় যা 














কর ভা বাদ হার এই সির ভসহ 'জাওক্ে নি উৎজনণ কলে 
ইঞিযাভীত ্যোতিস মে সরু ও সুগধ হৃত্রটি দ্বারা ভাগ ও পিওুদেহ সংযুক্ত 
থাকে, জীবনের শেষ শিশ্বাদের সহিত ইহা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া চিরদিনের 
মতন ভাগনেহ হইতে পিগুদেহকে বিষুক্ত ও পৃথক করিয্না ফেলে, ০ 
সাধারণতঃ | স্ৃ্যু কহে। রি 
জন্ম হইতে মরণ পরাস্ত উভয়ে সর্বদা পরস্পর অবিচ্ছিপ্ন ভাবে থাকাতে 
হার কিছুদিন পরেও এই পিগুদেহ শবদেহের অনতিদূরে অবস্থান করে, 
এবং সময় সময় ইহা কাঙারো কাহারো দৃষ্টিগোচর হইরা থাকে । শবদেহের 
অনুগুলি যেমন ক্রমশঃ পটিয়া পচির। গ্রদ্ধ পাইতে থাকে, ইহারও সুঙ্ম অণুখুলি 
এইরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। এই অবস্থার সময় সঘন্ন সমাধি স্থানে বা গোরস্থানে 
কবরাদির উপর উজ্জল বেগুণে রঙ্গের আলোর ন্যার ইহা দৃষ্টি পথারূঢ় হইয়া 
লোকের ভর উৎপাদন করিয়া থাকে। যাহাতে এইরূপ বিসদৃশ বিভীষিকা 
দৃষ্টিগোচর নাহয়, এই জন্তেই হিন্দুজাতির মধ্যে মৃতদেহে অগ্রিসংস্কার রূপ 
সৎকার প্রচলিত আছে। ইহা অতি উত্ষ্ট গ্রথা, কারখ শবদেহ অগ্িতে 
ৃ তস্মীতৃত হওয়া মাত্রই পিগুদেহের অস্তিত্ব সঙ্গে সঙ্গে লোপ হইয়া ঘায়। 
ভাগুদেহের অণুগুলি বেখন পঞ্চ স্কুল হতে মিশিয়া যায়, পিগুদেহের অগু্তলিগু 
. সেইরূপ তজ্জাতীয় সুঙ্ভুতে বিনীন হইস্া যায়; কিন্ত শব যুত্তিকাতে প্রোথিত, 
করিয়া গোর দিলে পিগুদেহ বিলুপ্ত হইতে অনেক বিলঙ্গ হর, গতিকে সময় দমর 
কবর সন্পিধানে লোকে স্াহাদের ধ্বংসাবশিষ্ট জ্যোতিষ বেগুণে বর্ণ বিশিষ্ট 
মুর্তি দেখিয়া" ভৃত প্রেত ভাবিয়া ভয় পায়। বাস্তবিক তাহা ভূত প্রেত কিছুই 
অহে, ইহা সংজ্ঞা শৃন্ত, প্রাণশূন্ত এই স্ক্ম পিগুদেহ ছাত্র, ভাওদেহের 
আকর্ষণে আক্ষ্ট হইয়া শবরেহের আশে পাশে এইন্সপ ঘি বেড়ায়। 
| জমপঃ। 
যুগল সেবক । 








(গম সংখ্যার ঠাপ) 





শী জেলা? বেহ্যাকে নামোপদেশ য় বেগাপোল, পরিত্যাগ 
করিয়া গেলেন । কিছন্দিন যাবৎ নানা ভীাদি পধ্যটন পুর্বক চাদপুর গ্রামে 
উপস্থিত হইলেন। ঠাদপুর নিবাসী বলরামাচাধ্য পরম ভক্ত ছিলেন, শ্রমৎ হরি- 
দাস ঠাকুর তাহাক্সই আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন । রা 
. একদা বলরামাচার্ধ্য হরিদাসকে মিনতি করিয়া সপ্তগ্রামের অবীশ্বর হরি 
গু গোৰ ধন দাসের মতা লইয়া গেলেন। হরিদাস সংসার-বিষুক্ত বাল বৈরাগী 
পরথলপ্ত নদে নাদাশ্ররা করিরাছেন, কুতিরাৎ বিবীর সাত আলাপ করিতে 
তিনি ভাঁল বাঁসিতেন না, কিন্তু বলরামাচার্যের আগ্রহে তিনি উক্ত মজুমদার 
সভায় যাইতে বাধ্য হইলেন । হিরণ্য গৌবদন দাস হরিদাদকে পম্মন পর্ব 
সাদ প্রদান কর্সিলেন যথা, _- | 

ঠাকুর দেখি ছুই ভাই কৈল অন্ার্থান। এ 
পায়ে পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান ॥ ্রীচৈতচরিতামৃত 

নাম ষঙ্ঞ শ্রীমৎ হরিদাঘ ঠাকুরের একমাত্র জীবনের অবলম্বন তৎকালে 
তাহ) অনেকেই অবগত ছিলেন । অতএব হরিদাস মভাসদ কর্তৃক পুজিত হইয়া 
আসন গ্রহণ করিলে সভাস্থ পঙ্ডিতগণ নাম প্রসঙ্গ আরভ্ভ করিলেন । যাহার যত 
| দুর শক্তি তিনি ততদূর পর্য্যন্ত নিজ গ্রভৃত্ব পরিচালন করিয়া! নামের ফল ব্যাখ্যা! 
করিতে লাঁগিবেন। কিন্তু সমগ্র পতের মধ্যে কাহারও ব্যাখ্যা বিশুদ্ধ হইল, 
'না.। . পাণ্ডিত্যে নাম তন জ্ঞাত হইতে পারা যায না, ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ লাভ, 
/কিতে পারিলে তবে হৃদয়ে নাম তন স্ক,রিত হয়। স্থৃতরাং সকলেই নিকট 
ৃ ভর ফলকে নামের মুখ্য ফল বলিরা প্রতিপন্ন করিবাক্স চেষ্টা করিতে লাগিলেন! 1 
আন্ত সামরসে নিমগ্ন হরিদাস বলিলেন “মোক্ষ বা পাপনাশ নামের, মুখ্য.ফল, 
নি চথে। প্রভাতের প্রারস্তেই যেমন রজনীর অন্ধকার রাশি বিদুরিত হয়, ভ্। 
(মায় নইবামা অজ্ঞান অন্ধকার-খিদূরিত হয়, সুতরাং ইযাকে মুখ ফল :বল। 
সবত্ে পারে না নাম সাধনার মুখ্য ফল কৃষ্ণ প্রেম 1” যথা, -. 






২৪৫ 





নামের ফলে ক্পদে প্রেম উপজহে॥ ॥ 
আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপ নাশ? 
তাহার দৃষ্টান্ত ষৈছে স্ধ্যের প্রকাশ ॥ চৈ চঃ 
নানা শান্ত গ্রস্থাদ্ি হইতে প্রমাণাদি দেখাইয়া হরিদাঁদ সভাঁদদগণবে 
নামের যাহা মুখ্য ফল তাহা বুঝাইয়৷ দিলেন । 
হরিদান কহে যেছে সুর্যের উদ্দয় 
উদয় না হইতে আরম তমঃ হয় ক্ষয় | 
চৌর প্রেত রাক্ষমাদির ভয় হয় নাশ । 
উন্নয় হইলে ধর্ম কন মঙ্গল গুকাঁশ ॥ 
এছ নামোদয়ারস্তে পাপ আদি ক্ষয়। 
উদয় হইলে কষ্ণচপদে হয় প্রেমোদয় ॥ 
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাঁষ হৈতে। 
যে যুক্তি তক্ত না লয় কৃষ্ণ চাহে দিতে ॥ চৈঃ চঃ 
ইহা শ্রবণে সভা সকলেই হরিদাসের ভক্তি প্রাতিভাক্গ বিখুগ্ধ হইয়! সক- 
খেই তাহাকে দাধুবাদ করিতে লাগিলেন । কেবল সেই সভায় গোপাল, চক্র- 
বর্তী নামক এক ত্রাহ্ষণ কুমারের এই নাম তত্ব ব্যাখা! অসহনীয় হইল - তিন্নি 
ঠাকুরকে উপেক্ষা পূর্বক ও ক্রোধান্ধ হইয়া সভাস্থ সকলকে বলিলেন “তোমরা 
পণ্ডিত হইয়া অজ্ঞান ভাবুকের কথায় কিরূপে বিশ্বাম করিতেছ ? কোটি 
জন্মের ব্রহ্মভ্ঞানেও ঘে মুক্তিলাভ সুছুল্লভি, নামাভাবে সেই ছুল্লতরত্ব লাভ হয়, 
ইহাও কি সম্ভব ।” | 
 নামাভাবে যে মুক্তি হইতে পারে হরিদাস তাহাকে তাহা বিশুদ্ধভাবে বুঝা- 
সা দিলেন কিন্তু তাহার হৃদয় ভক্তি লেশ হীন, নামতত্বের মধুর মাধুরী ধারণ 
করিবার, ক্ষমতা তাহার কোথাক্স। স্থতরাং ব্রাহ্মণের হৃদয় গলিল না তিনি হ্রি- 
াসকে যথেচ্ছ কটুক্তি করিতে লাঁগিলেন। হরিদাস উচ্চৈঃম্বরে নাম বার্ড 
তে ন্‌ ইহা; গোপালের অসহনীয় হইল সুতরাং তিনি আরও বলিরেন, 
নে যনে নাম করিলে পুণ্য হইতে, পারে তুমি উচ্ষৈঃস্বরে নাম লও কেন ক 
কার শিক্ষা ?* তুর হরিদাস বলিলেন “মানস নামাপেক্ষা উচ্চ... নাম: 






অধিক: ফল. দবারক মানস নাম নিদ্দের জন্য উচ্চলাঁম নিজের, এবং অন্তর: উন 
কারের জন্য । অর্থাৎ মানসে নাম গ্রহণ করিলে নামকারী মাত্রেই: ছরিয়া যান, 
বং উচ্ছৈঃস্বরে নাম কীর্তন করিলে কীর্তনকারীত তরিবেনই অধিকস্ত রন 
অবণ করিবেন এমন কি পশুপক্ষী তরুলতা প্রভৃতি / যাহাদের নাম করিব 
সামর্থ নাই) তাহারাও ভরিয়। যার অতএব উচ্চৈঃস্বরে নাম লইলে যে িব | 
ফল দায়ক হয় তাহাতে সন্দেহ মান নাই |” 

ইহা শ্রবণে গোপাল চক্রবর্তী আরও কষ্ট হইলেন এবং উপেক্ষ। পূর্বক 
হারদাসকে বলিলেন তুমি যে ব্যাখ্যা করিলে ইহা যদি সত্য না হয় তবে বে তোমার 
নাক কান কাটিব ।৮ যথা, | 

যে ব্যাখা করিলি তই এ যদি না লাগে। 
তবে তোর নাক কান কাটি পুনঃ আগে ॥ চৈঃ চঃ 

 হবিদাঁন ঠাকুরকে এবিধ অকারণ তিরস্কার করায় সভাস্থ সকলে গোপা- 
লের প্রতি বিরক্ত হইলেন এবং মহাজনের অপমানে আপনাদিগকে অপরাধী 
বিবেচনা করিয়। ভীত হইরা ঠাকুরকে প্রসন্গ করিবার জন্য সকলে কা 
চাহিলেন। 

ধাহাঁরা “তৃণাদপি জুনীচেন” ভক্ত তাহারা অজ্ঞ জনের অপরাধ রি 
করেন না, যাহারা ধর্মধবজী অর্থাৎ ভক্তিশূন্ত হৃদয় লইয়া বাহিরে ধাহার] 
নিজেকে ভক্ত বলিয়া পরিচিত করিতে চাহেন, বিন্দুগাত্র ক্রি দেখিলেই 
তাহারা ক্রোদান্ধ হইয়া আশ্ষালন করিয়া থাকেন । হরিদাস ঠাকুর সে শ্রেণীর 
তক্ নহেন, তাহার হৃদয় দৈম্যপুর্ণ ভগবচ্চরণে তাহার চিত্ত তনয় লাভ 
করিয়াছে, স্ৃতরাং সে জদয়ে অন্তের দোষ স্থান গাইতে পারে না, তিনি 
গোপালের অপরাধ গ্রহণ করেন নাই, পরস্ত তাহাকে অজ্ঞ বাঁলকুদ্ জ্ঞানে ক্ষমা 
করিয়া সভাস্থ সকলকে বিনীতভাবে কহিলেন, আমার জগ্ত কেহ ক্লে পাইবেন 
না, আমার চিন্তে কোনরূপ আঘাত. লাগে নাই। হৃরিদান গে পালকে ক্ষমা 
করিলেন সত্য, কিন্তু ভঃ [বান ভক্তদ্রোহীকে ক্ষমা করেন না, ভক্ত, (ভগবানের 
প্রা তিনি কিরূগে ভক্তের অবমানন] মৃহিবেন | হিরণ্য গোবর্ধন গোপালকে 
্চ্ুত করিরা বাট হইতে ভাড়াউগা দিলেন এবং কয়েক দিন পরে ৫ পাব 
'কুষ্টবীধিতে আক্রান্ত হইল, তাঁহার বংঘীবিনিনিত নাঁসা ও হস্ত পদের জলি 























কল গর রর খিয়া গেল, লিলতে দণ্ড হই, উর, মহাজনের অপমানের 
্ ফ্ব দেখাইলেন। ॥ 
তৎপর হরিদাস ঠাকুর অনতিবিলঙ্গে টাদপুরের কুটার ত্যাগ করিব শান্তি- 
রর পুর যাত্রা করিলেন ॥ ততৎকালে অদ্বৈতাচাধ্য পরম ভক্ত হইয়া, সমগ্র তক্তগ্রণের 
গুজিত হইতেছিলেন । হরিদাস ঠাকুরকে অদ্বৈত প্রভূ নি অস্থরক্রূপে পাইয়া 
আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন । 0. 
আচার্য গোসাঞী ঠাকুরকে শাস্তিপরের নিকট ফুলিয়াগ্রাম মধ্যে 
একখানি নির্জনে কুটীর নিষ্মীণ করিগ়া দিলেন । আমরা যে সময়ের কথা 
বলিতেছি, তখন মাগাবাদিতার দেশ আচ্ছন্ন হইয়া পডিরাছিল, প্রক্কত কৃষ্ণ ভক্ত 
সখ বই ভ্স বিচ, আম া্ঠখস আইস ১৬ হুল, লুল, উন 
উভয়কে লাভ করির! পরম প্রীতি লাভ পুর্বক সর্বদা কু্চকথানন্দে দিনযাপন 
করিতে লাগ্নিলেন ৷ আচার্ধ্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে গু প্রভাহ ভিক্ষা 1 দিতেন, ইহাতে 
ঠাকুর নিজেকে অপরাকী জ্ঞান করিরা আঁটার্ধ্যকে বলিলেন, তুমি আমাকে 
প্রতাহ সম্মানের সহিত ভিক্ষা দিতেছ, ইহাতে কুলিন সগাজ তোমাকে নিন্দা 
করিবেন, আমি নীচ জাতি এত সন্মনের ফোগা নহি, ত?ওরে | 
আচাধা কহেন তিমি না করিহ ভয়। 
সেই আচরিব বেই শান্ত মত হয় ॥ 
তুষি থাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন ॥ চৈঃ চঃ 


শ্রীহরিদাপ ঠাকুর যখন ফুলিয়ার কুটিরে বাস করি/তছিলেন, সেই সময় 
একদা সুন্দরী যুবতী-বেশে হরিদাসের চিন্ত পরীক্ষার জন্যে সায়া আসিয়া- 
ছিলেন। হরিদাস বেনাপোলে রামচন্ত্র খান প্রেরিত বেশ্তার হস্তে বেরূপে 
পরিভ্রাথ পাইয়াছিলেন, এবারেও সেই উপায় অবলম্বন করিলেন। ছনহার 
নুরের দৃঢ় চিত্ত ও ভগবনিষ্টায় মায়া:দবী প্রীত হইয়া বর্গিতেছেনগ_ 

1" আমি মায়া করিতে আসিলাম পরীক্ষা তোমার । 

 ব্রহ্গাদি জীবেরে আমি সবারে মোহিল। 

একলা তোমারে আমি মোহিতে নাঁরল ॥ টে চঃ 

অধ, দেবতাগণও থে মাগার হস্ত সা ৪ নাই, ভকিবলে 





পাকে নি ॥ ক্রমশঃ 17. 
শী নগে 


পন্থ্ি [অগ্রহায়ণ | 


জুতো তস্ণশ্ লা ভি । 
( কোনও প্রবামীর উর্তি ) 


পট 


শুর এ পরবাসে, মনের্তে কেবলি আসে, 
তোমার মধুর মুখ স্বদেশ আমার। 

ঘখন যেখানে থাকি, তোমারে ম। বলে ডাকি, 
উচ্ছৃদিত হয় বুধ আনন্দে অপার ॥ 

শলুদূর* ! সুদূর এ, কি? তোমারে যে সদ! দেখি, 
অন্তরের অস্তঃস্থলে রয়েছ জাগিয় ! 

ব্যবধান থাকে যদি, বন, পিদ্ধু, গিরি, নদী, 
»-প্রেম সেতু সে দুরত্ব দেয় থুচাইয়া ॥ 








তোর মত মা আমার, এত পপ কার আর ? 
এত গুণ এক সঙ্গে কে পেয়েছে কবে? 
তোমারে কে করে তুচ্ছ? তুমি জগতের পুজ্য। 
অকৃতি, তবু যে মোরা পুর্ণিত গৌরবে, 
সে শুধু ভৌত ভৌছে গত দৌষ ক্মম। করে+ 
তুমি যে দিয়েছ ঠাই অঙ্কে আপনার । 
আমাদের ভাবি হেয়, ফিরাঁবে যে মুখ কেহ, 


জগতে এমন স্পদ্ধা আছে বল কার? 


ধরণী তোমারি পোষ ! তোরি বুকতর! শস্ত, 
আহার যোগায় নিতা সর্ধত্র তাহার । 
বর্ণ, হীরা, মুক্তা, মণি, পরিপূর্ণ তোরি থনি, 
--তারি দীপ্তি গর্বে অন্ধ বিদেশ ভাণ্ডার ! 
তোরি দত্ত জ্ঞান সুধা, মিটায়ে প্রাণের ক্ষুধা 
পান করে মুযুক্ষু মানব পরিধান । 





১৬৯৬1 | | লা ২৪৯, 
' ভুলি যদ! দিত্তে থাক, ধাঁ যাক, 
তোর হস্ত অন্পপূর্ণ ননী আমার 
এর্ষন দেবীর গর্ভে, জনমি” আমা সর্ষে, 
রব কি রব কি চির পৌরুষ বিহীন? 
গুধু কি তোমারি নাধে, যশ কিনি ধরাধাঁমে, 
দুর্লভ এ জনমের ফুরাইবে দিন? 
তোর যে এমন মান, যদি বিধার্তার দান, 
--তোরি গর্ভে জন্মেছিল সে সব বিধাতা 1 
সে কাহিনী অনীতেব, কেনা জানে জগন্চের ? 
তুমি ধন্য ছিলে, হয়ে ভাহাদের মাতা । 
তাদের হাতেব গড়া, স্থখ ভরা, শান্তি ভবা, 
এ গৃহ মোদেব, তাই ধন্য মোবা সবে। 
“মোদেব জননী” বলি, নব গব্বে সমুস্জলি, 


নিজেরে আবার তুমি ধন্য কবে কবে? 
প্রমতী বুণালিনী। 


পর 


ভ্নাঞ্া | 
সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


*প্রণব? তন্যবাঁচিক? | তজ্জপন্তদর্থভাঁবনগ্‌ 1৮ 
( পাতঞ্জল়) 
»আকারশ্চ তথোকাবে মকারশ্চাক্ষর নয়ম্‌ | 
গ্রত। এব ভ্রয়োমাত্রাঁঃ সাত্ববাঁজসতামসা2 ॥ 
দিখ্খণ! ফোগিগম্যান্যা চাদ্ধমাত্রোদধিস*স্থিতা। 
ান্ধারীতি চবিজেয়া গান্ারশ্মবসশ্শ্রয়া। 
'শিপীরিরাগ্থতিস্পর্থ! পয মুদ্ছি লক্ষ্যতে ॥ 


২৫5) 





বা প্রযুক্তওফারঃ শ্রতিনির্যাতি মুর্ধদি। 

তথোক্কারমযো যোগী তবক্ষরে ুক্ষরে ভবেৎ॥ $. 

প্রাণে ধু, শরোহ্াত্ম বঙ্গ বেখ্যমনুত্মস্‌ 

অপ্রমন্ত্রেন বেদ্ধব্যং শরবত তন্ময়ো ভবে ॥ 

ও মিত্েতত ভ্রয়ো। নেছা স্্রয়ো লোকা ভ্রয়োহ্ঘয়ঃ | 

বিঝু ব্রদ্ধা। হরটশচব খক্‌ সামানি যজুংষি চ ॥ 

মাত্রা! সাদ্ধাশ্ঠ ভ্রিজশ্চ বিজ্ঞেঘাঁঃ পরমার্থতঃ | 

তত্র যুক্তশ্চ বো যোগী স হলয়মবাপ্র,য়াৎ॥ 

অকারশ্থর্থ ভূর্লোকঃ উকারশ্চোচাতে ভব | 

সব্যগরনো মকারশ্চ স্বর্লোকঃ পরিকল্প্যতে ॥ 

ব্যক্তাতু প্রথম! মাত্র দ্বিতীয়াব্যক্তসংজ্ভিতা | 

মাত্রা তীয়! চিচ্ছক্তিরদ্ধমাতা পরং পদম্‌ ॥ 

অনেনৈব ক্রমেণ তা বিজ্ঞেয়া যোগভূময়ঃ | 

ওমিত্রাচ্চারণাৎ দর্বং গৃহীতং সদদপ্ভবেত ॥ 

হস্বাতু প্রথমা মাত্র! দ্বিতীয়া দৈধ্যসংযুা। 

ততীর়াচ গ্লুতাদ্ধাখ্যা বচসঃ সান গোচরা ॥ 

ইতোতদক্ষরং ব্রহ্ম পরনোস্কারস-জ্ভিতম্‌। 

বস্ত বেদ নরঃ সম্যক তথা ধ্যায়তি বা পুনঃ ॥ 

সংসারচক্রমুৎশ্জ্য ত্াক্তঝ্রিবিধবন্ধানঃ। 

প্রাপ্সোতি ক্রহ্মণি লয়ং পরমে পরমাজ্মনি ॥৮ টা 
( দভ্ভাত্রেয়-মার্কগেয় পুরাণ) 

“গুকারাদক্ষরাৎ সর্বা। স্েতা বিদ্যা চতুর্দিশঃ | * 

মন্ত্র পূজা তপোধ্যানং কর্মীকম্ম ততৈব চ॥” 

| (জ্ঞানসংকৰিনীতস্্র).. 








* যড়ঙং ৎ বেচারি মীমাস! স্থাঁয় বিস্তরঃ। | 
খপরশীন্ত্পুরাণানি এতাবিস্থাশ্চতুদিশং ॥ ( আনসঙ্কবিনী তন) 


১৩৯১ । ] সাঁধন 1 ২৫১ 
“শ্বদেহমরনিং কৃ] প্রণবঞ্ষোত্ররারনিষ্‌। 
জ্ঞাননিম্ম্থনাভ্যাসাৎ পাশং দহতি পশ্তিতিঃ 

( কৈৰল্যৌপনিষৎ ) 
“স্বদেহমরণিং কতা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্‌। 
ধ্যাননির্মথনীভ্যাসাৎ দেবং পশ্ত্েৎ নিগুঢ় বৎ ॥+ 
( ধ্যানবিন্দূপলিষৎ ) 
“ওক্কারং রথমারুহা বিষুং কতা তূ সারথিম্‌। 
ত্রহ্মলোকপদাব্েধী কুদ্রাকাধনতত্পরঠ ॥৮ 
( অসুন্ত বিন্দুপনিষৎ) 
শকাংত ঘণ্টা নিলাদত্ত যথা লীয়তে শাস্তয়ে । 
গক্কারস্ত তথা যোজ্যঃ শাশ্থয়ে সর্বমিচ্ছতা ॥ 
(ব্রহ্ষোপনিষৎ) 
"হদিস্থানে স্থিতং পন্মং তচ্» পদ্মমধোমুখম্‌ | 
উত্ধনালমবৌবিন্দুং তন্ত মধ্যে ট্থিত' মনত ॥ 
আকাঁবে শোভিত" পদ্মমুকারে ণৈব ভিদ্ভতে | 
মকারে লওতে নাদ মদ্ধন।আাতু নিশ্চলা |” 
( যোগততস্বোপনিষত ) 
প্রহ্মাবিষণণঃ হরশ্চৈব ঈশ্বরঃ শিব এবচ। 
পঞ্চবা পঞ্চদেবতাঃ প্রণবং পরিপদ্ভতে ॥৮ 
( শিখোপনিষৎ ) 
পবুদধতন্বেনধী দোষশৃন্যেনৈ কাস্তবাঁসিন!। 
দীর্ঘং প্রণবমুচ্চীর্ধায মনোরাজ্যং বিজীমতে ॥» 
(পঞ্চদশী) 





সাধনা জিবিধ ) যথা, _জঞান, ভক্তি ওকর্খ। 
| পজ্ঞানাৎ সংঙায়তে মুক্তিক্তিঃ জ্ঞানস্ত বা 
ধন্মীৎ সংজারতে ভক্তিঃ ধন্মো ষজ্ঞাদকে। মতঃ | 
£ ভগব্তী শীত) 
“জ্ঞানং তত্ববিচারেণ নিষ্কামেনাপি কম্মণা। রর 
জায়তে জ্দীণতমসাং বিতষা' নিশ্মলাত্মনাম্‌ ॥৮ 
( মহানির্বাণ তন্ত্র) 
“শ্রেয়ান্‌ দ্রব্যনয়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ। | 
সব্বকশ্মাথিলং পার্থ জ্ঞানে পরধিসমাপাতে ॥» 
( ভগবুৎ গীত। 
০. ব্রহ্ম, মহেশ্বর, ঈশ্বর, জীন জগতের যথার্থ স্বর্ূপাবগভিই জ্ঞান । জ্ঞানেই 
আনন্দ এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দই মুক্তিশন্ধ বাচ্য। প্রন্ধানন্দেই ভয়াদি অষ্ট পাশ 
ছি হয় ; “যতে। বাচঃ নিবর্তন্তে অগ্রাপ্য মনসা সহ আনন্বং ব্রহ্মণে। বিদ্বান 
রর বিভেতি কুতশ্তন ॥৮ (উপনিৰৎ |) . 
.. পাঞ্চভৌতিক প্রত্যেক জড় পদার্থের উৎক্ষেপণ, * প্রসারণাদি পঞ্চাবস্থা 
কারণ বাতীত অসপ্থব, ইহা অনারাস বোবা সব্ববিধ পরিবর্তনের মুলীতৃত- 
ৃ কারণস্বরূপ ্বরংক্রিাশীল “শক্তির অস্তিত্ব আপামর সাধারণ সকলেই স্বীকার 
করিতে বাধ্য! ভ্ঞানী হউন আর অজ্ঞানী হউন, উচ্চতম লোক হইতে অধস্তন 
লোক, পথ্যস্ত সর্ব লোকের জীবগণই স্ব স্ব অন্তঃকরণের পরিবর্তন :প্রসাক্ষ 
করিতেছেন। দৈহিক পরিবর্ভনই অধিকাংশস্থলে অন্তঃকরণ পরিবর্তনের কারণ, 
হ্হা প্রতি মুহূর্তেই অনুভূত হইতেছে। দেহ সাবরব ও জড়, স্বয়ং ্িবন্তিত 
হইতে পারেনা; স্বশ্মংক্রিরাশীল সাবয়ব কোন পদার্থের সংবেগ, যে. (জড়: 
পরিবর্তনের কারণ, ইহা কে অস্বীকার করিবেন? নিরবসৰ পদার্থে সাধ | 
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ুক্ হইতে পারেন! । এজস্ত জগগ্যাপী অনিরিনীয় একানর য় ংক্রিযাদীল উর 
অস্তরসংবেগবিশিক্ট সাব্ধব কোন অলৌকিক পদাখের অস্তিত্ব যুক্তিদিত্ধ /. 
বিশেষতঃ: ব্রহ্ম নিরবয়ব চিৎপদাথ বণিয়। নিক্িয়। ব্রহ্মশন্তির একত্ববিধায় উক্ত; 
শির ক্রিয়াবাধকাঁভাবে উহা অসীম, হুতরাং কৃষ্ি প্রারস্তেই উক্ত শক্তির: 
অনীম ও অনস্তভাবে বিকাশ স্বীকার্ধ্য । অব্যক্ত শক্তি ঘখনই ব্যক্ত, তখনই: 
উহার পুর্ণ বিকাশ ও অনন্তভাঁবে ক্রিয়া । বিভিন্ন প্রকার ইচ্ছা, ক্রিয়া! ও জ্ঞানের: 
প্র কৃত কারণ নিরাকার মায়াশকি কই সাবয়ব জড়জগতের সব্ধগ্রকার পরিবর্তনের. 
মূলীভূত স্বয়ংক্রিয়াণীল সব্ধব্যাগী সাকাঁর শক্তিরূপে জগৎ সৃষ্টির অব্যবহিত 
রে প্রকাশিতা হয়েন, এবং এই সাকার শি বিডিন্প্রকার ইচ্ছা, ক্রিয়া ও. 
জ্ঞানের কারণ ভ্ইয়া দাড়ান । এই ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্তির অনস্তভাবে ক্রিয়া 
হয় বলিয়াই, ইহার অনস্তভাবে বিকাশ তয়, বলিতে হয়। এক জীব হইতে 
অন্তজীবে উক্র শক্তির বিকাশ অধিকতর বাঁ অলতর দেখা যায়। কোনও 
ঢুইটা জীবে শক্তির সমান বিকাশ ৃষ্ট হয় না, যেহেড় শক্তির বিকাশ অনস্ত- 
ভাবেই হইয়। থাকে এবং প্রাকৃতিক বৈচিত্রা অবশ্থান্তাবী। জীবে শক্তির বিকাশ: 
যতই হউক না! কেন, শক্তির পূর্ণ বিকাশ জীবে দৃষ্ট হয় না এবং সম্তব্যও নহে, ঃ 
যেহেতু কোন জীবে যদি শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়, তাহা হইলে আর উহার দরীবন্ব 
থাকিতে পারেনা এব: তাহার দেহের পাঞ্চভৌতিক উপাদানতেরও বিনাশ হয়। 
পাঞ্চভৌতিক দেহে আন্মাভিমানই জীবত্ব। ব্রঙ্গলোকবাঁসী জীবগণের দ্রেু: 
স্থল পঞ্চভৃতের না হইলেও, উহাকে পঞ্চতৃতের অতীত দেহ বলিতে পারি না, 
যেহেতু উক্ত দেহেরও পরিবর্তন আছে, কারণ সমুদায় জড় দেহই শক্তির ক্রিয়া". 
ধীন।. আ্বীরগ্রণের অতীত অবশ্ত এমন কেহ আছেন, ধাহাতে ষটিরারস্তেই 
ইচ্ছাক্িফাজানশকির পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে; ইনিই জগতের উৎপত্তি হইতে. 
লয় পর্য্য্ত বর্বকালে অমীমশক্তি অথাৎ উহার সবেচ্, সরধবজ্ঞতা ও সর্বক্ষণ, 
তা আছে।.. ইনিই “ঈশ্বর” শবের অভিধেয়, যেহেতু ইনি শক্তির অসীমতা 
“প্রযুক্ত হারও অবীন নহেন। ইহাতে শক্তির অশীম বিকাশ হেডুই ইনি, 
ন নহেন স্বীকার, কিন্তু ইহার ইচ্ছা, ক্রিয়। ও জ্ঞানের অসীমতার রা 
পুর্ঘভম বিকাশ । এই দন্তই এই শক্তিকে ঈশ্বরের দেহ বলিয়া 
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স্বীকার করিন্ডেছি। “টিচ্ছায়া বেশত: শক্তি শ্চেতনেব বিভাতি স। তচ্ছক্ত,- 
পাধিসংযোগাৎ ব্রদ্ধৈ বেশ্বরতাং ব্রজেৎ ॥৮ ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্তির অনস্তভাবে 
'বিকাশ অখশ্যন্তাবী বলিফাই সর্বেচ্ছা, সর্বজ্ঞতা ও সর্বসক্ষমতাবিশিষ্ট কেহ কে 
আছেন ইহ! সম্পূর্ণ যুক্তিধুক্ত এবং ইহ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। 
সর্কেচ্ছা ও সব্বজ্ঞতা অহঙ্কার ও দ্বৈতজ্ঞানবোধক অর্থাৎ ধাহাঁর সর্ঝজ্ঞতাদি 
আছে তান পবিদৃশ্ঠমান পাঞ্চভৌতিক জগৎ ও তদস্তর্গত জীবদ্দিগকে দেখি- 
ঠ তেছেন এবং জীবগণ হইতে স্বাগ শ্বতদ্ত্রতা বোধ তাহার আছে। আত্মা নিরবয়ৰ 
ও নিরাকার বপিয়াই, তাহাব অর্থাৎ সব্বজ্ঞ ঈশ্বরের স্বীয়স্বতন্ত্রভাবোধার্ধে 
তাহার দৃশ্ত দেহের অস্ঠিত্ব অবশ্ত স্বীকাধ্য এবং ঈশ্বস্পে শক্কির পর্ণ বিকাঁশ হেতু 
উঞ্ত শক্তিকেই তাহার দেহ শিরা স্বীবাঁ কপ হইবে, বিশেষতঃ অহঙ্কার 
ও অন্তঃকরণেব অস্তিত্ব গেহ ব্যতীত থাক] অসম্ভব । খাহার দেহ নাই, তাহার 
অস্তঃকরণও নাই, এজন্যই জীব, নিব্বাণ মুর্ঁিকে স্বীয় দেহকোধের ও সমস্ত 
পাঞ্চভৌতিক জড জগতের অস্তিত্ব বোধের অভাব হেও আন্তঃকরণের অভাব 
বশতঃ, পরংব্র্গেব সহিত এক ও অভিন্ন হতথা ব।।| বাহার অন্তঃকরণ আছে, 
তাহার দেহও আছে । এভান্ত ঈশববেব সর্বজ্ঞতাপিৰ মুণদীভূত শ্রেষ্ঠতম অস্তঃ- 
করণের * অন্তিত্র হেত ঠাঙার দ্য দেহের অন্তিহ্ শ্বকাৰ কবিতে সকলেই 
বাধ্য । জীবে শর্তীবক্ [শেপ ভন্৩া এব” ঈশবরে অসীমতা নিবদ্ধণই অর্ধ- 
জীবগণের উপব ঈশ্ববেব কন্ঠত্বাভমান ক্রীকার্ধয, বেহ্তে যেমন জৈব দেহের 
সর্ব কার্ধোর উপর জাবের কতহাতিমান আছে, দেতকপ ঈশ্বর দেহের অর্থাৎ 
শর্তর প্রত্যেক কাখ্যেই ঈশরের কর্তৃত্বাতিমান আছে। আত্মা শ্বরূপতঃ 
নিক্রিয়, কেবল স্বায় মাযাবশত:ই ঈশ্বব ও জীব ভাবে অভিমানী হইয়া থাকেন। 


আীবগণ যে ঈশ্ববেব সম্পূর্ণ চর উহা শ্রীমদ্ভগবৎ গীতাম্নও উক্ত আছে,--. 
“ঈশ্বর: সব্বভূতানা" হদ্দেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি। 
ভ্রামবন সব্বভূতান যন্ত্রারঢাঠন মায়য়া ॥৮ 1 


শাশপাশ্পাপাসিাসা০৮ কাপ 





পিপিপি 


* অন্তঃকরণ শব্দে জ্ঞানক্রিয়। বা দশন ক্রিয়া বুঝিতে হইবে; অপক্ধীককত 
পঞ্চভূত নিশ্মিত জ্ পদার্থ বিশেষকেও অন্তঃকরণ সংক্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে 
সেই রূঢ় অর্থে এখানে উক্ত শবেব প্রযোগ হয় নাই 1 

+ এখানে “মায়া” শব্দে অথটনঘটনপটিয়সী ইচ্ছাক্রিয়াঙ্ঞানশক্তি, এবং 
প্যসাক্ষটানি সর্বভূতানি” শব্দে পাঞ্চভৌতিক দেহ্ধারী জীবগণ, ঝুবিতে খ্! 
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আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপত্রয় হইতে জীবগণের 
স্তারকারিণী আনন্দময়ী মা তাঁরাই এই ঈশ্বর, যেহেতু সনি শক্তিরূপিণী ও 
হয়ং শক্তিশ্বরূপা। স্থাবর জঙ্গমাদি চরাচর শিখিল জগৎ বা অনন্ত ক্ষাণ্ডই 
ঈাহার লীলাক্ষেব্র বা ক্রিগ্কাভূমি ; এবং এই জন্তই তিনিই আণনন্দময়ী। আনন 
নয়ী মা তারার কর্তৃত্বাধীনতা বোধেই আনন্দ, এবং আনন্দই সাধনার লক্ষ্য ব 
দাধ্যবস্থ। এই অধীনতা বোধ হইতেই মাতৃদর্শন ও জীবনের সার্থকতা সম্পা- 
দন! এই অর্ধীনতা। বোধ হইতেই ভগবান শঙ্করাচার্যোর কবিত্ব ও তাহার 
গানন্দোচ্ছাদিত হৃদয় সয়োবর হইতে "আনন্দ লহরী”র উদ্ধান! এই অধীনত 
বোঁধ হইতেই সর্বকামনার বিনাঁশে জীবনুক্তি ও অমবত্ব ! প্মদ1 সর্ব বিমূচাস্তে 
কাম অন্ত সহিত ৭ ভবন ভম্বমখংি ডি জীবামিন লন জয় 1 িক্ষাতস্িীনি। 
* অধীনতা বোধে যিনি মাতৃচরণে শরণ লইয়াছেন, তাহার জীবনই ধন্য ! 
ঠাহার আবার ভয়ভাবনা, শোক মোহ ও অজ্ঞানাদি কোথায়? থণ্ধ সেই 
নানবশিশু বিনি অধীনতা বোধে মাতচরণে শবণ লইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন! যিনি 
ভরেরও ভয়, ভীধণ হইতেও ভাষণ তব, মহৎ হইতেও গহত্ুর, রক্ষকেরও 
রক্ষক, তাহার চবণে শরণ লইলে কাহার ভয়? ফিনি একমাত্র শরণ্য, একমাত্র 
বরেণ্য, ধিনিই একমাত্র জগতেব আদিকারণ ও উপাসা, তাহার চরণে শরণ 
লইলে মোক্ষেরই বা প্রয়োজন কি? “ভোগমোক্গবিণাকাজ্জী মহাশয়ে! স 
উচ্যতে ।* ধাহাব কটাক্ষমারেই শত শত ব্রহ্গাণ্ডের উৎপত্তি ও লয়, তাহার 
চরণে শরণ লইলে সংসারমোহই বা কোথায় £ যিনি প্রহ্মারও স্ৃষ্টিকত্রী, 
বিষ্কুর্ও পালনকররী, এবং মহাকালেরও সংহার্কর্রী, তাহার চরণে শরণ লইলে 
চিন্তা! ভাবনাই বা কোথায়? 

মা তারা! আননগয়ী মা! তোমার মধুর মা নাম হিমাদ্রিকন্দর হইতে 
কুমারিকা পর্যস্ত আবার কি প্রতিধ্বনিত হইবেন। ঠ আবার কি অদ্বৈতহস্কারে 
চরাচর নিখিল জগৎ জপ্রদ্বীপা পৃথিবী প্রকম্পিত হইবেন? আবার কি বেদস্মতি, 
দর্শন সংহিতা ও পুরাণাদি রত্বরাজি সমূহে ভারতের মুখ উজ্জল হইবে না? 
সেই হিমাদ্রি এখনও রহিয়াছে! সেই বিদ্ধ্যগিরি এখনও বর্তমান! আবার 
কি তাহাদের সুশীতল পার্দদেশ হইতে গগনভেদী বেদধবনি উখিত হইবে না ? 
আবার কি.ভোষার ভক্তনিগুগণ, তাহাদের শীতল ছায়ায় উপধেশন করিস, 


| পল ২ 


২৬ পদ্থ | [ আগ্রহায়ণ । 


জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন! ? আবার কি খানপ্রস্থাদি আশ্রম চতুষ্টয়ের 
মাহাক্ম্য কান্তিত হইবেনা 1 যিনি একমাত্র বেদের বেছয, দর্শলেক লক্ষ্য, 
স্বৃতির উপাদ্য ও পুরাপাদির প্রতিপাদ্য, সেই তুমিত এখনও আছ! তুমিত 
এখনও ভক্ত চক্ষে স্পষ্টতঃ দৃশ্য ! তবে কেননা মন্ধত্রি বিষুণহারিতাঁদি মহধিগণ 
পুনরায় মস্তক উত্তোলন কবিবেন? তোমার অলোকসাঘান্যদেহজ্যোতি 
যখন এখনও দৃপ্ত, তখন কেনন। পুনবার খবি-মাশ্রম সমূহে ভারত ভূমি সমা- 
কীর্ণ হবে ? এবং কেনই ন|! আবার কবিত্বের বস্তায় কন্্ভূমি প্লাবিত হইবে ? 
বাহার প্রসাদাৎই বান্মীকাদি শ্রে্টতম মভধিগণ স্ব স্ব পদের অধিকারী, সেই 
তুমি এখনও বর্তমান, তবে কেনন। পুণর!॥ ৩৭ সমুদ্র মন্থিত হইবে? এ্রবং 
কেনই না আবাব অমৃত পানে দেখগণেব তৃপ্ডি সাধিত হইবে এবং যথার্থ অম- 
প্ত্ব প্রাপ্তি ঘটিবে ? ধাশাব চবণাশষে মাকগ্ডেয় খষি সপ্তকল্পদ্শী, লোমশ খিক 
লোমশত্ব এবং দ্বৈপায়ন খধিব ব্যাসত্ব ও অমরত্ব; সেই তুমি জগজ্জননী এখনও 
বর্তমান ও দৃশ্ত ! তবে কেন পুনর্বার অমধঙ্জের ধ্বনি ভারত ভূমিতে উত্িত 
হইবেন। ? সেই আর্ধাজাতি, সেই আধ্যভমি, এব* সেই তুমি এখনও বর্তমান ! 
সেই হিমাদ্রি, সেই বিন্ধ্যগিবি, সেই যমুনা, সেই অযোধ্যা, সেই প্রয্াগ এখনও 
রহিয়াছে ! সেই বেদ, সেই স্বৃতি, সেই সংভিতা, সেই পুরাণ এখনও বিমান ! 
তবে কেননা! বানগ্রস্তাদিব প্রভাব পুনরায় ভারত ভূমিতে খ্রকটিত হইবে ? 
সেই গুক, সেই শিষ্য, সেই গুকভক্কি, সেই মাতভক্তি এখনও জাজ্জল্যমান। 
তবে কেননা গুকমাহাম্্য পুনবায় আধ্যভৃমিতে কীর্ভিত হইবে ? সেই ওক্কার, 
(সই ভঙ্কার এখনও বর্তমান ! তবে কেননা ওক্কাব দবনির হঙ্গারে লুপ্ত রভুরাজি 
পূনকদ্ধত হইবে ? সেই ক্ষীবোদ সমুদ্র সেই মন্দাব গিরি, সেই বান্ুকি এখনও 
বর্তমান ! তবে কেনই বা লঙ্গীদেবার পুনকথান অসপ্তব হইবে ? 

“ওক্কাবা দক্ষবাঁৎ সর্ধা স্তেতা নিদ্যা চতর্দীশহ | 

মন্ধ পুজা তপোধ্যান* কন্মাকর্ম যথাতথা ॥ 

কাংসা ঘণ্টা! নিনাদস্ত ষথা লীয়তে শাস্থয়ে। 

ওস্কারস্থ তথা ষোজ্যঃ শান্তরে সর্বমিচ্ছতা ॥£ 

[ জরমশ: । 
শ্রীষজ্ঞেশ্বর যগুল। 


(চিত; খও2। 


রন্ষেতি। হোবাচ। বরদ্ষণো ব। অতদৃবিজ়ে, ফেব] অনহী়ধব 
মিতি।:ততো হ বৈ বিদাঞ্চকার ত্র্দেতি। তল্মাদূবা এতে 
দেবা অভিউরামিবান্ান্‌ দেবান্‌ যদণির্বায়ুরিক্দ্রঃ ॥ ১ ॥ 

এ তে হেননেদিক্ং পম্পৃশ্ডঃ | তে হোনৎ প্রথমো বিদা- 
ধ্কার ব্রন্মেতি । তম্মাদ্‌বা ইন্দ্রোহতিতরামিবান্যান্‌ দেবান্‌। 


৯৯৮৭ শিস শাপসপাপপিশিত। 








সপ পাপা লস চা 





ইজ্জেণ পৃষ্টা সা তদ্যক্ষং প্রদ্দেতি হোব'চ ) ভেতি-নিশ্চয়মাহ। এতৎ- 
এতস্ত দেবেঘছু প্রবিষ্টস্ত, বদ্ধণে। বিজরে_-তদ্বিজয়নিমিত্তম্‌, অমহীয়ধব*-_মহিম- 
বন্তে। ভবত ; ন ত্বাস্সনো বিজয়নিঘিত্রং গক্বণে! ভবত । বৈ-নিশ্যয়মেতৎ। 
তি চৌবাচ হ বৈ ইত্যন্থয়ঃ। এবম্‌ উমস্ষোপণিষ্ট ইন্জ্রঃ কিং চকার ? ইত্যত 
দাহ ব্রন্ধ। শিবং প্রতি, তত ইতি। ততো হ বৈ-দেবাপদেশাদেব, তদ্যক্ষম্‌ 
ইচ্্রঃ, ব্রঙ্গেতি-দৈত্যবিজধোহম্মদ্ত প্রবিষ্টব্রক্গকত ইত্যাদি, বিদাঞ্চকার-__জ্ঞাত" 
হান। ভত্মাদবৈ--তশ্মাদেব, গব্বশূন্তত্বাদেব, এতে দেবাঃ--রহ্গ-বাযু-শেষ-বীন্ত্র- 
শিবাঃ সভার্যযাঃ, অন্তান্‌ দেবান্‌ অতিতরাম্-মন্যদ্দেবেভ্যঃ অধিকাঁঃ, ইত্যেকো- 
হর্থঃ। ইবশব্বস্ত--গর্বাভাবাঁথৎ আধিক্যম্‌ অবিদ্ধমানং দেবানাং নেদানীমের 
প্রাপ্তং, কিন্ত্নাদিসিদ্ধমেব তৎ ইদানীং ব্যক্মভূদিতাতিপ্রায়ঃ। অন্ঠোইর্থস্ত ।-- 
তম্মাদরৈ--“যক্ষতয় প্রাছভৃতিন্ত স্বরূপং বিচার্ধাম্‌, ইতি পথমমুক্তত্বাদেব, এতে 
দেবাঃ--কামদক্ষবৃহস্পতিস্বায়স্তু বমন্থনিরুদ্স্্যযচন্দ্রধন্মবরুণাঃ, অন্যান দেবান্‌ 
অতিতরামিবেতি--প্রাগিবাঙ্টার্থঃ | তত্রাপি দক্ষািভ্যঃ প্রাক “বিচাধ্যং যক্ষম্, 
ইতুক্রত্বাৎ কামস্তেভ্যোহধিক ইতি জ্ঞেয়ম্। তৃতীয়োহথস্ত ।-_তক্মাদবৈ-- 
হক্ষামনত্রক্ষণঃ পূর্ধবদৃষ্টত্বাদেব, এতে দেবা অন্তান্‌ দেবান্‌ অতিতরামিবেতি | 
এতে দেবাঃ কে? ইত্যতস্তান্‌ আহ, যদপ্রির্বাধুরিন্্র ইতি-_যোহগ্ির্যো বাঁধুর্য 
ইন্ত্র ইত্যেতে দেবা$। বাযুঃ-_অত্র নাসিক্যো গ্রাহাঃ ॥ ১॥ 

কৃত এতে অধিকাঃ ? ইত্যতঃ “তন্মাৎ, ইত্যুক্তহেতুং ব্যনক্তি, তে হীতি। 
তি, হি-বস্থাৎ, এনৎ--যক্ষরূপং ব্রহ্ম, নেদিষ্ঠং-_সমীপন্থং, কাঁলতঃ সামীপ্যমত্র 
য্যে়ম্‌ ইরেজা, ুর্কাল এব, পম্পৃশুঃ_স্পৃশ্‌ আমর্শনে, পরামর্শ, কতবস্ত 
ইড়ার্থ) 1. পরামর্শ কা্িবাযোরক্ষদর্শনমান্রম, ইন্ুস্ তু বক্ষস্ত ব্রহ্তার্দিন! 


কেনোপদিবৎ 





নস সি হোনন্লেদি্ঠং পম্পর্শ। ্ হেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার 
ব্রন্ষেতি ॥ ২ ॥ 

তন্তৈষ আদেশো যদেতদ্বিছ্যুতোহ্ভিব্যছ্যুতদ! ৩ ইতি 
শ্যমীমিষদা ৩ ইত্যধিদৈবতস্‌। অথাধ্যাত্বম। যদেতদটাচ্ছতীব 
চ মনৌহনেনৈব তদ্রুপম্মরতি অভীক্ষং সঙ্কল্পঃ। তদ্ধ তদ্ধমং 
শাম তদ্বনমিত্যপাসিতব্যম্‌ ॥ ৩ ॥ 


2: শি পপ পপ সস 





জানং ধ্োয়ম্‌। ভদপ্যনক্জি, তে হাতি । অশিবািক্্রীঃ, প্রথম£- প্রথম বিদী- 
ধকার-বিলাঞ্চক্ুঃ | বেদনং চেন্্রশ্ড দেবাপদেশাৎ, অন্তয়োস্ত ইন্দোপদেশাদিতি 
ভাবেন ইন্দ্রজ্ঞাসোদ-প্রকাধনাহ, তত্মাদণা ইতি। তশ্মাদিত্যুক্তং হেতু$ 
ব্যনক্তি, স হোনদণত। এনৎদ্েেবম্‌। তদ্বাকাথমে৭ বাক্তমাহ, স হোনৎ 
প্রথম উঠি । গ্রমমানতভার্থহ ॥ ৩ ॥ 

অধিটৈবতমধ্যাশঞ্চোপান্তপমূপদিশটি উঠস্তষ উত্যাদিন1। তস্ত--বহ্ষণং, 
অষঃ, আদেশঃ উগাদশঃ। যদতং-কাপনাব্যং পৰৎ (কপিলাখ্যং দ্ধুপং ", 
বিদ্যুত: নভবঢণম আন্র্ে, উপণগ ৭” ৰা, খিছবাদাদান্‌ তেজোকপান্‌ অর্থান্‌, 
আ-সমস্ত।ত, ব্যটাতৎ বাঘোতযৎ, আদাপবধিতি। আ ভ্তমীমিষৎ-_সম্যক 
ম্যশীলঘৎ) আ:--পূর্ণ" ব্রন্দ, অকি | নিমীল্য ক্ষীবধাগবে ণেছে ইসি যাবৎ। 
“মা গ্রগুষ্" সশতী পাকোউগ্যাস্ত্ব ২ কোপপাডবোঃ» ইত্যব্যযবর্ে অমরোক্ত্যা 
তীগৃহালংভ্রিক ভা আআ উত্ত নিপাতন্ত চ শান্বন, ভাব্যে ভ্যষীনিষতৎ আ” ইতাত্ 
গ্রগুহাকাবশ্য সন্ধাভাবেন অঅ! সমন্তাঁত। নি ত্যকন্থনুন্ডা, আ ইতি” পদবিভাগ- 
মা্রিতা “আঃ পন ইতার্থ উক্তঃ। হতোষ আদেশঃ অধিদৈবে স্টিত্ত 
তস্তেতি। ইতি শনন্বণ্গ পৃব্রেণান্বরঃ | অগেতি-_অর্থাস্তবে, অধ্যাম্ব'দেছে, 
তল্তোপদেশ উচাতে ই হার্থঃ | যদেততৎ মনঃ অনোনব প্রেরিতং সৎ, গচ্ছীব 
চ--সঙাঙ্ন গচ্ছতি, সাকশ্যোন বন্য ন বিষদীকনোতি। অনেনৈব--অনিক- 
খ্যেন হুবিণা+ তত বিসরজাতম্‌ উপস্মবতি। কীদৃশং ননঃ? ইত্যতঃ, উত্তম, অ রং 
সঙ বি তধমনেকার্থান্‌ সঙ্কক্পবতীতি সঙ্কল্পং, মবক্নীকমিত্যরথঠ, লিলা: 

 শন্দস্বভাবাদূবা। অভাশং- নি তাং ভশ” ঙ্কমম্চ তবৃতি! তি।ত্ানিি 


4011 4 


শি 


ঞ 


রে 9 শি & পইড দয দিব পু মূ গা 
4 চতুর্থ খত: ১৯. 
পূ ৯ ্ রত 


[শু পারার বাতি হৈনৈং স্বীনি ভুতানি বাসি! 
উপনিয়দং ভো। ক্রহীতি। উক্ত! ত উপনিধৎ । ব্রা্ীং বাব ত 
উপনিষদযজ্মমেতি । তন্তৈ তপো! দ্মঃ কর্ষ্েতি প্রতিষ্ঠা | 
বেদাঃ . সব্ধীক্গানি সত্যমায়তনম্‌। যে। হু বা এতাঁধুপশিষদ- 
.মেবং বেদাপহত্য পাপ্যানঘনপ্তে বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতি- 
তিষ্ঠতি জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৪ ॥ 

ইতি চতুর্থ খঞড ॥ ৪ ॥ 








ইতি ভলবকাবোপান্ষ্ত অমাপ্ী। 
॥ ও তও সঙ ॥ 
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টিসি নর শে পিপিপি পালি 


হরেরেষ উপদেশ ইন্যর্থঃ । তস্তোপাস্ত্যগম্‌ অন্থথং নামাহ, তদ্ধেতি । তৎ- ত্রদ্ধ, 
তদ্বনং নাম--ততত্বাৎ ব্যাপ্রন্থাৎ, বননীবত্বাৎ ভদনাধ ধাৎ, ভদ্বশমিতি নামবৎ। 
তনোতেস্ত্যজি-যজি-তনিভ্যে। ডঠিপিতি উতিপ্রত্যয়ঃ | বনতেরকার2। তচ্চ 
তৎ বনঞ্চেতি তদ্ঘনমিতি | হেতি--প্রপিদ্ধম্‌ ॥ ৩ 

তথ্বনমিত্যুপাপকণ্। ফলমাহ, সয ইতি । সঃ--প্রপিদ্ধোহধিকারী, এত 
বন্ধ, এবং-তদ্বনমিত্যেবপকপেন, বেদ ; এনং_তদ্বনতজ্ঞানিনং, সর্বাণি ভূতানি 
অভিবাঞ্স্তি) সর্বাপেক্ষিতো ভব ভীভাথঃ। এবং প্রথা পুনরদ্দিণৎ পৃচ্ছত্যুমা" 
পতিঃ, উর্ণনিষদং ভে! জরহীতি। ভোঃ-_এন্সন্‌ 1, উপনিবদং সপ্রতিষ্ঠীং সারতনাং 
ব্রহীত্যপুচ্ছদিতি শেষঃ। কিমুপনিষত্গ্রতিপাগ্ধং পুচ্ছপি, উত উপনিষদ্ুৎপন্ন- 
বিগ্কায় অবস্থনিকারণং, কিংবা বিছ্ারাঃ কারণস্‌? ইতি হাদি বিকল্গ্য করে” 
'গোস্তিরমাহ, উত্তা। ত ইতি । ভে-তুড্যম্‌। ত্রাহ্মীং_ত্রক্মবিষয়াম। বাবোি-- 
অয়ংশরমূ তে, উপনিধদম্‌--উপনিষতস্বরূপমূ. অজম-_অবোচাম, ইতি বন্ধ 
চা ভিমবাজমূ) “অদ্দেতি হোবাচ (ইত্যাদিন। ন্দন্থনপোক্ডেন তত্র বক্তধ্যং 
্ি না ডাব । ত্বস্তৈ--তশ্তাঃ বরন্মবিষ্ঠায়াঃ১ তপে। দম; কক্ষ্ম চ প্রতিষ্ঠা 
?্‌ উপ: তবাডি। শা্রপব্যালোচনং বা। দম+-ইঞ্ছিয়নিগ্রহঃ কর্ম 


১ কেনোপনিষৎ। 


টি সা লিলি 
্কুবির্পাশ্রমোচিতং ক্রিগ্লাষ্ঠানম্‌' প্রতিষ্ঠা--প্রতিষ্ঠাহেতুঃ। তপ-আদিমৎসু বিস্তা 
প্রতিতিষ্ঠতীত্যর্থঃ | বেদা:--ধগ ছাঃ, তদনুকূলগ্রস্থাশ্চ । "শিক্ষা কল্পো ব্যাকারণং 
'নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষম্ ইতি ষড়গগরূপপব্বাঙ্গানি । সত্যং--মীমাংসা | আয় 
তনমৃ--উতপত্তিস্থানম্‌। তন্তা ইত্যনুষঙ্গঃ, বিগ্ভায়। ইত্যর্থঃ। এতদুপনিষুজ্‌, 
ক্তানিনঃ ফলমাহ, ষ ইতি । যং--অধিকারী, এতামুপনিষদং বেদ, স পাপ্মান- 
মপহত্য, অনন্তে-_দেশকালগুণাপবিচ্ছিরে, স্বর্গে স্বরূপভৃতসুখজ্ঞানাত্মকে, 
লোকে প্রকাশরূপে, জ্যেয়ে-_শেষ্ঠে, ব্রহ্গণীতি যোজ্যং, প্রতিতিষ্ঠতি গ্রতি- 
ভিষ্ঠতি--ছ্বিরুক্তিঃ সর্বাবধাঁরণার্থা ॥ ৪ ॥ 
ইতি চভুথঃ খণ্ড: ॥ ৪ ॥ 
অনন্তগুণপুর্ণায় দোষদুলায় বিষ্বে। 
নমঃ আ।প্রাণনাথাষ ভক্ঞাভীষ্টপ্রদায়িনে ॥ 
ইতি শ্রীবাঘবেন্দ্রযতিকৃত-ভলবক।লোপনিষৎখগ্ার্থ২ সম্পূর্ণঃ 
| ॥ ও হ্রীহবিঃ ও | % | 


০০০০০ 


ও তৎ সৎ পরসাতানে নঙগঃ। 


তলবকারোপনিধহ 
বা 


0 ত্নাঙ্পনিহ্য০িি। 





অন্বয়, অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও বক্তব্য | 





প্রথম খণ্ড । 


অন্বয়। 
[ বাঙ্গালা প্রতিশব্দ সহিত। ] 
মনঃ [মন] কেন [কাঁহা কতৃক ] প্রেষিতণ (সৎ) [প্রেরিত হইয়। ] 
ইষিভং (ইষ্ট, প্রতি ) [ইঞ্টের প্রতি ] পততি [ পঠিত হয়]? প্রথমঃ গ্রাণঃ 
[ প্রথম বা যুখা প্রাণ] কেন [কাহাকতৃক ] যুক্তঃ (সন্) [নিযুক্ত হইয়া] 
প্রৈতি [ প্রকুষ্টক্লপে গমন করে 11? (জনাঃ ) [জনগণ ] কেন ইযিতাঁম [ কীঁহা- 
কর্তৃক পরিচালিত ] ইমাং বাঁচং [ এই বাক্যকে ] বদপ্ঠি [বলে]? উ (-ভোঃ 
ব্রঙ্গন 1) [হেব্রক্গন!) কঃ দেবঃং [কোন্‌ দেবতা] চক্ষুঃশভ্রোত্রং [চক্ষু ও 
কর্ণকে ] ষুনক্কি [ নিযুক্ত করেন 1? ॥১॥ 
অন্ুবাঁদ । 
ব্রন্মন্‌! মন [সাধু অপাঁধু,ভাঁল মন্দ, কত কি ইচ্ছা 
করে, তাহার ইয়ভা নাই । কিন্তু] কীহাঁর পরিচালনায় [জে 
সেই] ইঈপ্দিত বিষয়ের দিকে পতিত হয় ? মুখ্যপ্রাণ[ ও] 
কীহার নিয়োগে [স্বকার্ধ্যের অভিমুখে ] অগ্রসর [ হইয়া 
সেই কার্ধ্য সম্পাদন করেন]? বাক্যকে কে পরিচালিত 


টি... ফেনোগনিধত . 
করিলে, [ জনগণ ] এই [ লৌকিক বা বৈদিক] বাক্য 
উচ্চারণে সমর্থ হয়? [আর ] কোন্‌ দেবতাশ্‌ ই বা] চক্ষু 
ও কর্ণকে [নিজ নিজ কার্য্যে] নিযুক্ত করেন ?॥ ১॥ 


ব্যাখ্যা ও বক্তব্য । 
তলবকাঁবোপনিষৎ বা কেনোপনিধৎ--সামবেদীঘ তলবকারশাখার অব্যর্থ 
বলিয়!, আমাদিশের আলোচ্য এই উপনিষদের একটি নাম তলবকাঁরোপনিষৎ, 
আর “কেন, এই পদে আরন্ত বলিস, আর একটি নাম কেনোপনিষত? | 
উপনিবৎ-উপ+নি+ সদ্‌+ক্ষিপ-উপনিবৎ। উপ+নি+সদ্ঃ ধাতু 
আর্থ অবসাঁদন | যাভা সংসাবেব অবসাঁদন কবে, যার সেবায় বা যাহার আলো” 
চনায় জীবের সংসাবনন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় যার, তাঙান নাম উপনিষৎ। ভগবত" 
পৃজ্যপাদ শ্রীমান্‌ শঙ্ষবাচার্ষা তদীধ বৃহদাবণাকভাধ্যের উপক্রমণিকায় লিখিয়া 
গিয়াছেন _ 
“সের়ং ভ্রঙ্গবিদ্যোপনিবচ্ছব্দ বাটা, ততপবাণা* গহেতোঃ অংলারস্তাত্যস্তাব- 
এ সাদনাৎ, উপ-নি পুন্বন্ত সদেস্তদথ্ব(২, তাদথ্যাদ্গ্রঞ্ধোপ্রাপনিষদ্ুচযতে |” 
বন্তত কায়মনোনাক্যে খিশি উপনিবৰদব সেবা করতে শিখিয়াছেন উল 
বাক্যের সত্যতা তাহাবই গ্রতীতিগোচব ভহয়ার্ডে। উপনিষদেব প্রতিপান্ঠ 
্রহ্মবস্ত, শ্রদ্ধানত্ঘতচিন্ভে উপনিষদেব অ(লোচনা বা সেবা করিতে কবিতে 
সেবকের হদরে বরক্গজ্ঞানেব উদব হয়, এক্সজ্ঞাপণাব নিকট সংসাবেষ প্রভাব বা 
আধিপত্য থাকিতে পারে না। 
অন্রভেদী হিমালয়, স্তুদূববিস্তাবী প্রান্তব, অনন্ত আকাশ, বিশাল সমুদ্র, 
প্রক্কতির এই সকণ প্রকাণ্ড দৃগ্ঠেব দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, কৰি বা ভাবুকের 
ইদয়দর্পণে থে মহাভাবের ছায়। পতিত হয়,-যে সণসাধেব অতীত--জগদ্েরং 
আভীত অলৌকিক বস্ত্র প্রতিকৃতি প্রতিফলিত হ, আর তখনই যেমন সে 
কবি ব! ভাবুকের হৃদয় হইতে সংসাবের দুবস্ত মু্তি অনেক ;দুরে উল্যা 
যায়, উপনিষদের অক্ষরপংক্কির মধ্যে নিমগ্ন হইবার জন্ত যত্্বান্‌ হলেও, 
সেইরূপ কি-এক মহাভাবেব আভান সাধকেব উপলব্িগোচর হ্ইন্কে বে 
আর সেই সঙ্গে তাহার সংসারের সাধ শিথিল হইয়া যায়। এ আনান 








কিছু নহে, এ আভা সেই ব্রহ্মবস্ধর--ধাহাঁকে পাইলে আর 'কাহাকেও 
পাইবার ইচ্ছা হয় না, ,বাহাকে জানিলে আর কিছুই জানিবাঁর থাকে না, আর 
ধাহার সুখ আশ্বাদন করিলে আর কাহাঁকেও সুখের বলিয়া মনে হয় না ১ 
“যল্লাভাগ্নাপরো লাভো বংস্থখান্নাপরং স্ুখম্‌। 
যজ্ক্রানার়াপরং জ্ঞানং তদ্ব্রন্মে ত্য বধারয়েৎ ॥৮ 
ভূখণ্ডের অপবাপব বিভাগে এ পধ্যন্ত যেসকল মৌলিক দর্শনগ্রস্থ গরচারিত 
হইয়াছে, ভারতের অতিপ্রাচীন এই উপনিষদের সহিত তাহাদিগের তুলন। 
করিনা দেখিলে, সেই দকল দর্শন, মপ্ঠাতুমার্ডণ্ডের জলন্ত জ্যোতির নিকট 
খগ্যোতিকাঁর ক্ষীণদীপ্তির গ্াষ প্রতীয়মান হইবে । দে সকল দর্শন তোমার 
জীবনে মরণে শান্তিদানে সমথ নহে, কিন্ত উপনিষতৎ তোমার জীবনে মরণে 
শান্তিদান কবিবে। 
কেনোপনিব্দের দেণতা, খুষি ও ছন্দঃ | 
কোন মন্ধের বিশিয়োগকালে লেই মন্ধের দেবত।, খবি ও ছন্দঃ প্রভৃতির 
উল্লেখ আবশ্যক । যে উদ্দেপ্তে যে মন্ধের বিনিয়োগ, দেবভাদির উদ্দেশ বা 
নামোল্লেখ বাতিবেকে, সেই মন্ত্র সেই উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয় না। * এই 
কাবণে টাকাকাধ এবাঘনেন্্র যতি খন বে উপনিষন্মন্ত্রেব ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন, তখন তিনি স্বাধ গুক ও অভাইবদেবতার স্ররণনতিরূপ মঙ্গলাচরণের 
পরেই, সব্পথমে মে উপনিবদেব দেবতা, খধি ও ছন্দের উল্লেথ করিয়াছেন । 
ঘিনি ঘে মন্ত্রে অবিষ্টাতা, অগন। বিনি যে মন্ত্রের প্রধান প্রতিপান্ত, তিনি 
সেই মন্ত্রের দেবতা | সর্ষেশ্ববেব প্রেবণ।বশে ধাহাদিগের জদয় হইতে যে মন্ত্রের 
আবিাব, ধাহাবা যে মন্বের দ্রষ্টা বা আদি প্রণর্তক, তাহারা মেই মন্ত্রের 
খধি। আর ভাঁববখিশেব বা উচ্ছ্াসবিশেষ অভিব্যন্ত কবিধাব অভি প্রায়ে অক্ষরা- 
রলী বা মাত্রাপমুহের যে এক একটি বোঁজনাবিশেষ, দেই এক একটি যোজনা 
বিশেষই এক একটি ছন্দঃ | 


স্পট 





* আমবেদীয সন্ধ্যাবিধিব “গুকাবস্ত ব্রহ্গপবির্গারত্রীচ্ছন্দোহপ্রির্দেবত। সর্ব 
কর্মারস্ডে বিনিয়োগ” ইত্যাদি স্থলের টাকার, উক্ত বিষয়ে যথেই গ্রমাণ- 
এ উদ্ধত আঁছে। 


১৬. (কেনেপিমিরং রা 





একদা ভগবান্‌ | ভবানীপতি,  সর্লোকপিতামহ বদ্মার নিকটে যে একটি 
প্রশ্ন উত্থাপন করেন, আর ভগবান্‌ ব্রহ্ম! তাহার পেই প্রশ্সের যে উত্তর প্রদান, 
করেন, সেই প্রশ্ন ও সেই উত্তর-_সেই শিবধিরিকিসংবাদই, এই কেনোপ- 
নিষৎ। সুতরাং সেই শিব ও বিরিঞি, উভয়ে এই উপনিষন্মস্ত্ে খষি। কেন 

|, তাহাদিগেরই হৃদয় হইতে ইহার আবির্ভাব,--তীাহারাই রা টা ও 
নিস | 

এক্ষণে জিজ্ঞান্ত, ইহার দেবতা কে ?-- ইহার দেবতা বিষণ । কারণ, এই 
কেনোপনিষদে ব্রহ্মশবের পুনঃপুনঃ উল্লেখ বা আবৃত্তি সহকারে ধাহার স্বরূপ- 
তত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তিনি বিষ্কুবিষুণ ভিন্ন অন্ত কেহ নহেন। যেহেতু 
সর্বনিয়ন্তা ও সর্বেশ্বর বিষুতেই ব্রন্গমশন্দের দুটি । 

শব্দের বৃত্তি তিন প্রকার ১ মুখ্যবৃত্তি, লক্ষণা বৃত্তি ও গৌণী বৃত্তি। মুখ্য, 
বৃত্তি আবাক্গ ছুইপ্রকার $--দ্ধটিবৃন্তি ও যোগবৃন্তি । * তন্মধ্ে দ্বটিবৃত্তিরই 
সর্বাধিক প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ।1 যে ধুত্তি, প্রক্কতিপ্রত্যযযোগে 
শব্দের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তাঁহার কোনকপ অপেক্গা না করিয়া, উহার অনাদি- 
পরম্পরাগত অর্থকে উপস্থাপিত করে, তাহার নাম রূট়িবুন্তি | £ 

এক্ষণে ঘদ্দি বল, ব্রহ্মশবের রূটিবৃত্তি বিষ্ণু ভিন্ন হিরণ্যগর্ভ ও প্রক্কৃতি 
প্রভৃতি অন্যান্য অর্থও ত উপস্থাপিত করিয়া থাকে, অতএব হিরণাগর্ভ ও 
প্রকৃতি প্রভৃতিও ত উহার রূটিসিদ্ধ অর্থ? ইহার উত্তর এই ষে, ওই সকল অর্থ 





পলিপ ট১০--শি উপল পিণাচাপাসসিপাপাপতপ 


“সপ? পপকপ্পপারার 


* তত্র তাবন্ুখ্য-লক্ষণ গুণ-ভেদেন ত্রিধা শব্দবৃত্তিঃ । মুখ্যাঁপি রচিযোগ- 
ভেদদেন দ্বিধা । ্‌ 
শ্ীমদ্ভাগবত, ১০ | ৮৭1১ শ্লোকের শ্রীধরশ্বামিক্কত- টীকা । 
..+ তত্র টেরেব মুখ্যন্বাৎ। 
রহ্স্থাত্র, ১১1১ স্থত্রের মধ্বভাষ্যের জয়তীর্৫ঘকৃত্র-টাকা |, ূ 
তত্র টিং নাষ প্রকৃতি প্রত্যকরহিতার্থতে সতি অনাদিপরষ্পরাগততবমূ। 1 
শরমদ্ভাগবত, ১০৮৭১ শ্লোকের ০ টাকার দীপিকা! 
দীপন । 


৩ম ভাগ । ] পৌষ, ১৩৪৬ | [ ৯ম মংখ্যা। 






টা 
/” 7 


7 এ 
[ শ/ মাক পত্র 
উকুষ্চণন আখোপাধ্য এসএ এল, ৪ পাঁঞ্জত ভরশ্তামলাল গোস্বামী 
(৮5 সম্পাদিত । 
১২৬২ ন$গভিদ বাড়। টা, কলিকাতা, হইনে 
ভ্রীতদেঈম্ীথ দত্ত কর্ভৃক প্রকাশিত । 


বিষয় লেখকগণ পরান 
» | জীবনান্ির পরে “নুক্ত হীরেননাদ দক এম, এবি এ্রল ২৫৭ 
২। উপাদান আন্ক্ষ বষ্টদূন হৃুধোপা 0য় এস, এ, বি এল ১৬৪ 
১1 যোঁগনম্বন্ষে। ডিকত কথ হসুক্ষ অধোরনাদ দও (গক্কাশুক) ২৭১ 
&] পৌরাপিক কথ! মুক্ত পূর্ণেন্দনাপায়ণ সিংহ এম্‌, এ, বি এল ২৭৫ 
৫] পরিণাম হস 9 নেন্দ্রনাথ শুটাচাধ্য ২৭৯ 
৬। জ্রীমত্ভপ্িদান ঠাকুর হম গীনগেন্দরনালা দাপী (ম্ুস্যোফী) ২৮ 
৭1 রোগসঞ্চালন ডানার আমু ক্ষারে।দ পা চট্ট োপধ্যাজ ৯৮৪ 
৮1 উত্তরাখ এ ৪ ও ৪ ৫ ২৮৬ 


“পস্থার” ধাধিক মুলা কলিকাভার ১২ টাক -ফঃস্বলে ভাবমাশল সমেত ১৭০ 
আঅতিবিঞ শান গ্রন্থ ১ ফ্মার ভগ মলির 5 চারি আনা অধিক লাগে । 
লগ মুগ 9* 0৮ আনা মার । 
বদি সপপাশীশিপীীপি পাশ এহন, ক) ৯, ভুলা নি, জহ ৪, এ 2 
1১1111701২5 76651 1), 517. (011 ঠাটাসাটা 
ঢ1:12,11-1) ০২৭,177 71775171017 2 81) ৮6917 ১0115 


557 






8 এবিকাতীয নী অধ নাধিক 0১১ আর চাহ বে 
৮ সমেত ১%* আঠার আন! মাত । প্রর্তি সি নগদ মুল্য শি্ছিই 
কুন মার! অগ্রিম মুল্য না! পাইলে পন্থ। পাঠান হয় ন। শান্ত গ্রন্থ ১ ৭ 
আঅভিদ্িক্ক মাহার! লইবেন--সর্কর ।* চারি আনা অধিক লাগিবে। 

541 টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে 
ধংবাদ ও মাদিকপঞআ্রাি নিষ্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ট্ট্যাম্প 
পাঠাইলে টাকায় /* আনা কমিশন লাগিবে। 

৩। বাহার! গ্রাহক হইতে ইচ্ছ। করিবেন, তাহাবা অনুগ্রচ করিয়। নাম্‌ 
ও ঠিকানা পরে, পোরষ্টকাডে অথব! মণি অর্ডারের কুপনে পরিষ্বার করিস 
লিথিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন | 
১২০২ নং মস্জিদ্বাড়ী স্াট, ॥ প্রীঅঘেোর নাম দত্ত । 

বরিকাতা। $ প্রবাখক। 

১| এখন হহঠে যে মাপের পগজ্গা” দেই মালের মপো লেন সমস প্রকা 
শিত হইবে! বন্ধপি কেহ পরের মাপের ১হয়ের মলো একা না পান তাহ! 
হইল আমাদিগকে জ্ঞানাইবেন। তাহার পর আব আমবা দাদী থাকিব না। 

২। গ্রবদ্ধ মনোনীত না হইলে আমরা কেবত দিতে বাধ্য নছি। 

৩। পত্রিকা শা পইলে অথবা পথিক! পাপ সঙ্গন্ধ কোন প্রকার 
গোলযোগ ঘটিলে আমাকে কন্থ। প্রকাশককে পত্র বিষ জান [াইবেন। 

ভ॥শরতচন্দ্র দেব ।--কার্যাধাঙ্গ | ১২০২ নৎ মসন্দিওডা ১ ট, কলিকাভ|। 

পন্থায় বিড্ঞ।পন প্রকাশের নিম । 

দপন্থ।য়” বিজ্ঞাপন গ্রকাশ বৰিতে হইলে প্রতি পৃষ্টায় ৩২ ঠিন টাঁকিঠি অর্দ 
পৃষ্ঠায় ২২ ই টাকা এবং সিকি পুহায় ১।* এক টাকা চারি আনা ল।গিবে 
জধিক দ্রিনেক অথথ! বরাবরে জগ্ত ভইলে পত লিখিলে জগবধা আমের 
কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্থ বন্দেব্স্থ হই থাকে । 

ঈংরাঁজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পায় ৪২ টাকা, অন্ধ পৃষ্ঠার ২1৬ 
টাকা এবং পিক পৃষ্ঠায় ১1* টাক! লাগি. 

শ্ীললিতমোহন মলিক । ত্ীশবত্চন্জর দেব। 

কাযাধাক্ষ--িজ্ঞ।পন বিভাগ্‌। কার্যাধ্যক্ষ-নধারণ বিভাগ । 

সহকারী বাধ্যাধ্ক্ষ--জীমহেশ্চন্দ্র দাস 
২* নং লালবাজ!র ট্রাট, কলিকা1। ১২*1২ নং মস্জিদ্বাড়ী গ্রীট, কলিকাতা 
এজেণ্ট-_শ্রীজ্ঞানেক্্রচন্দ্র ঘোষ ২১ নং সুখিয়া ৯ ট, 


বিজ্ঞাপন । 
পওতবর শ্রীধুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত 
সনত্স্থজাতীয় অধ্যাত্বশাস্ত্ব ।-_মূলা ১২ এক টাকা। 
ইহ! শঙ্কর ভাব্য ও বঙ্গানুবাদ মহ মুদ্রিত হইয়াছে। 
গুরুশাত্ 1-মুল্া ॥০* দশ আন! । 
ক্লিকতা। বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে, সস্কত গ্রেস ভিপজীটারীছে 
৯২০1২ নং মস্িদ্বাড়ী হ্রীট, অধ্যাস্বগ্রস্থাবলী গ্রচারু কার্যালয়ে গ্রাথব্য 84 


বিশেষ বিজ্ঞাপন। 
ঠিকানা পরিবর্তন । 


পস্থা' কার্য্যালয় ৩৯১ মস্জিদ্বাড়ী ট্লীট, হইতে ১২০1২ 
মন্জিদ্বাড়ী প্রীটে পরিবর্তন কর। হইল। 


সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ | 


দিন দিন পশ্ার কাধ্য বৃদ্ধি হওয়ার ও কার্ধ্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত 
শঁরচ্চন্দ্র দেবের শারিরীক অন্রশ্থতা নিবদ্গন জ্রীবুক্ত মহেশ্চন্দ্ 
দাসকে সহকারী কাব্যধ্যক্ষ জূপে নিযুক্ত করা হইল । 

নবিনয় শিবেদন। 

পন্থার গ্রায় অধিকাংশই গ্রাহক নহৌদন্নগণ বার্ষিক মূল্য 
দানে বাধিত করিয়াঁছেন, কিন্তু অগ্যাবপি ধাহার। পন্থার বার্ষিক 
মূল্য পাঠাইয়া দেন নাই, তাহার! অনুগ্রহ পূর্বক তৎপর মূল্য 
পাঠাইয়। দিয়া বাপিত করিবেন। যাহার বার্ধিক মুল্য অতি 
যসাঁমান্য ইহা আদায়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে লজ্জা বোঁধ 
করি। আঁশ! করি ভবিঘ্ততে আম(দিগকে এজপ বিজ্ঞাপন 
দিতে হইবে না। 

উপনিষদ । 


যে সমস্ত গ্রাহকগণ উপনিষ্দ সহ পন্থা লইয়া থাকেন 
তীহারা বর মধ্যে অর্থাৎ ১৬ টী চেত্র মধ্যে বার ফর্ম 
উপনিষদূ পাইবেন। যদি কোন নাসে উপনিষদ্‌ সহ পন্থা 
1ন পান, তাহা হইলে আম'দিগকে পত্র লিখিবার আবশ্যক 
নাই। 





পণ্ডিতবর শ্রীবলাইচাদ গোস্বামী গ্রতুপা্ 
ও বাগ্সিবর শ্ীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদদিত। 


শ্রীপগোশ্বামি বঠিত মূল, তম বপদেব বিস্তাভীষণ বিরচিত টাকা, শান্তি- 
গুরনিবানী শীনদনগখোপাল গোন্দামি জভুপাদ কৃত বঙ্গাকুবাদ ও তাৎপর্য ব্যাথা? 
এবং হ্ৃবিস্থাভ সুচীপত্রাপি সম্ঘলিত। গ্ররাধা কৃষ্ণের প্রক্কত তত্ব ও ভগবানের 
বহুবিধ অবতাব গ্রাভৃতির গৃঢরহস্ত এই গ্রন্থেই জানিতে পার! যার়। বৈষ্ণবধন্মের 
মন্দ জানিতে হইপে, সব্বাঞ্ডে এই গ্রন্থই পড়িতে হয। এই গ্রন্থ পাঠ না করিলে, 
শ্ীমপ্তাগবত ও শ্ীচৈতন্যণবিতাবুত প্রভৃতি কোন বৈষ্ঞবসিধান্তগ্রন্থেবই ষথার্থ 
ভাব হুদয়নম কর! যায় না। সোণার জলে সুন্দর বিলাতী বাধাই। মুল্য ২০। 





জ্রীচৈতন্যভাগবত। 
বাগ্মিবর শীমতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রতূপাদ-সম্পীদিত। 


মহান্থভব-বুন্নাবনদ্রাঁস বিরচিত উক্ত গ্রন্থখানণি আড়াইশ বৎসরেরও অধিক 
দিনের পুরাতন পুথি মিলাইযা বিবিধ পাঠান্তর, সংস্কত গশ্লোকসমূহের টীকা, 
বঙ্গানুবাদ এবং সবিস্তৃত সুচীপত্রের সহিত উত্তম কাগজে ও নৃভন বড় অক্ষরে 
বিশুদ্ধর্ূপে মুদ্রিষ্ভ হইয়াছে । পরাবাঁশেব ভাবব্যাখ্যা, প্রাচীন ও অগ্রচলিত 
শবনমৃ্ধের সংক্ষিপ্ত অভিধান এসং গ্ররকাঁরের জীবনী প্রভৃতি পবিশিষ্ট-গ্রন্থে 
মুদ্রিত হইতেছে। এখন ধাহারা ক্রয় কর্তন, তাহাবা পৰিশিষ্ট গ্রন্থ বিনা- 
মুল্যেই পাইবেন। বাঁঞ্জারে এখন মে সকল “উচৈতগ্য ভাগবত” অল্মূল্যে 
পাওয়। যায় _-সম্পাদকগণের দািত্ববেধ না থাকায় এৰং প্রাচীন বাঙ্গাল! 
াষাম অনভিজ্ঞ নিবন্ধন, তাঁহাতে ষে কত শ্বকপোল করিত ও সিদ্ধাস্ত- 
বিরুদ্ধ পাঠ সরিবেশিত হইয়াছে এবং তাহাতে সমগ্র বৈষ্চবমমাজের যে কতদূর 
অপকার সাধিত হইযাঁছে, তাহ! এই গ্রন্থ দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন । 
এই মহাগ্রস্থেব এক্সপ সংস্করণ আর হয নাই। এখন মূল্য__রাজসংস্করণ ২০) 
গাহস্থা সংস্করণ ১০ | গবে মুল্য বৃদ্ধি হইবে, ভাকে লইলে মাশুল ।৮%০। 


শ্রীমাণিক চাদ গোস্বানী | 
৩৯ ১ নং পিম্লা স্্ীট, ভ্ী্ীমহা গ্রভুর শ্রীমলাির; কলিকাস্তা। 


* মহৎ অনুষ্ঠান! বিরাট আয়োজন || _ 
মহাকবিকালিদাসেরগ্রন্থাবল' 


কেনা জানেন যে মহাকবি কালিদাসের গ্রগ্থাবলীর কেবল অনুবাদ পাঠে 
কাব্যের প্রকৃত রসাশ্বাদন হয় না, অনুবাদ পাঠ করা আর উহা না করা, একই 
কথা। তজ্জন্ত অগ্রে বঙ্গাক্ষরে মুল, তনিন্ে প্রত্যেক শ্লোকের অন্বয় ও মলিনাখ 
কৃত টাকা, তৎপরে বিশুদ্ধ মাঙ্জিত বঙ্গভাষাষ অনুবাদ সন্গিবেশিত্ত করিয়া গ্রস্থা- 
বলীকে সর্ধাঙ্গহুন্দর করিতে চেষ্টার ক্র কর। হয় নাই । কাগজ ও ছাপা উতর 


১৩ খানি গ্রন্থের নাম যথা 
রঘুবংশ, শকুন্তলা, কুমারসন্তব, মেঘদুত, খাতুসংহা্ি, 

নলোদয়, পুম্পৰাণবিলাঁপ, মাঁলবিকাগ্রিমিত্র, বিব্রমৌর্বশী, 
দবাত্রিংশৎপুভ্তলিকা, শ্রুতবোধ, শূঙ্গারতিলক, শৃঙ্গাররসাষ্ট ক; 

সমগ্র গ্রন্তাবলীর আকার বৃহ্ৃৎ ডিমাই ৮ পেজি, সন্ধশুদ্ধ ৩০৭২ পৃষ্ঠা । 

মুদ্রণকাণীন সমগ্র গ্রস্থাবলীর মূল্য ১৬২ টাকা ছিল, তাহাই বথেষ্ট সুজত্ত। 
এখন আবার তিন্মাসের জন্ত সমগ্র এবানলীর মূল্য ৬২ ছয় টাক মাত্র ধাঁধ্য 
কর! হুইল! ভাকষাশুল ১২ এক টাকা ।  নবরত কাব্যাশয়াধাঙ্চ 

হরিদাস নন্দন, ১৩৩ নং মস্জিদ্বাড়ী গ্ট, কলিকাতা । 


৮৮২ টি শাীশীপিস্পাটিা শিস িশিপপলা প্প্পাপিিজজপী 1 


শত অনুরোধ একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন ! 


একশিরা প্রভৃতির অব্যর্থ মাছুলি। 
আমার এই ওঁষধ পার্ধত্য গ্রন্নেশ হইতে অনেক পরিএমে আনিত্ব। ইহা 

একশির।, শিরোপিড়া, শ্লীপদ এবং গলাফুল! প্রভৃতিতে ব্যবহার করিলে দৈব- 
শক্তির হ্যায় কাঁধ করে। যাহারা একশিরা ব্যামতে বহুদিন যাবৎ কৃষ্ট 
পাইতেছেন, এবং অন্দিন হইল হুইরাছে, জগাবন্তা পূর্ণিমাতে বৃদ্ধি হইয়া 
জর হয়, এই মাদুলী ধারণ করিলে অক্ষি শীঘ্রই সমস্ত মন্ত্রণা হইসে মুক্তিলাত 
করিতে পারেন । এমন কি অনেক সমগ্র প্রস্থতিরা স্থতিৰা নহে শরীরে জল 
সঞ্চার হইয়া কষ্ট পান; এই মাছুলী ঘালণে সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য হইতে দেখা 
যায়। উপকার না হঈলে মুল্য ফেরত দেওয়া হয়। বিশেষ নিয়ম মাছুলীর সঙ্গে 
নিয়মাবলীতে দ্রষ্টব্য । মুল্য 1/১৭ ভিঃ পিঃ।* আন! ফোট ॥/১৭ আনা মাজ। 

সেখ ভ্জনাবআলি।--সাঁং দপ্ডরীপাড়া, মিজ্জাপুর ) কলিকাতা । 


ল্ুধাসিম্ধু প্রেসডিপজিটারি । 
৯৮৩ অপার চিৎপুররোড । 
এখা;ন প্রায় সব্বগ্রকার হিল্ুধর্ঘ গ্রন্থ পাওয়। যায়| মকঃন্বলের অগ্ডাব 
সহকারে রারাহ করিয়া থাকি | মুল্য সম্ভবপর স্থলভ । 
ভ্ীগোবিন্দলাল দাল। 








যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই তৈল 
ব্যবহারে অবশ্ত উপকার পাইস্ডে 
। পারেন, সেই অভিপ্রান্ধে (একান্ত 
উপকারক ও বিবিধ হ্তুগন্ধি পদাথসমন্টি 
দ্বারা এই “্নন্দন-কুক্জম” তৈল প্রস্তুত 
করিয়া, বহুদিন হইতে ইহার ভপকা- 
রিতা পরীক্ষা করিতেছিলাম। বহুস্থলে 
৷ নিঃসন্দেহরূপে পরাক্ষা জানিতে পারি- 
য়াছি যে এই তৈল কেশের অকাল 
পক], কেশক্ষ় (চুল উঠিনা যাওয়া), 
টক পড়া, কেশভূমির স্ব্টন অর্থাৎ 
চুলের গোড়ার চামড়া ফাঁট। ফাটা হইম! 
খু উঠা, কেশবদ্র, কেশের পিঙ্গল- 
[ বর্ণতা ভাথাৎ কেশ কট হওদা। এবং 
এ মস্তকঘূর্ণন, মীথ| দপ, দ্প, ঝন্‌ ঝন্‌ 
সি করা, কা ভোৌ ডৌ। করা, মন হু ছু 
কর! মনের অস্থিরতা, সর্দাণ। উৎকট চিন্তা, অনিদ্রা, মনের ভ্রান্তি, মুঙ্ছ মন্ততা 
ও হস্তপৰতলের জালা প্রভাত বাতপিন্ত জনিত কল প্রকার রোগের আপ্ত 
উপকারক। নিশেবতঃ ইহা ব্যবহারে অন্ন মধ্যেই কেশ ঘন, চিক্ষণ, কৃষ্ণবর্ণ 
ও সুদীর্ঘ হইয়া থাকে । 
একখিশি তৈলের মূল্য ১২ একটাকা! মাশুলাদি।%* ছয়আনা। এক গন 
১০২ দশটাক1 ) অদ্ধ ভজন ৫1” সাড়ে পাঁচ টাক মাশুল স্বত্ত্। 


রৃতি-রপ্তীন। 


ব্হুকাঁলব্যাপী বহুপবীক্ষার পরীক্ষিত, বঙ্দেশের বহু বু নর নারীর নিকট 
সপনিচিত এবং অব্যর্থ ফলপ্রদ এই “র্তি-রপ্রন্” নামক ওষধ রসায়ন ও বাজী 
করণ কার্যে যেমন অদ্বিতীয়, তেমন ধাডুক্ষাণ, ধ্বজভদ্গ, শুক্রক্ষয়, রজহক্ষয়, 
গুক্রদুষ্টি বা রজোদোষ গ্রভৃতি পাড়ার আশু প্রতিকারক। ধাতুর তারল্য, জননে- 
ক্্রিয়ের শৈথিল্য, শীঘ্র শীন্ রেত্তক্থলন, প্রভৃতিতে একসপ্তাহমাত্র “রুতি-রঞ্জন” 
ব্যবহার করিলে প্রচুর ফল দেখিতে পাওয়া যায়। গুক্রতারল্য জন্ত ধাহার! 
সন্তানের সুখদর্শনে বঞ্চিত হইয়াছেন, এই পুষ্টিবদ্ধক রসায়ন সেবনে তাঁহার! নেই 
গুক্রতারল্য হইতে অব্যাহতি পাঁহয়। গুত্রমুখদর্শনে সমর্থ হইতে পাঁবিবেন। 

সুল্য ২২ ছুইটা কা, ডাকমাশুলাদি 1%০ ভাঁনা। 


এচ্‌, ডি, নন্দন এড কৌং। 
১৩৩ নং মস্জিদ্হা়ী ইট, দর্জি্পাড়। ) কলিকাতা! 
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মী ল্যন, ভিন ঞসন্বে। 


পা, এপ 


(৭ম সংখ্যার ১৯৯ পৃষ্ঠার পর হুইতে ) 
(২) 
| কু ষখন ফাধন মন্দিরের চূড়ায় জীবনুক্তির স্গিগ্ধ লোকে 
রঃ নন; তখন তাহার নয়নের সনুখে ছুইমুখে ছুইটী পথ প্রবা! 
[একটা নির্বাণের পখ,সার একট ফেবার গথ। ঢ9991 
গ্রন্থে! এছুই পথের যে স্থন্দর নির্দেশ আছে, ৯৮১১৬ 
তল কুন সিহাঠ 
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ছে মহিমায় আপনাকে মণ্ডিত করেন, তিনি জীবের উদ্ধার সাধনে 
হায় হইতে পারেন না। হায়! ব্যটির না ক্ষ লি উৎসন্ধ হইবে ? একেনু 
কলাণের জন্য কি সমগ্র মানবের কল্যাণ নিরুদ্ধ থাকবে? এছ নির্বাণের 
পথ আধ্যাগ্িক স্বার্থপর ভার পথ; উহ অনাবৃত (সাধারণ ) পস্থা । রহস্ত পথের 
পথিক বোধি-সত্বগণ, পরম কাক্ণিক বুদ্ধগণ, এই পথ পরিহার করেন। জীবের 
হিতার্থে দেহ বহন করা৷ প্রথম সোপান। ছয্ম পারমিতা আয়ত্ত কর দ্বিতীঙক 
সোপাঁন। যিনি নিশ্মীণকায়ের দীনবেশে বিভৃষিত হন, তাহাকে জীবের পরি- 
ত্রাণের জন্ত আপনার অনন্ত স্ুথ ধিসজ্জন দিতে হয়। নির্বাণের ভূমাননের 
অধিকারী ভইয়া সে আনন্দ পরিব্জ্জন করা _ঈ্হাই এই পথের সর্বোচ্চ শেষ 
গোপান। সেবার পথে ইহার উপর আর নাই । ইহাই জীবের হিতার্ধে আত্বোথ 
সর্গকারী সর্বসিদ বুদ্ধগণের মনোনীত রইস্তপথ 1” 
ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে নির্ধাণের পথ অনন্তর সুখময় । সে 
পথের পথিককে জরা জন্ম মৃত্রাগ্রস্ত নশ্বর সংসারে আর পদার্পণ করিতে হয়না! । 
তিনি জগতের দুঃখ দহনের অতীত হুইয়। কর্ধুচক্রে নিপীড়িত জীবমগ্ডলীর 
সংস্পর্শ হারাইরা, একাস্তে নিশ্চিন্তে ভূমানন্দ অনুভব করেন। কিন্তু িনি 
সেৰার পথের পথিক, ধিনি জীবের হিতব্রত উদযাপন করিতে উদ্যত, যিনি 
সংসারের ছুর্ভর ছুঃখভার নিজ সন্ধে বহন করিতে প্রস্তুত, ঘিনি হদয়ব্যাগ 
কণার বশে অসংখ্য জীবের ছুঃখের তুলনায় নিজের ক্ষুদ্রন্থথ তুচ্ছ করিতে বদ্ধ 
পরিকর, তাহাকে পুনঃ পুনঃ সংসারে গতা'গতি করিবার জন্য দেহবন্ধ স্বীকাং 
করিতে হয়। আর জীবকে নান! ছঃখের অঙ্কুশ তাড়নায় নিপীড়িত দেখিয় 
করুণারসে আর্র হইতে হন্স । তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে বত দিন একট 
জীবও সংসারজালে নিবদ্ধ থাকিবে, তত দিন আমি নির্বাণের সখ তুঙ্ছ করিব, 
হত দিন জগতে একটা প্রাণীরও উঞ্চশ্বান প্রবাহিত হইবে, একটা জীবেরং 
গু্ষনেত্রে অশ্রবারি বিগলিত হইবে, তত দিন আমি মহিমামগ্ডিত মুক্তিপথের 
গথিক হইব না। | 
_. এই ছুই পথের কোন্টী শ্রেষ্ঠতর তাহার বিচার করিবার শক্তি সাঁধার' 
জীবের নাই। তবে হৃহা বলা যাইতে পারে যে, জীবগণ যে সংসার পথে অর 
থের সয় পথন্রাপ্ত২ইতেছে না, তাহারা যেঙরধারের স্তায় শিশিত সাধ, 


১৩৯৬ | | জীবন্মুক্তির পরে। ২৫৭ 


পথে বিপন্ন হইতেছেনা, ইহা পেবার পথের পথিক, জীবের হিভত্রথারী, পরম- 
কারুণিক জীবন্মুক্ত মহাক্বাগণের কূপারই ফল । অতএব, অস্ততঃ, শ্বার্থাহুরোধে 
আমাদের পক্ষে যে এই সেবার পথই শ্রেষ্ঠতর বোধ হইবে, তাহা কিছু বিচিত্র 
নয়। 
বৌদ্ধধর্দ্দে এই সেবার পথ বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হইয়াছে । সাঁধক যাহাতে 
পিদ্ধির প্রাক্কালে নির্ধাণেৰ পখ পরিহাব করিয়া এই সেবার পথ গ্রহণ করেন, 
তজ্জন্য সবিশেষ যত দেখা যাঁর । বৌদ্ধমতে নির্বাণী বুদ্ধদিগকে “প্রত্যেক বুদ্ধ 
বলা হয়। "প্রত্যেক বুদ্ধ” নিন্দাাচক শব । ধাহারা জীবের ছুঃখে উদাসীন 
হইয়া আপন নির্াণস্থথে নিমগ্ন থাকেন স্টাহাদিগকে প্রত্যেক বুদ্ধ” বলে। 
ধম্পদ? প্রত্তৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে এ কথাঁর অনেক প্রমাণ সংগ্রহ কবা যাইতে 
পারে। কিন্তু তাহা এস্খলে নিশ্রয়োন । 1২প্ধন্মে এ ভাব যে একেবারেই নাই, 
তাহা নহে । তবে ততটা পবিস্ফুট নহে ১ ষেন ঢাপ। পড়িয়া আছে। কোন কোন 
হিন্দু দার্শনিকের মতে একজন জীবও বন্ধ থাকিন্তে কাহারই মুক্তি হইতে 
পাবে না! তাহারা বলেন যে জগতের আছি হইতে এপর্যন্ত একজনও সুস্ত 
হন নাই ; জনক, শুকদেবও নহেন। তাহাদিগকে ও বদ জীবগণের অনুরোধে 
অপেক্ষা করিতে হইতেছে । কারণ আত্মা ধখন এক অথগ্ড বস্তু, তখন তাহার 
কোন অংশে একটু মায়ার দ।গ থাঁকিতে কেহই ঘুক্তনামের যোগ্য হইতে পরে 
না। যখন মায়ার দাগ একেবারে মুছ্যা' যাইবে, অবিদ্তার আবরণ একেবারে 
অপসারিত হইবে, তখনই জীবনুক্ত জীব মুক্রনামের অধিকারী হইবে। এক 
ব্যক্তিও বদ্ধ থাকিতে এবপ যুক্তির সম্ভাবনা কো'ধায ? দেহের একাংশ রোগ- 
গ্রস্ত থাকিলে তাহাকে কি সুস্থ বলা বায়? 
কিন্তু একথা আমি বণিতে বাঁধ্য যে, আধুনিক হিন্দুপর্থে মুক্তির উপরই সবি- 
শেষ ঝৌক দেখ! যাঁর । এইবপ মুক্তির ইচ্ছা আধ্যাখ্িক স্বার্পরতার নামান্তর । 
স্বধর্্মনির্ত স্বর্গীয় ভূদেবচন্ত্র মুখোপাধ্যায় তাহার সামাজিক প্রবন্ধে একথা 
ত্বীকাঁর করিয়াছেন । তাহার মত সুক্মদর্শীর নজীর পাইযা আমি এ কথা বলিতে 
সাহস করিতেছি । ভূদেব বাবু এইবপ পিখিবাঁছেন--“তখন । পুর্নকালে ) এক 
জীববাদ এবং এস মৃক্তিতেই সকলের মুক্তি, সুতরাং সকলের মুক্তির পথ 
টা হইলে কোন, এ নেহও মুক্তি হইতে পারে না, এই বিশ্বাসও দৃঢ়ৃতর 


২৬০ পঙ্থা। [ পৌধ। 
ছিল। কিন্ত ক্রমে রী মতবাদ দুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে এবং জানযোগী পুরুষে” 
ক্বাও ইদানীং যেযাহার আপন আপন আত্মার নিঃশ্রেয়স সাধনে বানি হই 
পারলৌকিক স্বার্থপরতা দোষে দুষিত হইতেছেন |” 
এমন কি শ্রীশঙ্করাচার্ধ্য, ঘিনি একরূপ আধুনিক কালে বি প্রবর্তক, 
সেই তত্বদৃষ্টি সম্পন্ন বেদাস্তাচাধ্যও এই ছুই পথের (নির্বাণের পথ ও সেবার 
পথের ) উল্লেখ না করিয়া সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্গজ্ঞানের প্রভেদ করিয়াছেন (ব্রহ্ম 
সুত্র, ৪র্থ পাদ, ৪র্থ অধ্যায়।) তিনি মুক্তিকে পব্রদ্মৈক্য সিদ্ধি” ( বন্ধ-নিবৃত্তি ) 
বণিয়াছেন। প্রমাণ স্বরূপ পত্রহ্মবেদ ব্রন্ধৈব ভবতি” (ব্রহ্ম জানিলে ক্রঙ্গই 
হয়;) “এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুখাক্ক পক্বং জ্যোতিরুপসম্পদ্য শ্বেন 
রূপেনাভি নিম্পগ্তে” (সেই দীব এই শরীর হইতে উখিত হইয়া পরম জ্যোতি 
প্রাপ্ত হইয়! স্ব-স্বরূপে নিষ্পন্ন হয়) এই সকল উপনিষদূ বাক্য উদ্ধৃত করিয়া 
ছেন এবং সগুণ ব্রন্গের উপাসনার ফলে সাধক স্বারাজ্য সিদ্ধি লাভ করেন 
এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । “স দি পিতৃলোক কামো৷ ভবতি সংকলা! 
এবাস্ত পিতরঃ সমুত্তিষ্ন্তি দর্বে দেবা অশ্যৈ বলিং আবহস্তি সর্কেষু লৌকেষু 
কামচারেো ভবতি। আপ্লোতি মনসস্পতিম্‌ বাকৃপতি শক্ষুম্পতিঃ শ্রোত্রপতি-. 
বিজ্ঞান পতিশ্চ ভবতি” (অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম উপাসক যদ্দি পিতুলোক কামনা 
করেন তবে সঙ্কল্প মাত্রেই পিতৃগণ উপস্থিত হয়েন; সকল দ্বেবগণ তাহাকে 
উপহার প্রদান করেন, সকল লোকে তাহার ইচ্ছাঁগতি হয়। তিনি বাক্য, 
মন ও অন্যান্ত ইন্ট্রিয়গণের অধিপতি হয়েন; কারণ তাহার সন্বিৎ সকল জীকে 
সম্প্রসারিত হইয়া ভাহাদিগের বাক্য, মন, ইন্দিয়াদির অধিষ্ঠাতা রূপে অবৃস্থিভ, 
হয়।) এরূপ সাধকের আর আবৃত্তি হয় না। তিনি ব্হ্গলোক হইতে ক্রমোঁ 
নতি লাভ করিয়। নির্বাণের অধিকারী হন । 
প্রহ্মনা সহ তে সর্ষে সম্প্রাপ্তে প্রতি সঞ্চরে | 
পরশ্তাস্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশস্তি পরং পদম্‌ ॥” | 

অর্থাৎ সণ ব্রদ্মোগাসকগণ প্রলয় উপস্থিত হইলে কৃতকৃত্য হইয়! ব্রহ্মার 
সহিত পরব্রঙ্গে প্রবেশ লাভ করেন। ইহাই ক্রমমুক্তির পথ । এ পথের পবি-- 
কেরা শেষ নির্বাণের সীমায় উপনীত হয়েন। অতএব শঙ্করাচার্য্ের মতে 
সপ্তপ ও নিথুপণ ব্রহ্ষোপাসনার শেষ ফল অভিন্ন । কেবল সেই ফলবাস্ছে 
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পূর্ব পশ্চাৎ ভেদ মাত্র। তাহার কথিত নির্বাণ বৌদ্ধ ধর্মোক্ত "প্রত্যেক 
বুদ্ধের” অবস্থ। প্রাঞ্চি মাত্র। তাই বলিতেছিলাম যে যতদূর দেখা যায় হিন্দু 
ধর্থে নির্বাণের উপরই প্রবল ঝেণক। সেবার পথের প্রসঙ্গ কদাচিৎ কোথাও 
পাওয়া যায়। 

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে এই:সেবার পথের ভূয় উল্লেখ না থাকিলেও স্থানে স্থানে 
এ প্রসঙ্গের সুম্পষ্ট সুচনা লক্ষিত হয়। তাহার কয়েকটী মাত্র এখানে উল্লেখ 
করিব। ব্রহ্গস্থত্রের ৩য় অধ্যাঁয়ের ৩য় পাদের ৩২ স্থত্টী এইরূপ ১-*্যাবদ- 
ধিকারম্‌ অবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্‌ (অধিকারী পুরুষগণ অধিকার সমাপ্তি 
পর্য্যন্ত অবস্থান করেন । ) এ স্থত্রের শঙ্করাঁচাধ্য এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন-- 

ক্ত্রহ্মবিদামপি যেষাংচিৎ ইতিহাস পুরাণয়োঃ দেহাস্তরোতৎপত্তিদর্শনাৎ। 
তথাহি অপান্তরতমা নাম বেদাচাধ্যং পুরাণধিঃ বিষ্ণনিয়োগাৎ কৃষ্ণ দ্বৈপায়নঃ 
সংবভূব। ভূথাদীনাং "পি ব্রঙ্গণ এব মানস পুজানাং বারুণে যজ্ঞে পুনরুতপত্তিঃ 
শয়তে । এবমেব দক্ষ নারদ প্রভৃতীনাং ভূয়সী দেহান্তরপ্রাপ্ডিঃ শ্রুয়তে। 
৮ ৮ এবমপাস্তরতমঃ প্রভৃতয়োপি ঈশ্বরা পরমেশ্বরেণ তেষু তেষু অধিকারেষু 
নিযুক্তা সন্ত: সত্যপি সম্যগ্‌ দর্শনে কৈবল্য হেতো অক্ষীত কন্খাণে যাবদধিকার- 
মবতিষ্ঠতে । তদবসাঁনে চ অপবৃষ্যস্তে (৮ 
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অর্থাৎ ইতিহাস পুরাণাদিতে দেখা যায় ষে কোন কোন ত্রঙ্গজ্ঞানী পুরুষ 
(জীবশ্ুক্ত) দেহাস্তর স্বীকার করেন। যেমন অপান্তরতমা নাঁমে পুরাতন 
বেদাচার্ধ্য খধি, বিষ্ুণনিয়োগে কৃষ্ণ দেপায়ন রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
ব্রদ্ধার মাঁনস পুত্র ভৃগু প্রভৃতি মহধিগণ বরুণের যজ্জে আবার উৎপগ্ন হুইয়া- 
ছিলেন। এইরূপ দক্ষ, নারদ প্রভৃতির ভূয়োভূয়ঃ দেহান্তর গ্রহণ গুনা যায়। 
এমতে অপাস্তরতম! প্রভৃতি ঈশ্বরগণ পরমেশ্বরের নিয়োগে বিশেষ বিশেষ 
অধিকারের ভার গ্রহণ করিয়! নির্বাণ-সাঁধক ব্রঙ্গজ্ঞান সত্বেও অধিকার সমাপ্তি 
পর্যযস্ত কর্ধননিষ্ঠ হইয়া! অবস্থান করেন ; অধিকার শেষ হইলে পরে নির্বাণ প্রাপ্ত 
হন। এইরূপ অধিকারী পুরুষের উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেবধষি-নারদ। বহু যুগষুগ!- 
স্তর পৃর্ধ্বে নারদ অপুর্ব সাধনা ঝুল নির্বাণ লাভের যোগ্যতা লাভ করেন। 
কিন্ত তিনি জগতের সহিত সম্ব্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া অতল নির্বাণ সাগরে লিমপ্ত 
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হইতে সম্মত হন নাই । সেইজন্য আমরা দেখি যে যদিও তিনি দেব-ধষি এবং 
শ্বভাবতঃ মানবের সহিত সম্পর্কহীন, তথাপি কেবল জীবের প্রন্টি অপার করু- 
ণার বশবস্তী হইয়। তিনি জগন্ময় নিয়ত হরিনামামৃতের উৎস খুলিয়া দিতেছেন ; 
আর যেখানে যে সাধক আসন্তরিক চেষ্টা সত্তেও সাধন পথে বিপ্ বিপত্তি অন্থুতব 
করিতেছেন, নারদ বিধিমতে তাহার সাধনপথ সুগম করিয়া দিবার জঙ্ক প্রন 
পাইতেছেন। পঞ্চম ব্ধীয় অনাথ শিশুকে কে পন্মপলাশলোচন হরির সন্ধান 
বলিয়! দিয়াছিল ? জননী জঠর-স্থিত ভক্তাবতাঁর গ্হলাদকে কে ইন্দ্রের বজাঘাঁত 
হইতে বাচাইয়াছিল ? অধিকারী পুরুষ নির্ধাণ-পরাজুখ দেবধি-নারদ। আধুনিক 
কালে আমাদের দেশে নারদের একটা প্রকাও অপবাদ রটিয়াছে। এ জগন্ে 
যত বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিয়া থাকে, তিনিই সকলের মূল। কলহে তাহার প্রধান 
আমোদ । কিন্তু বুঝিনা দেখিলে এ অপবাদ ভিত্তিহীন বুঝ! বাইবে। যে কলহে 
জগতের হিতসাধন হয়, যাহার কলে ধরণীর ভার লাঘব হয়, যে কলহ ধর্ম ও 
ঘধর্মের প্রাণপণ যুদ্ধ অথবা ফলোনুখ দরস্কৃতির অবস্থাস্তাবী প্রতিফল, নারদ সেই 
কলহের সুচনা করিয়া দিয়! জগতের অজ কল্যাণ সাধন করেন। 

অধিকারী পুরুষের অপর দৃষ্টান্ত মন্ত, সপ্তধি প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া 
যায়৷ বিষুপুরাণের ২য় অংশে কোন্‌ কোন্‌ মন্বস্তরে কে কে মন্ত্, সপ্ুষি প্রভৃতি 
হইবেন বা হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ আছে । এ বিবরণ অলীক উপাখ্যান 
নহে। প্রত্যেক মনু ও সপ্তধিগণ পুরাকল্পের জীবনুক্ত সিদ-পুকষ । তাহারা 
স্বেচ্ছায় নির্বাণ তুচ্ছ করিয়া ভগবানের নিয়োগে জগৎ কাধ্যের ভিন্ন ভিন্ন ভার 
গ্রহণ করিয়া বিদ্ধমান আছেন । 

মার্কগেয় চণ্ডীতে এইরূপ একটা মহাপুরুষের বিবরণ লিপিবদ্ধ আঁছে। 
তিনি পরে সাবর্ণি মনু হইয়াঁছিলেন । ইনিই অষ্টম অনু । স্বারোচিষ মন্বন্তরে 
( কোন্‌ পুরাকল্পে, যাহার বিবরণ আমরা কিছুই জানি না) ইনি সুর্থ নামে 
রাজা ছিলেন। কিরূপে কোন্‌ সাধনা বলে এবং কি উপায়ে মহাখায়ার 
অর্চনা করিয়া তিনি সিদ্ধিলাভ করেন, মার্কগেয় চণ্তীতে তাহারই বর্ণনা আছে । 
তাহ! পাঠ করিয়া! আমর! জানিতে পারি থে সুরথের এক বৈশ্ঠবন্ধু তাহারই 
অনুস্থত সাধন প্রণালী অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন এবং নিয় শ্রেণীর 
সাধক বলির! নির্বাণের লোভ সন্বরণ . করিতে পারেন নাই । কিস্ত নাধকপ্রবর 
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স্লরথ নির্ববাণের ভূমানন্দ আয়ত্ত করিয়!ও ভবিষা ম্যস্তরে মন্ছর অধিকাররূপ 
গুরুভার বহন করিবাঁর অন্ত কাল প্রতীক্ষা করেন। 

আরও উচ্চ শেণীর অর্ধিকারী পুরুষ ঈন্দ্রাদি দেবরাঁজগণ। ইন্দ্র, অগ্রি, বরুণ, 
যম, স্থধ্য প্রভৃতি দ্রেবগণ হ্থষ্টি সাাজ্যের ভিগ্ন ভিন্ন বিভাগের পরিদর্শনকূপ 
অধিকার গ্রহণ করিয়!, পরদেশবরের নিদেশ অনুসারে অবস্থান করিতেছেন 
বিষ্ুপুরাথ পাঠে আমরা! জানিতে পারি যে, ক্গে কল্পে অধিকারী দেবতার 
পরিবর্তন হয়) অর্থাৎ এ করে খিনি ইন্দ্রের অধিকারে নিযুক্ত আছেন, কল্পাস্তে 
তাহার অধিকার পরিসমাপ্তি হইলে, অপর একজন ইন্ত্রত্বের ভার বহন করিতে 
নিধুক্ত হন। এইরূপ অগ্নি, বম, ধকণ পুভূতি অন্তান্ত দেবগণের সম্বন্ধে 
ঘটে । 
. কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, টবদিক দেবতারা গুণময়্ ভগবানের এক 
একটা গুণের কল্িত মুদি ভিন্ন আর কিছুই নহেন। তাহাদের কোন ম্বত্ত্ 
অস্তিত্ব নাই । ভীহারা ঘে ঈশ্বরের গ্রতিনিধিজূপে বিশ্বরাজোর ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদেশ পরিচালন করিতেছেন; এ কথা অনেকে অবগত নহেন | কিন্ত সত্য 
সত্যই দেবতার! অধিকারী মুক্তপুধ্ব। অর্থাৎ মানব সাধকের মধ্যে কেহ 
কেহ যেমন জীবনুক্তি লাভ করিস্বাও, মনু, সপুষি গ্রভৃতির অধিকারে আপনা- 
দ্রিগকে নিযুক্ত করেন, সেইরূপ দেবগাঁধকের মধ্যেও কোন কোন দেবত। 
নির্বাণকে তুচ্ছ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অধিকারের ভার স্বীকার দ্বারা জগদীশ্বরের 
সহাক্গতার় নিমুক্ত থাকেন। পাংখ্যক্তত্রে “উপাসা বা মুক্তন্ত” এইরূপ একটী 
সুত্র আছে। সাংখ্যকারের মতে টৈটিক সন্ত দ্বারা ফাহাদের উপাসনা কর! 
হইয়াছে তীাহারা! ঈশ্বর নহেন, মুক্তপুরুষ) অর্থাৎ সাধনার ফলে দেবতার 
পদবীতে উন্নত নির্বাণতুচ্ছকানী জীবনুক্ত মহাপুরুব। ইহারাই বৌদ্ধধশ্মোক্ত 
পরম কারুণিক সর্ধসিদ্ধ বুদ্ধগণ, ফধাহারা জগতের হিতার্থে কল্প কল্পাস্তর 
নির্বাণ-ুথ পরিহার করিয়া জীবের কলা'ণের জন্য আম্মসম্গণ করিয়াছেন । 

শ্রুহীরেন্্রনাথ দত্ব। 
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 ভউন্পাদ্ান-ভত্ব। 





উ্ড্ীবের দেহ যে সমস্ত উপাদানে গঠিত, সেই উপাদানগুলির হিন্দু: 
শাস্ত্রোক্ত নাম নিয়ে লিখিত হুইল যথা__ক্ষিতি, অপৃ, তেজ, মরুৎ, আকাশ, 
মহাঁকাঁশ ও চিদীকাশ। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি পঞ্চভূত বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
আকাশ অপেক্ষা সক্স ও স্প্মতর যে ছুই প্রকার উপাদান আছে, উহাদিগের 
কথা হিন্দুশাস্ত্রে প্রচ্ছন্নভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । শ্রীমগ্ভাগবত গ্রন্থের তৃতীয় 
ক্ষন্ধে যে অণুক, দ্বথখুক ও ত্র্যপরেণুর কথার উল্লেখ আছে, উহারাই বথাক্রমে 
চিদাকাশ, মহাকাশ ও আকাশের সক্মতম কণা । 

পাশ্চাত্য রসায়নবিগ্ভাবিৎ পঙ্ডিতগণ রাসায়নিক শক্তিতত্ব আলোঁচন৷ করিয় 
বলেন যে, অক্সিজন, হাইড্রোজন, অঙ্গার ইত্যাদি প্রায় ৭০টি পদার্থের অণুই 
মৌলিক পরমাণু । এই ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু সকল রাসায়নিক আকর্ষণে পরস্পর 
সন্বদ্ধ হওয়ায় যাবতীয় দ্রব্য উত্পন্ন হইয়াছে, ইহা আমর! পাশ্চাত্য রসায়ন শান্ত 
হইতে শিখগ্াছি। কিন্তু পরাবিষ্ঠা পারদ খধিগণ বলেন যে, ক্ষিত্যপ্তেজঃ 
আদি সপ্ত প্রকার মৌলিক পরমাণুই জগতের যাবতীয় দ্রব্যের উপাদান 
কারণ। 

এখন আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে বসায়নবিগ্ভাবিৎ পণ্ডিতগণের কথা 
ঠিক, কিন্বা, পরাবিপ্াবিৎ খবিগণের কথা ঠিক। আমরা বুঝি যে, উভয়েরই 
কথা সত্য। 

ঘরে একথানি গালিচ! পাত রহিয়াছে, আমি একজনকে জিজ্ঞাস! করি- 
লাম, বল দেখি, কত রকম হ্ুতায় এই গালিচাখানি নিন্দিত ; সে দেখিল পশ- 
মের সুতা, পাটের সুতা ও তুলার স্তা, এই ত্রিবিধ স্তায় গালিচা নির্দ্িত) 
সুতরাং দে উত্তর দিল যে. তিন রকম শ্তায় এই গালিচা নির্িত। কিন্ত আমি 
এ গালিচা খানিতে সাদা, কাল ও হরিদ্রা ইত্যাদি সাত রকম রঙের সত! 
দেখিয়! বলিলাম যে উহ! সাত রকম সুতায় নিন্িত। আমাদের উভয়ের কথাই 
সতা; কিন্তু আমার কথার সহিত অন্তের কথার কত প্রভেদ। উভয়ের কথার 
প্রভেদ হইবার কারণ এই যে আমি যেটিকে বিভাগের মুলক (চি 00000906020 
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বিভাগের মুলস্থত্র ধরিয়া আমি গাঁলিচার স্থতা সাত রকম বপিগ্নাছি, কিন্তু অন্ত- 
জন তাহ ন1 ধরিয্াা সুভাগুণিকে তিন ভাগে বিভক্ত দেখিয়াছেন। জগতের 
মৌলিক পরমাণু সম্বন্ধে রযায়নবিগ্ঠাবিৎ ও পরাবিগ্ঠাবিদ্গণের কথার যে 
পার্থক্য তাহারও হেতু এই যে একজন যেটকে বিভাগের মুলস্থত্র ধরিয়াছেন, 
অন্থজন সেই সুত্র ধরিয়া! ভাগ করেন নাই। বহিজ্জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের 
পরস্পরের ষে রাসায়নিক সম্বন্ধ তাহাই পাশ্চাত্য পপ্ডিত্রগণধূত উপাদান 
বিভাগের মূলহ্ত্র কিন্ত পরাবিষ্ঠাবিৎ খষিগণ যাহ। বিভাগের সুত্র ধরিয়া উপাদান 
কারণকে সাতভাগে বিভক্ত করিয়াছেন তাহ! পৃথক হৃত্র। বহির্জগতের পদার্থ 
সমূহের সহিত চেতন পুরুষের যে সম্বন্ধ সেই সত্বন্ধটি খবিগণধূত উপাদান 
বিভাগের মুলম্থত্র | 
বহির্জগতের সহিত চেতন পুরুষের সন্বন্ধ স্থাপন ইন্জ্রি্গণ দ্বারা সাধিত হয়। 
ইন্দ্রিয় দুইভাগে বিভক্ত বাহোব্দ্িয় ও অন্তরেন্্রিয় । এই বাস্থেত্ত্রিয় আবার পাঁচ- 
প্রকার ) শ্রবণেন্দ্রির, স্পশেন্দট্িয়, দর্শনেক্দরিয়, রূসনেক্্রিয় ও ভ্রাণেন্ত্িয়। এই কর 
বাহোন্দ্রিয় দ্বার আমি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রম ও গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকি । পরা- 
বিগ্ভাবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন ধে দ্রব্যের শব্দ স্পশাঁদ যে পাচটি গুণ আছে এই 
পাচ গুণের পৃথক্‌ পৃথক আঁধারস্বরূপ পাঁচ প্রকারের পৃথক পৃথক অপু আছে। 
ইহারাই শাস্ত্র কথিত পঞ্চভূত। তীহারা! আরও বলেন যে এই পাচ প্রকার অণু 
অপেক্ষা সুক্ষ আরও ছুইপ্রকার অধু আছে বাহ! বাহোন্দ্রিয় গ্রাহ নহে। এই সাত 
প্রকার অণুর মধ্যে সব্বাপেক্ষা যাহা সুক্ম তাহাই মকল দ্রব্যেপই চরম পরমাণু 
এই চরম পরমাণুর সমুদ্রের নাম চিদাকাশ। এই চিদাঁকাশ ধ্যানগন্য পদাথ। 
ইহাই সাংখ্য দর্শনের বুদ্ধিততত্ব বা মহন্ত । চিদাকাশের পরথাণুরাশি সমস্ত 
একক অর্থাৎ পরম্পর মিলিত নহে। ইহারই ছুইটি পরমাণু মিশিত হইয়া 
মহাকাশের অপু সৃষ্টি হর । এইজস্ত মহাকাশের অণুর নাম দ্যণুক। এই দ্যণুক 
রাশির সমুদ্রই সাংখ্য দর্শনের অহঙ্কার তত্ব । 
| ষপ্তবিধ উপাদান কারণকে নাংখ্য দর্শনে গ্রক্কতি-বিকৃতি বলা হইয়া থাকে । 
লাংখ্য দর্শন অনুসারে মহত্ব প্রন্কৃতির প্রথম বিকার ; মহত্ব হইতে অহঙ্কার 
তত্ব, অহঙ্কার, তত্ব হইতে আকাশ, আন্কাশ হইতে বায়ু, বাযু হইতে তেজ, তেজ 
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হইতে জল এবং জল হইতে ক্ষিতিতূত উদ্ভূত হয়। এবং এইরূপে হুগ্ম হইতে 
ক্রমে ক্রমে স্থূল পরমাণুর স্থষ্টি হইয়া থাকে । সাংখ্য দর্শনের মহত্ব ও অহঙ্ক।র 
তত্বই যে যথাক্রমে চিদাকাশ ও মহাকাশ ইহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। 

পাশ্চাত্য রসায়ন বিগ্াবিদ্‌ পণ্ডিতগণ নযনাধিক ৭০টি এলিমে্টের উষ্লেখ 
করিয়! বলেন যে জগতের ধাবতীয় দ্রব্য এই কয় এলিমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন ূপ 
সমষ্টি। কিন্ত এই ভিন্ন ভিন্ন 'এলিমেন্ট সকলের পরমাণুগুলি জগতের আঁরস্ত 
হইতেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবাঁপন্ন হইয়া আছে অথবা। উহার কোন একই দ্রখ্যের 
বিকার মাত্র এই চিস্তা অধিকাংশ বিজ্ঞানবিৎগণের মনে উদয় হইয়াছে। আজ- 
কাল অনেকে অনুমান করেন যে ভিন্ন ভিন্ন এলিমেণ্ট সকল কোন এক অতি 
শক দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন বিকার মাত্র । ইহাদের মধ্যে গণিতশান্ত্রজ্ঞ প্ডিত 
সার উইলিয়ম টমসন বলেন যে এলিমেণ্ট সকলের এক একটি পরমাণু কোন 
একমাত্র সুক্ষ পদার্থের ব্যাপ্ত সমুদ্রে উখিত এক একটি আবর্ত ব্যতীত আর 
কিছুই নহে। তিনি ইহাও বলেন যে এই রূপ আবর্তে যে আবর্তন-বেগ টুকু 
(৮০৮০৮ 180102 ) থাকে উহাই সেই পরমাণুর অস্তনিহিত শক্তি । 

সার উইলিয়ম উমসনের এই পুর্ব কথিত অনুমানটি পরাবিদ্ধা পারদর্শী: 
খধিগণের কথার অশ্ুরূপ। পরাবিগ্তা চ্চান্স আমরা ইহা শিখি যে জগতের 
যাবতীর দ্রব্যের অণুই এক চিদাকাশের বিকাঁর মাত্র এবং এই চিদাকাশের 
পরমাণু ণকল আবার এক অব্যক্ত প্রকৃতির বিকার । অব্যক্ত প্রকৃতির ক্ষেত্র 
উত্থিত এক একটি আবর্তই চিদাকাশের এক একটি পরমাণু; আবার চিদা- 
কাশে উত্থিত আবর্ত জন্য ছুইটি পরমাণু একত্রে সংহত হইলে মহাকাশের পর- 
মাণু উদ্ভূত হয়। তার পর এ্ররূপ আবর্তশক্তির ক্রিয়া মহাকাশ হইতে 
আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তের হইতে অপ্‌ এবং অপৃ 
হইতে ক্ষিতির পরমাণু উদ্ভূত হয়। 

এইথানে একটি বিশেষ কথা বলা! আবশ্যক । পাশ্চাত্য পণ্তিতগণ পরমাণুর 
অন্তর্নিহিত আবর্ত গতিকে যে ভাঁবে দেখেন পরািগ্তাবিদ্গণ উহাকে সে দ্ভাবে 
দেখেন না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ শক্তিকে জড়শক্তি রূপে ভাবেন কিন্ত 
পরাবিষ্তা উহাকে পরমাণুর জীবন স্বরূপ বলিয়া থাকেন। চিদাকাশে উত্থিত 
প্রথম তরঙ্গ, কাল পুরুষের স্ৃজন-ইচ্ছা সম্ভৃত; পরমাণুর অন্তনিহিত আবর্ত- 
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শক্তি এই ইচ্ছাশক্তির রূপান্তর ও এই শক্তি নিবন্ধন প্রত্যেক পরমাণুই এক 
একটি জীব; এই শিক্ষাই পরাবিগ্ঠার গ্রাথম শিক্ষ|। | 
আদি পুরুষের ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে চিদাকাশে যে আলোড়ন জন্মে-দুগ্ধ 
মন্থনের আলোড়নের সহিত উহার উপম! দেওয়া যাইতে পারে। ছুগ্ধ আলোড়ন 
করিতে করিতে নবনীত্ত কণা সকল যেমন ছৃ্ধে ভাসিতে থাকে সেইরূপ 
চিদাকাশের আলোড়নে মহাকাশের অণু স্কল উহাতে ভাদিতে থাকে । 
আবার মহাকাশের আলোঁড়নে আকাশের অণু সকল উদ্ভূত হয়। এই ত্রিবিধ 
আকাশের রহন্ত বুৰিয়া পরা প্রকৃতিকে বুঝিলেই জীব পরমপুরুযার্থ লাভ 
করে; ইহাই সাংখ্য দর্শনের কথা) ইহাই পরা বিদ্যা । 
চিদাকাশের পরমাণুহত্ব অতি সুগভীর । - | 
মহাকাশের দ্বযণুক তত্ব অতি স্ুগভীবু । | 
আকাশের জ্রসবেণু তত্ব অতি সুগভীর । ও? 
সাখ্যকার বলেন যে আকাশ তত্ব হইতে বাধু তত্ব, বায়ু হইতে তেজ, 
তেজ হইতে জল এবং জল হইতে ক্ষিতি তত্ব প্রস্থত হইর! থাকে । তাহার পর 
এই সমন্ত তত্ব পঞ্ধীকরণ রূপ ক্রিরা দ্বারা মিলিত হইয়া স্থাবর জঙগম দেহ স্থষ্ি 
হইয়াছে। ঘে অধুর গুণ শব্দ তাহা আকাশের অণু, বাহার গুণম্পর্শ তাহ 
বাঁযুর অধু, যাহার গুণ আলোক তাহা তেজের অণু, খাহার গুণ রস তাহ! 
জলের অণু ও যাহার গুণ গন্ধ উহাই ক্ষিতির অণু। স্থাবর জঙ্গমের পঞ্কীকৃত 
তনু যে শক্তি দ্বার! সংহত * হইয়! থাকে উহার নাম সংঘাত চেতন! । 
থাঁনিকটা জলের ভিতর, যদি ইলেকুটিক ব্যাটারী দ্বার তড়িৎশক্তি সঞ্চ।. 
(লিত কর! যায় তবে উক্ত জল হইতে দুই প্রকারের বাঙ্স উঠে; একটির নাম 
অক্নিঙ্ন ও একটির নাম হাইডোজন। যে রাঁসারনিক আকর্ষণে অক্সিজন ও 
হাইড্রোজন মিলিত হইয়াছিল তড়িৎশক্তির ক্রিরার যেই শক্তি কিঞ্িৎ শিখিল 
হওয়ায় উক্ত ছুই পদার্থ পৃথক হইয়! পড়ে । সেইবূপ সজীব স্থাবর অথবা 
জঙ্গমের দেহ যে সংঘাত-ডেতনা শক্তি দ্বার সংহত হইয়াছে, সেই শক্তি কথঞ্চিৎ 





সপ আপস পাপ 


_* সংহত শবের অর্থ একত্র মিলিত হওয়া) অনেকগুলি একত্রে মিলিত 
হইয়া যে দেহ নিন্মিত হয় উহার নাম সংঘাত। 


২৬৮  পস্থা। [ পৌষ । 


শিথিল করিলে এই দেহ হইতে সাত রকম পদার্থ অর্থাৎ পঞ্চতৃতের কণা মকল 
এবং দ্যণুক ও অণুক পৃথক্‌ হুইয়! পড়ে ইহা যোগীজন দেখিয়াছেন, তাই 
তাহারা এই সাত গ্রকারের অণুকেই সৃল উপাদাযন কারণ বলিয়! নির্দেশ করিয়া 
গিয়াছেন। তড়িৎশক্তি যেমন জলের রাসায়নিক আকর্ষণকে শিথিল করিয়া 
দের, সেইরূপ যোগজ তড়িৎ অর্থাৎ কুগুলিনী শক্তি জাগ্রত হইয়া, যোগীর 
যানাবস্থায় দেহের সংঘাত চেতনা শক্তি শিখিল করিয়া দেয়। সেই সময় 
তনি দেহ হইতে পঞ্চভৃত কণার সমুখান, উহাদের বিশেষ বিশেষ গুণসহ 
'পলব্ধি করিয়! থাকেন এবং সেই সঙ্গে দ্বাপুক ও অণুকেরও উপলদ্ধি করিয়। 
[কেন। যোগীর এই ভূতভ্ঞান উপলব্ধি সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে যাহ! 
লখিত আছে তাহা এইখানে উদ্ভৃত করিজান। 
ক্ষিতযপ্‌ তেজো নিলখে সমুখিতে 
পঞ্চান্মকে ষোগ গুণে গ্রবুপ্ডে 
ন তহ্য রোগা ন জরা ন ছুঃখং 
প্রাপ্তন্ত ঘোগাগ্নি ময়ং শরীরং | 
পাশ্চাত্য একজন ডাক্তারের গবেষণা অবলম্বন করিয়া আমাদের ক্ষিতি 
তের অণু বে কি পদার্থ তাহা বুঝাইবার চেষ্ট! করিব। এই ডাক্তারের নাম 
'রগার ; ইহার বাড়ী ইটগার্ডে। ইনি ভিন্ন ভিন্ন পশু ও মন্তব্যের রক্তে দ্রাবক 
লিয়! পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছেন যে দ্রাবক খিলিত হওয়ায় রন্তু হইতে যে 
ন্ধ পাওয়। যায় তাহা [ভিন্ন ভিন্ন জীবের রক্ত অন্ুসাঁরে বিভিন্ন রূপ তার পর 
তনি.দেখেন যে কোন এক জাতীর জীবের রক্ত হইতে যেগন্ধ পাঁওয়। বার, 
মই জীব শরীরের অন্তান্ত অংশে দ্রাবক দিয় ঠিক সেই রকম গন্ধই পাওয়া 
1র। ইহা হইতে তিনি/এই সিদ্ধান্ত করেন বে ভিন্ন ভিন্ন জাতীর জীবশরী- 
রর প্রটোপ্লীজম্‌ যদিও একই;রূপ রাসায়নিক এলিমেপ্টে গঠিত বটে তথাপি 
টহাঁদের মধ্যে এই বিশেষ পার্থক্য আছে যে একজাতীর প্রটোগ্লাজমের গন্ধ 
দার্থ অন্ত:জাতীয় প্রটোপ্লামের গন্ধ পদার্থ হইতে পৃথকৃ। তিনি প্রটোপ্লাজমে 
য গন্ধ পদার্থের,অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন ইহার নান দিয়াছেন ওডবিজেন 
0940780) )। আমরাও খলি জীবদেহের গন্ধের আধার যে অণু তাহাই 
ক্ষতিভূতের অণু। এই ক্ষিতির অণুই উত্ত ওডরিজেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 
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এই রকম 98%0:1261), 71,09118029) ইত্যার্দি আর চাঁরিটা পদার্থ বাহির 
করিতে পারিলেই আমাঁদের পঞ্চভৃতের সঙ্গে মিলিয়। যাইবে । 

এক্ষণে এক প্রস্থ এই যে গন্ধের আধার স্বরূপ যে অণু তাহাকে ক্ষিতি নাম 
দেওয়া হইয়াছে কেন? রসের আধার যে অণু তাহাকে জল নাম দেওয়া 
হইয়াছে কেন? ইত্যা্দি। ইহার উত্তর এই যে পরাবিগ্ভাবিৎ €যাগীগণ ইহা 
বুঝেন যে ভূমিজ দ্রব্যেই গন্ধঅণুর আধিকা। জলজ দ্রব্যে রসাধার অণুর 
আধিক্য, অগ্রিজ দ্রব্যে তেজ-অণুর আধিক্য ইত্যাদি । সেই জন্ত গন্কাদি গুণের 
আধার স্জ্ছপ পাঁচ প্রকার পদার্থকে ধথাক্রমে ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ ও 
আকাশ নাম দেওয়া হইয়াছে। 

সাংখ্য দর্শন মতে যখন কোন স্থাবর জঙ্গমের দেহের লয় হয় তখন ক্ষিতি 
জলে লয় হয়, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অহততত্বে, 
অহংতন্ব মহত্তত্বে ও মহত্ত্ব প্রকৃতিতে লয় পায়। এই পর পর লয় হওয়াট। 
কিরূপ তাহ! একটি দহন ক্রিয়৷ দেখিয়া বুঝা! ষায়। একটি বাতি যখন জলে 
তখন উহার কঠিন অংশ গ্রথমে তরল হয়, মেই তরল পদীর্ঘ অগ্নি কণাতে 
পরিণত হয় এবং অগ্নিকণা বাধুতে পরিণত হয়। বাধুর পর উহার যে কি পরি- 
গাম হয় তাহা আমর! সাধারণ বাঁহোন্ড্িয় সাহায্যে বুঝিতে পারি না। বাঁযুর 
ক্রমে ক্রমে প্রকৃতিতে লয় হওয়া রূপ যে ক্রম পরিণাম উহা যোগীগণ স্ফুরিত 
অস্তদৃষ্টি সাহায্যে বুঝিতে পারেন। 

ক্ষিতি আদি পঞ্চ মহাভূত এবং অহঙ্কারতত্ব ও মহত্তত্বকে সাংখ্য দর্শনে 
প্রকৃতি-বিক্কতি বল! হইয়াছে ; ইহার কারণ এই যে ইহার! মূল প্রকৃতির বিকার 
অথচ প্রসবধম্মী বলিয়া প্রকৃতি শব্দ বাচ্য | মহাভূতগণ, অহঙ্কার তত্ব ও মহতত্ 
প্রসবধন্দ্রী এই কথাটির অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, তবেই পরাবিদ্যার্থা, 
সাধনার পথ ঠিক বুঝিতে পারিবেন। ইহীরা জীবের জননী । মুল প্রক্কৃতি 
অব্যক্ত রূপ!) ইনি জগৎ জননী । মুল প্রকৃতি আদি পুরুষের সহিত স্ব-স্বামি- 
সম্বন্ধে ধুক্তা হইরা প্রথমে সৃষ্টির আদিতে মহত্তত্বের পরমাণু সকল প্রসৰ 
করেন। এই পরমীণু সকল একত্র সংহত হইয়। চিদাকাশের মহা সমুদ্র জন্মে 
সাংখ্য শাস্ত্র মতে যেখানে সংখাত দেখিবে সেইখানেই চেতন পুরুষের অধিষ্ঠান 
বুঝিতে হইবে । পুরুষ বিষয়ক সাংখ্যের প্রধান সুত্র এই-_ 
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“সংঘাত পরার্থতাৎ চেতনম্ত/ | 

চিদাকাঁশ সমুদ্র ্প যে পরমাণু সংঘাঁত তাহা! উক্ত সুত্র অনুসারে একজন 
চেতন পুরুষের দেহ বলিয়। বুঝিতে হইবে) এই চিদাকাঁশের অধিষ্ঠাতাই 
শান্ত্রোন্ত হিরণ্য গর্ভ পুরুষ । ইনি মধ্যম পুরুষ । 

চিদাকাশ রূপ গর্ভ হইতে অহঙ্কারতত্বের অধু সকল প্রস্থত হয়। এই অথু 
সকল সংহত হইয়! মহাকাশের বিস্তৃত সমুদ্র জন্মে । “সংঘাত পরার্থস্বাৎ চেতনন্ত 
এই সুত্র অন্থনারে এই মহাকাশ দূপ সংঘাতের এক অধিষ্ঠাত চেতন পুরুষ 
আছেন। তিনিই তৃতীয় পুকষ বা উত্তম পুরুষ । 

মহাকাশ গর্ভে আকাশের অণু সকল জন্মে; উহার আবার সংহত হুইয় 
বিস্বুত আকাশে পরিণত হয়। ইন্দ্র এই আকাশের অধিষ্ঠাতা দেবত!। 
আকাশ রূপ গর্ভ হইতে বাধুর অণু সমূহ প্রস্থত হয়; এই সমস্ত অণু সংহত 
হইয়! বিস্ৃত বাঁষু সমুদ্র জন্মে । এই সংঘাত দেহের অধিষ্ঠাতা মরুৎ দেবত।। 

বিস্তৃত বাঁষু সমুদ্র রূপ গর্ভে অগ্নির অণু মকল জন্মে। ইহারা প্রস্থত হইয়া 
বিস্তৃত তেজের এক সমুদ্রে সংহত হয়। অগ্নি এই সংঘাত দেহের অধিষ্ঠাতা। 
অগির গর্ভে জলের অণু সকল জন্মে-জলের অণু সমস্ত সংহত হইয়া! জলের 
সমুদ্র উৎপন্ন হয় ; বরুণ এই সুদ্রের অধিষ্ঠীত1। জলের গর্ভে ক্ষিতির অণু সকল 
জন্মিয়া গ্রস্থত হয় ) পৃথিবী এই সমস্ত ক্ষিতির অণুর সংঘাত দেহ। পুর্থীদেবী 
ইহার অধিষ্ঠাতা । দেবী পৃথিবী আবার লানারূপ জীব জন্ত প্রসব করিতেছেন। 

আমর। যে সাত প্রকাঁর অণুর কথা কহিলাম উহার! সকলেই সজীব পদাথ 
এবং দকলেই চেতন দেবতার গর্ভ সম্তৃত, এইটি বিশেষ স্মরণ করিয়া রাখিতে 
হুইবে। 

“সজীব? কথাটির অর্থ এই যে যাহার ভিতরে জীবনী শক্তি আছে উহাই 
নীব। এইবারে আমর| জীবনী শক্তি কথার কি অর্থ বুঝায় তাহ বলিব। 
মাতৃগর্ভস্থ জণ যে শক্তি বশে গর্ভ হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়া বদ্ধিত হয় এবং 
সমাক্‌ পুষ্ট হইয়া প্রচ্থছত হুইয়। থাকে উহাই উক্ত অণ্ডের জীবনী শক্তি। পরা- 
বিগ্ভাবিদ খধিগণ সকল জীবের জীবনী শক্তিকেই এই ভ্রণের জীবনী শক্তির 
সায় দেখিয়াছেন। তাহার! বুঝেন যে জীবমাত্রই কোন না কোন মাতৃগর্ভস্থ 
মধ্যে থাকিয়া পুষ্ট হইতেছে এবং যখন সম্যক পুষ্ট হইবে তখন এক গর্ভ হইতে 


১৩০৬ |] যোগমন্বদ্ধে গুটিকত কথা । ২৭১ 


অন্ত গর্ভে প্রবেশ করিবে । আমার জন্মের পুর্বে আমি আমার মার গর্ভে 
উত্তপ্ত গর্ভোদক মধ্যে ডুবিয় সেই উত্তপ্ত গর্ভোদক হইতে ক্ষিতি অপৃ্‌. ও তেজের 
কণ্‌। লইয়! পুষ্ট হইয়াছে ; ত্বাহার পর যখন প্রস্থত হইয়াছি তখন হইতে আবার 
আর এক মা'র গর্ভ মধ্যস্থ বাষু রাশির মধ্যে ভাসিতেছি। আবার ধখন মরিব 
তখন আবার আর এক মার গর্ভ মধ্যস্থ আকাশে জন্ম গ্রহণ করিব। 

পাশ্চাত্য পণ্ডিত হারবাটস্পেন্স।র বলেন ষে 1119 25 01১9 %020626101 ০৫ 
110601710] 1০9105102০1 00 01281010 7007 60 85:60079%1 90120000115 7 
এই 8%69109] 501700017005কে 01700179206 বলা হইয়া! থাকে। 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা যাহাকে 800%170010৩0৮ বলিয়া বুঝেন পরাধিগ্তা মতে 
তাহাই চেতন কোন জননীর গর্ভ । 

যে দিকে চাই, মা ছাড়া কিছুই নাই। 
শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় । 


০াঞ্গী সন্ত শভ্ি- 
নত ককজ্ব। 





শ্চিতরট নগরে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত কর্ণেল অলকটের যখন 


[প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন যোগ সম্বন্ধে তাহাদের যে কথোপকথন হয় তাহা ১৮৯৫ 
সালের থিওসফিষ্ট পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই কথোপকথনের 
সারাংশ আমর। নিয়ে প্রকাশ করিলাম। 

স্বামীজি বলেন “যোগশান্ত্র সত্যমূলক। যোগাভ্যাসে সিদ্ধ যোগী অলৌ- 
কিক ক্ষমতাশালী হইয়! অলৌকিক কার্য সকল করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। 
যোগীর এই শক্তি স্বভাবের নিয়মের বিপরীত কোন শক্তি নহে উহাও শ্বভা- 
বের নিয়মান্থ্যায়ী সত্য জ্ঞান মূলক ) স্বভাবের নিয়ম সমূহের জ্ঞান হইতেই এ 
শক্তি লাভ হইয়! থাকে 1» প্র সকল ক্ষমতা কি এখনও মানবের চেষ্টা সাধ্য 
এই প্রশ্নের উত্তুবে স্বামীজি বলেন_- 

স্বভাবের নিয়ম অসীম ও অপরিবর্তনীয় | যাহা একবার মানব সাধ্য হই- 
য়াছে অগ্ও তাহাই হইতে গারে 1; এ সম্বন্ধে প্রাচীন কালে খধিদিগের দ্বার! 


২৭২ পদ্থা।, [ পৌষ। 


ষাহ। বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ৰেকেবল আজিকার মানবের সাধা তাহা নহে, 
ষদ্যপি কেহ প্রকৃতই অকপট হৃদয়ে এই যোগ বিদ্যা শিক্ষা করিতে ইচ্ছ। করেন 
এবং এই শিক্ষা জন্ত যে সকল নিয়ম পালন করা আবশ্তক, সেই সকল নিয়মের 
বশবর্তী হইয়া চলিতে পাবেন, তাহা হইলে তিনি আজিও শিখিতে পারেন 
আমি ইহা নিশ্চর বলিতেছি। কিন্তু এই যৌগবিদ্যা শিক্ষা! অতীব স্থকঠিন। 
ইস্থা শিক্ষা করিবার জন্য অনেককে প্রথমে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে দেখিয়াছি, এবং 
তাহারা যে উহাতে কৃতকার্ধ্য হইবেন, ইহাও তাহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বা ছিল। 
তাহাদের মধ্যে নির্বাচিত হইয়া তিনজন যোগসাধন আরম্ভ করেন। কিন্ত 
তাহারা তিনজনেই অকুতকাধ্য হয়েন দেখ গিয়াছে । তাহারা প্রারস্তে বেশ 
কার্ধ্য করিনাছিলেন কিন্তু কিছুদিন পরে নিতান্ত অধৈর্ধ্য হইয়া উঠেন; যে 
প্রণালী অবলম্বন করিবার জন্ত তীহাদিগকে উপদেশ. দেওয়া হয়, তাহা তীহা- 
দিগের জ্ঞানে নিতান্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিতকর বোধ হওয়াতে তীহাদের ধৈর্্য- 
চ্যুতি হয় ও শেষে সাধন! ছাড়িরা পলায়ন করেন । যত প্রকার বিদ্া আছে 
সর্বাপেক্ষা বোগ-বিদ্যা অতীব সৃকঠিন) স্ৃতরাং, ইহা শিক্ষা করিতে পারে 
এরূপ ব্যক্তি আজকাঁল অতি বিরুল।” | 

“যোগ বলে সে সকল অত্যাশ্চর্ধ্য ব্যাপার সম্পাদিত হইবার কথা আধ্য- 
শাস্ত্রে বর্ণিত দেখিতে পাওয়। যায়, এরূপ ব্যাপার সম্পাদনে সমর্থ গ্রকৃত 
যোগীগণ এখনও পৃথিবীতে বর্তমান আছেন। তবে তাহাদের সংখ্যা অতি 
অন্ন। যে সকলম্থান মানবের গম্য নহে, সেই সকল নিভৃত স্থানে তাহার! 
বাদ করিয়। থাকেন | তাহারা কখন কখন জন সমাজে দেখা দেন। তাহার! 
যে শরীরে আছেন সে শরীরে দেখা না দিয়া! ইচ্ছামত অন্যরূপ দেহ ধারণ 
করিয়া কথন কখন কাহার৪ কাছে আবিভূতি হইয়া থাকেন। যতক্ষণ না 
কোন মানব পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া বিশেষরূপ উপযুক্ত বিবেচিত না হয়েন, 
তাবৎ তীহাঁর। কাহাকেও “গুপ্তবিদ্যা” শিক্ষা দেন না।” | 

“তীহাঁদের যে কত ক্ষমত| আছে তাঁহার একটা তালিকা দেওয়া নিক্ষল; 
তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, তাহাদের শক্তি অসীম, তবে তাহাদের 
ইচ্ছা ও ইচ্ছা শক্তির ব্যবহারের তারতম্যে তাহাদের ক্ষমতা অসীম ও সসীম 
হুইপ থাকে । উহার! যে।গী ভাইদিগের সহিত বহু দূরে থাকিযাঁও কথোপকথন 


১৩০৬ ।] যোগনম্বন্ধে গুটিকত কণ।। ২৭৩ 


(চিস্তার পরিবর্তনের দ্বারায়--বাক্যে নহে, অথবা টেলিগ্রাফ বা কোন স্থুল 
বস্তর সহায়তায় নহে) করিয়া থাকেন। দূরত্ব সম্বন্ধে হয়ত একজন উত্তর 
মেরুতে এবং অন্তজন দক্ষিণ মেরুতে থাকিয়াও ছুই জন যোগী পরস্পর এইরূপ 
কথোপকথন করিতে পারেন। অন্ে কি চিন্তা করিতেছে তাহ! তাহারা 
সহজেই জানিতে পারেন । তাহারা ইচ্ছা করিলে কোন যানের সাহাধ্য না 
লইয়া যথায় ইচ্ছা তথায় (স্কুল নহে-_হ্ুক্ম দেহে ) যাইতে পারেন। যত দূরই 
হউক না কেন, তাহাদের এইরূপ গমন চক্ষের নিমেষে সম্পাদিত হইয়। থাকে। 
তাঁহারা জলের উপর হাটিয়৷ যাইতে, বাযুতে বিচরণ করিতে ও অগ্নিতে প্রবেশ 
ইত্যাদি করিতে সক্ষম । তাহারা ইচ্ছামত নিজের দেহ হইতে বাহির হইয়া 
অন্থদেহে প্রবেশ করিতে পারেন (ইহাকে পর্কায় প্রবেশ শাস্ত্রে বলিয়। 
থাকে ) এবং সেই দেহে ইচ্ছামত অল্পদ্দিন অথব। বহু বৎসর থাকিতে পারেন । 

“যোগী তাহার আপন দেহের পরমাষু অপেক্ষাকৃত অনেক দীর্ঘ করিতে 
সক্ষম হন। ম্বভাবের নিয়মের বশে সেই দেহ যখন জীর্ণ হইয়! পড়াতে দেহ". 
ত্যাগের প্রয়োজন হয় তখন যোগী পরকায়া প্রবেশ বূপ কৌশল অবলম্বনে 
কোন মুমুর্ ব্যত্তির দেহ আশ্রয় করিয়া এই পৃথিবীতে বহুকাল থাকিতে 
পারেন। ষোগী আপন দেহ ছাড়িয়া অন্ত যে দেহ আশ্রয় করিবেন স্থির করিয়! 
রাখেন সেই দেহের জীবাত্ম! যেমন সেই দেহটি ছাড়িবে ঠিক সেই সন্ধিকালে, 
যোগী আপন আত্মা সেই দেহে সঞ্চার করিয়া! সেই দেহকে পুনর্ীবিত করেন 
এবং সেই দেহে বাস করিয়া! আবার সাধনার কার্য করিতে থাকেন। এই 
নন্ধিক্ষণটি উত্তীর্ণ হইয়া গেলে যোগী আর সেই দেহে প্রবেশ করিতে পারেন 
না। জীবন সুত্র একেবারে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইরা গেলে যোগী আর সেই 
মৃতদেহে প্রবেশ করিতে পারেন না । পরকায়া প্রবেশ ব্ূপ কৌশল অবলম্বনে 
পুরুষ ষোগী কখন কথন স্ত্রী দেহে প্রবেশ করিয়! থাকেন এবং স্ত্রীলোক 
যোগীও পুরুষ দেহ আশ্রয় করিতে পারেন। স্ত্রী দেহ আশ্রয় করিয়া আছেন 
এইরূপ একজন যোগীকে আমি জানি ; ইনি কাঁশীতে আছেন । *৮ 


* কাশীর করুণা মা জি; ইনি এখন দেহত্যাগ করিয়াছেন । 
(৩) 


২৭৪ পন্থা [ পৌষ । 


“যোগ বিদ্যা শিক্ষা সদন্ধে প্রধান আবশ্যকীয় কি কি সেই সন্বন্ধে শ্বামীজি 
বলেন যে “যোগ শিক্ষা করিবার জন্ত তীব্র সংযোগ প্রধান আবশ্তক | ক্ষুধার্থ 
ব্যক্তির ভোজনের ইচ্ছা, পিপাসার্ত জনের জলপানের ইচ্ছা, যেরূপ তীব্র সেই- 
রূপ তীব্র ব্যাকুলতা প্রথম দরকার । দ্বিতীয়তঃ রিপু ও বাসন। সকল বশীভূত 
করিঢেত হইবে। ব্রহ্মচধ্য ও সংসঙ্গ, নির্জন পবিত্র স্থানে বাস এই সমস্ত যোগ 
সাধনার জন্য বিশেষ গ্রয়োজনীয়। অজ্ঞান, অহঙ্কার, কাম, দ্বেষ ও মৃত্যুভয় 
এই পাঁচটি ত্যাগ করিলে তবে ফোগারূঢ় হওয়া যায় ।» 

যোগীর! স্বভাবের নিম অতিক্রম করিয়া কোন কার্য করেন না ইহাই 
কি আপনার বিশ্বাস এই প্রশ্নের উত্তরে শ্বামীজি বলেন “ই! ইহ নিশ্চয়; 
শ্বএাবের নিরমের বিপরীত কিছুই ঘটিতে পারে না; ম্বভাবের নিয়ম অন্ুসা- 
রেই হট যোগ দ্বারা কতকগুপি নিচুদরের সিদ্ধি আয়ত্ব কর! যাইতে পারে এবং 
স্বভাবের নিয়ম অনুমারেই রাজযোগ অবলম্বনে মানব প্রকৃত সিদ্ধি লাভ করিয়া 
থাকেন। মানবের চরম উদ্দেশ্য ষে অধ্যাত্মজ্ঞান তাহা রাঁজযোগ সাধনা দ্বারাই 
সিদ্ধ হয়। পঞ্চ অগ্নি তাপ, ভর্ধবাছু হুইয়া থাক। ইত্যাদি সমস্ত হট যোগের 
প্রক্রিয়৷ কিন্ত রাজযোগ মনের সংষম প্রক্রিয়। |” 

শীঅঘোরনাথ দত্ত। 


পিসী 





টীক1। 

যোগীর পরকায়। প্রবেশ সন্বন্ধে উপরে লিখিত হইয়াছে ঘে জীবন সুত্র দেহ 
হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে যোগী আর সেই মৃতদেহে প্রবেশ করিতে 
পারেন না, এই তত্বটি একটি উপম! অবলম্বনে বেশ বুঝ! যায়। উপমাটি এই-- 
একটি জববন্ত বন্তিকাকে নিবাইয়৷ ফেল তখন উহা হইতে একটি ধূম উঠিতে 
থাকিবে; আর একটি জলস্ত বাতির নীচে একটু দূরে নির্ববাপিত বর্ভিকাটি 
ধর; উহ! হইতে উখ্িত ধূমের রেখাটি বখন অলম্ত শিখা স্পর্শ করিবে তখন 
অগ্নি শিখা এঁ ধূম অবলম্বনে টপ্‌ করিয়া নিচের বাতিতে পড়িয়া উহ্থাকে প্রজ্জ- 
লিত করিয়া ফেলিবে। কিন্তু এই ধূম টুকু যখন থাকিবে না তখন আর এরূপে 


নির্বাপিত বন্তিকাকে জালা যাইবে না। 
সম্পাদক । 


১৪০৬1] পৌরাণিক কথ! । ২৭৫ 


তশপীল্লানিন্ক ক্ষঞ্া। 


মে 


করত ও উত্তানপাদ স্বায়ভুব মন্কুর ছুই পুত্র প্রয়ব্রত ও 

উত্তানপাদ। 

্বায়ভুব মন্থু বলিলেই বুঝিতে হইবে কল্পের প্রথম অবস্থা। গ্রলয়ে 
ভূগোলকও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মন্ুর উপরোধে ভূগোলকের উদ্ধার হইল। 
কিন্ত ভূগোলক বলিলে, দেশবিদেশ শৃন্ত একরূপ [6১০1০8১72998 বুঝিতে 
হইবে । সেই বাম্পমগুলের ঘূর্ণন শক্তি অত্যন্ত অধিক ছিল। সেই ঘূর্ণন শক্তি 
বলে, মণ্ডল মধ্যে নানারূপ বিভাগ হইয়া দ্বীপ, উপদ্বীপ ও সমুদ্রের উৎপত্তি 
হইয়াছিল। এবং কালবশে ভূসংশ্ানের দৃঢ়তা সংঘটিত হইয়াছিল। 

যেমন ভূ-বিভাগ লই! এক বিভ্রাট, সেইন্প জীববিভাগ লইয়া৪ বিভ্রাট। 
জীবের শরীর সংগঠন করাই এক বিষম ব্যাপার ছিল। যে উপাদানে জীৰ 
শরীর গঠিত হইবে. সেই উপার্ান ইন্দ্রিয় শক্তির উপযোগী হওয়া! চাই। 
আবার জীবের আধু উপযোগী জীব শরীরের স্থিতি হওয়া চাই । 

ভূ সংস্থানের ভার প্রিয়ব্রতের উপর পড়িল এবং জীব সংস্থানের ভার 
উত্তানপাদের উপর। 

কিন্ত প্রিশ্ব্রতের একটি ভাল গুরু জুটিল। শ্বয়ং নারদ খধি। নারদের মত 
একটি ছেলে হলেই চক্ষুঃস্থির। নিজেত বাপের কথা শুনিবেন না এবং অন্তে 
যাহাতে ন! শুনে, তাহাতেও বিশেষ সচেষ্ট । খধিবর স্থষ্টির প্রথম হইতেই 
গ্রবৃতিমার্গের রোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । তিনি ব্রিকালজ্ঞ! কাধে 
কাষে জানিতেন ষে যতই তিনি চেষ্টা করুন অকালে প্রবৃত্তির রোধ হইবে না। 
তবে ষথাঁকালে সেই রোধ ফলদায়ী হইবে । 

নারদ বলিলেন, প্রিয়ব্রত কর কি? প্রবৃত্তির পথে একবার চলিলে আর 
নিস্তার নাই। প্রিয়ব্রত অমনি হাল্‌ ছেড়ে দিলেন। মনু দেখিলেন বিষম 
বেগতিক । তখন তিনি স্বয়ং ব্রহ্মাকে লইয়৷ উপস্থিত । 


২৭৬ পন্থা । [ পৌষ। 


ব্রহ্মা থলিলেন-_- 
নিবোধ তাতেদমৃতং ব্রবীমি 
মানুপিতৃং দেবমহ্ৃম্ত প্রাময়ম্‌। 
বয়ং ভবস্তে তত এষ মহর্ষি 
বাম লর্বের বিবস। বন্য দিষ্টম্‌॥ 
হে বৎস, যাহা বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর। প্রবৃত্তির জন্ত তোমাকে যাহা 
বলিব, সে আমাদের কথা নহে । এ সকলই ঈশ্বরের নিয়োগ । অতএব বিরোধা- 
(রণ করিয়। সেই সত্য অগ্রমেয় আদি পুরুষের প্রতিই দৌধষারোপণ করিবে। 
মামি ও মহাদেব তোমার পিতা স্বায়স্তুব মম, এবং এই যে তোমার গুরু মহুবি 
নারদ আমর! সকলেই বিবশ হয়! তাহারই আদেশ পালন করিতেছি। 
ন তণ্ত কশ্চিত্তপসা বিদ্ায়! ব1 
ন ফোগবীর্যেণ সমাধয়! ব 
নৈবার্থঘর্দে পরতঃ শ্বতো| বা 
কৃতং বিহন্তং তনুভন্ধিভূয়াৎ ॥ 
তপোঁবল দ্বারা, কিছ্বা বিছ্য। হারা, কিন্া যোগবল ও সাঁমাদি বুদ্ধিবল আশ্রয় 
রিয়া, অর্থ ধর্ম ছানা, শ্বয়ং কিস্বা অস্তের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কেহই ঈশ্বরের 
তত নই করিতে সমর্থ হয় না। 
নারদ চুপ। প্রিয়ব্রত বলিলেন, তথাস্ত্। মন্ুর কায সহজে হইয়া গেল। 
প্রিয়র্রত প্রজাপতি বিশ্বকর্্মীর কন্যাকে বিবাহ করিলেন । কারণ তাঁহাকে 
বশ্বের ভাগ রচনা! করিতে হইবে । প্রিয় ব্রতের নবীন উদ্ভম। ভূলোকের গতি 
ক্তি অধিক । এখন ধরন যেন হৃর্ধ্য মেরুর চতুর্দিকে ভ্রমণ করেন বলিয়! দিন 
ব্রি হয়। প্রিয়ব্রত বলেন রাত্রিই বা কেন হইবে । আমিও কুর্ধ্যকে অনুসরণ 
'রিব | ষে ভূভাঁগে রাত্রি হয়, আমি নিজ তেজে সেই ভাগ উজ্জবলিত করিব। 
রণ প্রিয়ব্রত তখন তেজন্বী। তখনও পৃথিবীর স্থূলতা ও দৃঢ়তা! হয় নাই। 
চন্ধ নিজের চক্ষুঃ যেমন নিজকে গ্রাকাশিত করিতে পারেনা, সেইবাপ নিজ 
মরুদণ্ডের চতুর্দিকে খুরিয়া অর্থাৎ চ১০/০01০৪ দ্বারা পৃথিবীর কোন ভাগকে 
প্য়ব্রত প্রকাশিত করিতে পারিলেন না । কিন্ত ইহাতে একটি কাজ হইল। 
যতা শৃন্ত মণ্ডলের ঘুর্ণন ছার! সাভ সমুদ্র ও সাত ভ্বীপ হইল। 


১৩৯৬ | ] পৌরাণিক কথা! ২৭৭ 





এই সকল দ্বীগের মধ্যে মধ্যতম জন্ুদ্বীপ সন্ত দ্বীপ অপেক্ষা ঘন ও দৃঢ় এবং 
লবণ সমুদ্রঙ অন্য সমুদ্র অপেক্ষা গাঢ় । দৃঁঢ়তর স্বীপ ও সমুত্রে সকল ক্রমিক 
কম দ্বন, কম দুঢ় ও কম গড় । এই তারতম্য অনুসারে ছীপ বাসীদিগেরও 
তারতম্য আছে। জীব সকলকে প্রতি দ্বীপেই ভোগ করিতে হয়। প্রতি দ্বীগেই 
অবতার আদি হয়। প্রতি দ্বীপেই শ্রীকুষ্ণের কোন লীলা না কোন লীলা! 
স'ঘটত হয়। থিষনফির জ্ঞাধার এই দ্বীপ সকলকে 0109 বল! চলে । 

প্রিয়ব্রতের সাত পুত্র এই সাত দ্বীপের রাজা । সেই সাত পুত্রের নাম 
আগিত, ইধ্বজিহ্ব, ষক্ঞবাঁভ, মহাবীর, হিরণ্যচেতা, ঘ্বৃতপৃষ্ঠ ও সবন। ইহারা 
যথাক্রমে জগ আদি দ্বীপ সমূহের রাজ1। এই সাতটি প্রা্ার নামই অগ্নির নাম। 

অগ্নি হইতেই রূপ হয়। বিশ্বকর্মীর হাপরে বিশ্বের ন্ধপ হয়। তাহার দৌহিত্র 
মকলের হাঁপরে সাঁতদ্বীপের রূপ । 


২৭৮ পঙ্থা। [কো । 


আমরা যাহাকে পৃথিবী বলিয়া! জানি তাহা এই অঘৃত্বীপ। অনুত্বীপের ও 
সকল অংশ আমর! জানিনা । সমুদ্রের মধ্যেও কেবল আমরা লবণ সমুদ্র জানি 
অন্ত সমুদ্র জানিন!। | 

প্রিয়ব্রতের পুত্রগণের মধ্যে আমর কেহল আগ্নিগ্রকেই লইব। ভিনিই 
সন্থুবীপের রাজ] । 

আগ্রিত্রের নয় পুত্র জন্ত্বীপের নয় বর্ষ অর্থাৎ ভাগ । তাহাদের নাষ নাভি, 
কিংপুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরগ্রয়, কুরু, ভদ্রান্ত ও কেতুমাল। 

এই সকলের মধ্যে নাভিবর্ধই আমরা বিশেষরূপে জানি । পৃথিবীর 40008. 
10106 বলিয়া আমর! যাহ! জানি, তাহাই নাভিবর্ষের /১07005]01)575 তাহার 
উপরের বাঁযু এত পাতিলা, যে আমাদের জান! জীব সকল সেই বাধুতে জীবন 
ধারণ করিতে পারেনা । সেই পাঁতণ। অত্যন্ত পাতলা- এমন কি আমরা 
তাহাকে বাধু না বলিতেও পারি - বায়ুযুক্ত গ্রদ্দেশ কিংপুরুষবর্ষ। সেখানে 
কিংপুরুষ অর্থাৎ কিন্নরেরা বাঁস করে । কিন্নর এক রকম তেখতার জাতি। 
তাহারা অদ্ধ দেবতা খলিয়া তাহাদিগকে দেবষোনি বলে। এইরূপ অন্থান্ত বর্ষ 
আছে। কেহ উপরে, কেহ পার্থে। দ্বীপ সকলযেমন একের মধ্যে এক অবস্থিত, 
বর্ষ সকল সেরূপ নহে 

আমর! অন্য বর্ষ ছাড়িয়া দিয় কেবল নাভিবর্ষের বংশ দেখিব। 

নাভির পুত্র খষত্ত। খধভ বিষুর অবভার। খষত হইতেই পৃথিবীর স্থিতি । 
তিনি যে শক্তি সঞ্চারণ করিয়াছেন সেই শক্তি বলে, পৃথিবীর বর্তমান শক্তি ।- 

খষভ পারমহুংস ব্রত অবলম্বন করিলেন । "জড়ান্বমুক বধিরগ্িশাচোন্মাদক- 
বৎ অবধূতবেশোইভিভাষ্যমাণোধ্পি জনানাং গৃহীত মৌনব্রতত্তষ্কীং বভূব |” 
পৃথিবীরও জড়তা হইয়া! আসিতে লাগিল । | 

খষভ্দেবের শত পুত্র । তাহার মধ্যে ভরত জ্যেষ্ঠ । ভরত হইতেই আমা" 
দের ভারতবর্ষ । বাকি নিরানব্বই পুত্রের মধ্যে কুশাবর্ত, ইলাবর্ত, ব্রহ্গাবর্ত, 
মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্জরম্পৃক, বিদর্ত ও কীকট, এই নয় প্রধান। 

ভরতের কথ! পর প্রবন্ধে দেখা যাইবে । 

শ্ীপৃরেন্দু নারায়ণ সিংহ । 


১৩০৬। | পরিণাম । | ২৭৯ 
স্পন্বিলাহ্ম। 





হিলের প্রবল শ্োত বাধিয়! রাখিতে চাহ 
তুমি ক্ষুত্ব নর ! 
বিশ্বের বিধাতা যিনি তা'র বিধি অতিক্রষে 
নাহি কর ডর। 
কালচক্র অবিরত ঘুরিছে আজ্ঞায় ধার 
ত্রঙ্গাপণ্ড ভিতরে, 
রোধিতে তাহার গতি ভূবন মাঝারে বল 
কেব৷ শক্কি ধরে। 
 তীরি করুণায় বহে মাত বক্ষে পল্পোধার। 
জনমের আগে 
তাহারি আদেশ ক্রমে তনয়ে জননী গ্রেহ 
নিরবধি জাগে । 
মফল মানস হ”য়ে কম্মক্ষেত্রে আপনার 
কর বিচরণ 
তোমার কল্যাণে তিনি অলঙ্ষো থাকিয়া পথ 
করা”ন দশন। 
মাতার অঞ্চল ধরি যথা নিরুপার শিপু 
চলে বিশ্বসিয়! 
তেমনি সংসার-পথে সর”তা”র প্রেমমর 
অঞ্চল ধরিয়। । 
শৃগাল ঝুকুর,.হ*তে কিমে তোমা” শ্রেষ্ট গণি 
যগ্তপি ঈশ্বরে 
নাহি কর আর্বাধন| জীবের মঙ্গল-হেতু 
সব যুক্ত-করে !। 


২৮০ পন্থা । [ পৌষ। 
(তাই বলি) | 
কাঙ্গাল বাসন! ত্যজ+ সকলি অপার তবে 
অলীক শ্বপন 
অসার জীবনে তব একমাজ্জ কর সার 
হার চরণ। 
শোক তাপ ছুরে যাবে লভিবে অধিক তুমি 
স্গপ্-ন্থখ হতে 
স্বপ্ন শঙ্গে নিরাশায় প্রবুদ্ধ হইয়া তোম?, 
হৃবেন। কাদিতে। 
শ্রীনরেন্্রনাথ ভট্টাচার্য | 


উ্রীষ্ব-ু জন্লিল্াতল লা লুছল্ | 





(৮ম সংখ্যার ২৪৪ পৃষ্ঠার পর) 


রিদাধ ফুলিয়ার নির্জন কুটীরে নিশ্চিন্ত মনে ভজনানন্দে দিন বাঁপন 

করিতে লাগিলেন । তাহার সেই অদ্বিতীর ভক্কিমত্তার কাহিনী ু্দাবন 
দাস স্বীয় গ্রন্থে এইক্সপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,-_ 

নিরবধি হরিদাস গঙ্জাতীরে তীরে । 

ত্রমেণ কৌতুকে কষ বলি উচ্চৈংশ্বরে ॥ 

বিষয় সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য । 

কৃষ্ণ নামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্ত 1 

ক্ষণেক গোবিন্দ নামে নাহিক বিরক্তি। 

ভক্তি রসে অনুক্ষণ হয় নান] মৃত্তি | 

কখন করেন নৃত্য আপন! আপনি । 

কখন করেন মত্ত সিংহ প্রার ধ্বনি ॥ 


১৩০৬ ।] শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুর | ২৮১ 


কখন বা উচ্চৈঃশ্বরে করেন রোদন । 
শট অট্র মহ! হাস্ত হাসেন কখন । 
কথন গঞ্জেন অতি হুঙ্কার করিয়া। 
কখন মুঙ্ছিত হই থাকেন পড়িয়া ॥ ইত্যাদি । 
তাহার এবস্িধ অমান্থুষিক প্রেমতক্তি দর্শনে সদ,দ্ধি ব্যক্তিগণ মাত্রেই 
তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন অন্প দিনের মধ্যেই এ প্রদেশেও হরিদাস 
সকলের ভক্তি, প্রীতি ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইলেন । 
হরিদাস যখন প্রেম ভক্তি স্রোতে উন্মত্ত হইয়! ফুলিয়ায় বাস করিতেছিলেন 
তখন ফুলিয়! গোড়াইকাজীর অধীনে ছিল। গোড়াই যবন কিস্ত হরিদাস যবন 
কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াঁও মহম্মদীয় ধর্ম উপেক্ষা পূর্বক হিন্দুৰ ধর্ম গ্রহণ ক বিষ!" 
ছেন ইহাতে গোড়াই আপনাদিগকে (যবনদিগকে ) অপমানিত জ্ঞান করিতে- 
ছিলেন স্থতরাং হরিদাঁসের নাম শ্রবণাবধি হবিদাসের উপর বিতশ্রদ্ধ হইনা- 
ছেন। এক্ষণে হরিদাসকে আপন অধিকারে পাইয়া! তাহাকে কিছু দণ্ড প্রদা- 
নের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন । এই মাঁনসে পরিচালিত হইরা গৌঁড়েশ্বরের নিকট 
উপস্থিত হইয়া হরিদাঁসকে যবনক্রোহী প্রভৃতি দোষে অভিযুক্ত করিলেন । 
হরিদাস যবন হইয়। হিন্দুর ধর্ম পালন করিতেছেন হিন্দুর আচার গ্রহণ করিয়া- 
ছেন ইহাতে মুসলমান ধর্মের অবমাননা কর! হইতেছে কাজী গোঁড়েশ্বরকে 
একথ৷ বুঝা ইয়া দিতেও ভুলিলেন না । হরিদাঁসকে দণ্ড বিধাঁন করিবার জন্য 
গৌড়েশ্বরকে নিবেদন করিতে কাঁজী পশ্চাৎপদ হন নাই । যথা,_- 
যবন হইয়া করে হিন্দুর আচীর। 
ভাল মতে তারে আনি করহ বিচার ॥ 
শ্ীচৈতন্ত ভাগবত । 
ছুক্দমতি কাজির বাক্য শ্রবণে গৌড়েশ্বরের চিত্ত বিচপিত হইল হরিদাঁসকে 
দণ্ড দিবার জন্য স্িনিও দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন । হরিদাসকে ধরিয়া আনিবার জন্ত 
তৎক্ষণাৎ আদেশ হইল । যথা সময়ে আদেশ প্রতিপালিতঞ হইল । 
হরিদাস কষ্চগত প্রাণ। কিছুতেই তাহার চিত্ত বিচলিত হইবার নহে। 
হরিদাঁপকে ধরিবাঁর জন্ত যখন গৌড়েশ্বরের পাইক আিয়। উপস্থিত হইল তখন 
তাহার চিত্ত কিছুমাত্র উদ্দেপিত হইল না তিনি ভগবন্নীম করিতে করিতে পাইক- 
(৪ ) 


২৮২ পস্থা। [ পৌঁষ। 


সহ গৌড়েশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলেন । হদিও গোড়েশ্বরের নিকট হরিদাস 
আগ সামাগ্ত বন্দীমাত্র তথাপি তাহার অনৈসর্গীক একপ্রকার জ্যোতি-দর্শনে 
তিনি যে বন্দী গৌড়েশ্বর ক্ষণকালের জন্য তাহা ভুলিলেন। হরিদাসের উপ- 
বেশনের জন্য সগৌরবে আসন প্রদান করিলেন! হরিদাসের ভক্তিপূর্ণ মুক্তি 
দর্শনে গৌড়েস্বরের চিত্ত শান্তভাব ধারণ কিল তিনি মধুর বচনে হরিদাসকে 
বলিলেন “ভাই তোমার একি প্রক্কৃতি কত ভাগ্যে তুমি ববন কুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছ কিন্তু আপনার ধর্ম পালন না করিয় অন্ত ধর্ম গ্রহণ করিয়া পবিত্র 
মহম্মদীয় ধর্মকে কলঙ্কিত করিতেছ কেন ? আহার কালে যে হিন্দুকে দেখিলে 
আমরা আহার ত্যাগ করি সেই ঘৃণ্য হিন্দুধর্ম তুমি মহাবংশজাত হইয়া কিরূপে ' 
পরিত্যাগ করিলে পরলোকেই ব1 কিরপে নিস্তার পাইবে তাহা৷ ভাবিয়াছ 
কি? যাহ! হউক ন। বুঝিরা যাহা করিবার করিয়াছ এখনও হৃদয়ের বেগ 
ফিরাও কল্মা উচ্চারণ করিয়া সেই পাপরাশি ধৌত করিয়া! ফেল।» 
মায়া মোহিত গোড়েম্বরের বাক্য শ্রবণে হরিদাম ঈষদ্ধান্ত করিলেন এবং 

বলিলেন, 

শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর। 

নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে ॥ 

পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে ॥ 

এক শুদ্ধ নিত্যবস্ত অথও অব্যয়। 

পরিপূর্ণ হইয়। বৈসে সবার হৃদয় ॥ 

স্ই প্রভু যারে যেন লওয়েন মন। 

সেই মত ক্র করে সকল ভূবন। ইত্যাদি । চৈঃ, ভাঁঃ। 
_. হুরিদাসের বাক্য শ্রবণে সকলেরই চিত্ত বিগপিত হইল। গোড়েশ্বরও 
হরিদাসের বাক্য গুলিকে অযৌক্তিক বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারিলেন না 
সভাপ্থ সকলেই হরিদাবের পক্ষাবলম্বন করিলেন এবং গৌড়েশ্বরও তীহার প্রতি 
অসন্তোষ নহেন দেখিয়া! সভাস্থ এক কাজির (সম্ভবতঃ ইনি পূর্বোক্ত গৌড়াই 
কাজি হইবেন।) চিত্ত জলিয়! উঠিল তিনি বলিয়৷ উঠিলেন “এ ছুষ্টকে পরিজ্রাণ 
দ্রিবেন ন! এই দুষ্ট মুক্তিলাভ করিলে অনেককে দুষ্ট করিবে বন কুলে কালি 
ঢালিয়। দিবে অতএব ইহাকে যথা বিহিত দণ্ড প্রদান করুন নচেৎ নিঅধর্ম 


১৩০৬1]. শ্রীম হরিদাস ঠাকুর ) ২৮৩ 


( মহদ্মদীন্ ধর্ম) গ্রহণ করুক 1৮ কাজির যুক্তিও গৌড়েশ্বর উপেক্ষণীক্ধ নে 
করিতে পারিলেন না তাই আবার হরিদাসকে মুদলমাঁন ধন্মম গ্রহণ করিবার জন্য 
আদেশ করিলেন। তদুত্তরে হরিদাঁন বলিতেছেন, | 
খণ্ড থণ্ড যদি হই যায় দেহ প্রাণ। 
তবু আমি বদনে ন। ছাড়ি হরিনাম । চৈঃ ভাঃ 
ধর্মের জন্ত কি অপুর্ব আত্মত্যাগ ! 
হরিদাসের বাক্য শ্রবণে গৌড়েশ্বর কাজিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন “এখন 

ইহার প্রতি কি করিতে চাও ?* কাজি বাইশ বাজারের দণ্ড প্রার্থনা করিয়ঃ 
লইল। ততকালে বাইশ বাজার নামে একটি নৃশংস দণ্ড গ্রচলিত ছিল । পাইক- 
গণ বন্দীকে নির্দয়রূপে বেত্রাথাত্ত করিতে করিতে বাইশটি বাজার পরিভ্রমণ 
কাঁরতেন। ইহারই নাম বাইশ বাজার দণ্ড । অনেকেই দুই তিনটি বাজার 
পরিভ্রমণ শেষ হইতে না হইতেই কালকবলে পতিত হুহত। হরিদাসকে 
পাইকগণ বন্ধন করিয়া তাহাদের নিয়মান্ুরোধে নির্দিযরূপ ধেতাঘাত করিতে 
করিতে চলিয়াছে ইহাঁতে সাধু সন্ৃদয় ব্যক্তিগণ বড়ই ব্যথিত হইলেন কেহবা 
রাজাকে শাপ দিতে লাগিলেন কেহবা পাইকগণকে কিছু অর্থপ্রদানের শ্বীকাঁর 
করিয়া হরিদাঁসকে সজোর বেত্রাঘাত না করিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। সে 
দৃশ্ত বৃন্দাবন দাস এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,-- 

কেহ বলে অনিষ্ট হইবে সর্ধরাঁজ্য । 

সে নিমিত্তে সুজনেরে করে হেন কার্য ॥ 

রাজা উজিরেরে কেহ শাপে ক্রোধ মনে। 

মারামারি করিতেও উঠে কোন জনে ॥ 

কেহ গিয়া যবনগণের পায়ে ধরে। 

কিছু দিব অপ করি মারহ উহারে ॥ 

[ভ্রমশঃ) 
শ্রীমতী নগেন্ত্রকালা দাসী। 


পন্থা । [পৌষ। 
শ্কোগা লঙ্খ্ভালেন্স। 





1 ছ্িলিং প্রবাদকাঁলে লেখক যে ঘটনা! প্রত্যক্ষ করিয়া ছিলেন, 


তাহ! অতীব বিস্ময্নকর ও আভিচারিক ষট্কর্দের প্রতিপোষক । ১৮৮৫ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাস। পার্ধতীয় শীত অতি ছুর্জয়। লেখক চিকিৎসা ব্যবসায়শীল্‌ 
বলিয়া প্রত্যহ সেই ছুজ্জর় শীত উপেক্ষা করিয়াও দরিদ্রের কুটারে ও ধনির 
প্রাসাদে আর্তের আর্তিমোচনে নিধুক্ত ছিলেন। একদিবস “্টাদমারি”--বস্তি 
অতিক্রম করিয়! উচ্চতর আরোহে আসিতে একজন দরিদ্র পাহাড়ী স্বর্ণকার 
লেখককে সম্বোধন করিয়া বলিল “ডাক্তার সাহেব! জের! মেহেরবাণী করকে 
মেরা ঘরপর আইয়েগ! একভারি”-মরিজ্‌ (রোগী ) হায়?” এই অনুরোধ 
শ্রবণ করিয়া লেখক সেই পাহাঁড়ীর গৃহে গমন করিয়া দেখিলেন একজন যুবা- 
পাহাড়ী ভরঙ্কর জরে অভিভূত হইয়! কুটারের দাওয়ায় কম্বলাচ্ছাদিত হইয়। 
পড়িয়। আছে। তাহার শ্বাস গ্রশ্বান ঘন ঘন বহিতেছে ও বক্ষঃ মধ্য হইতে 
শ্লেম্মার ঘন্ডঘড়ানি শব হইতেছে। পরীক্ষা করিয়া জান! গেল যে রোশীটির 
ডবল নিউমোনিগ্না (সন্নিপাত বিশেষ ) হইয়া তাহাকে সঙ্কটাপন্ন করিয়াছে 
লেখক তখন তাহাদিগকে রোগীর বিপদের বিষয় জ্ঞাপন করিয়৷ তাহার রীতি- 
মত টিকিৎসাঁ কর! আবশ্ক বুঝাইয়। বলায় পাহাড়ী ম্বর্ণকার বলিল যে তাহার! 
'ডাক্তরী ওষধ ব্যবহার করেন।। সুতরাং চিকিৎসক ক্ষুব্ধ হইয়৷ গন্তব্য পথে চলিয়! 
:গেলেন। ক্ষুব্ধ হইবার কারণ অর্থহানি নহে রোগীর আসন্ন বিপদের আশঙ্কা 
যাহ! হউক পাহাড়ীদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে ধিকাঁর দিয়া চিকিৎসক অপর 
কার্ধ্যে নিষুক্ত হইলেন । সেই দিন রাত্রি *টার সময় কাধ্য কর্ম সমাধা ক্রিয়া 
বাটা প্রত্যাবর্তন কালে চিকিৎসককে সেই পাহাড়ী শ্বর্ণকারের বাটার পার্্াদিয়া 
যাইতে হয়। তাহার বাটার সন্নিকটে আসিতে ন! আসিতে স্বর্ণকাঁরের বাটা 
হইজে মাদল বাছ্ের ধবনি শ্রুত হইতে লাগিল। ইহাতে আশ্চর্য হইয়! চিকিৎ- 
ঈক স্তম্ভিত ভাবে কিয়ৎকাল দ্াড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন ব্যাপার কি! রুগ্ন 
গৃহে এ আনন্দ ধ্বনি কেন? কিছুই স্থির করিতে নাপারিয়া ধীরে ধীরে 
তাহার প্রাঙ্গনে গিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে অধিকতর বিশ্বয়াবিষ্ট হুইলেন। 
দেখিলেন রোগী চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া আছে তাহার পার্খে একজন কৃষ্ণবর্ণ 
দ্ীর্ঘকেশ পুরুষ একটি বৃক্ষ শাখা হস্তে করিয়া বিড়, বিত্ত, করিস বকিতেছে ও 


১৩০৬ ।] রোগলঞ্চালন। ২৮ 


বৃক্ষ শাখা দ্বার রোগীর মন্তক হইতে পদ পর্য্যস্ত ঝাঁড়িতেছে ও পদতলে একটি 
জলপূর্ণ থালি রাখিয়া সেই জলের উপর বৃক্ষ শাখাটি সজোরে ঝাড়িয়া ফেলি- 
তেছে। আর এক ব্যক্তি মাদল বান্ত করিতেছে । তাহার নিকট একটি কৃষ্ণবর্ণ 
কুধুট বাধা রহিয়াছে । চিকিৎসককে নিকটে দেখিয়া ব্বর্ণকাঁর আগ্রহ দহকারে 
তাহাকে একটি ষোড়ার উপর উপবেশন করিতে অগ্থরোধ করিল ও বলিল ষে 
তাহাদের “ঝাক্‌রী” (ওঝা!) আপিয়াছে। চিকিৎসক কৌতুহলী হইয়া তাহার 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন যে ওঝ৷ প্রায় অর্ধঘণ্টাকাল রোগীকে 
ঝাড়াইতে লাগিল ও প্রত্যেক ঝাড়নে বৃক্ষ শাখ। থালীস্থ জলের উপর সজোর্ধে 
ঝাড়িতে লাগিল। মাদল বাদ্য ওঝার বিড় বিড়, করিয়া মন্ত্রপাঠ ও রাত্রির, অন্ধ- 
কারে বড়ই ভীষণ বৌধ হইতে লাগিল। অর্দঘন্ট। পর কৃষ্ণবর্ণ কু্ধুটটি ওঝা! 
আপনার কাছে টানিক়্। লইল ও নিকটস্থ খু'টিতে দড়ি দিয়া বাঁধিয়! দ্বিগুণ উৎ- 
সাহের সহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়! সেই বৃক্ষশাখ! দ্বারা রোগীক মস্তক হইতে পদ' 
পর্য্স্ত ঝাড়িতে লাগিল ও বৃক্ষ শাখাটি কুক্ধুটের গাত্রের নিকট সজোরে আছ- 
ডাইতে লাগিল। মাঁদলেক্ বাস্ত৪ অনবরত চলিতে লাগিল। প্রায় একঘন্টা 
পর কুকুটটা ধড় ফড় বট্‌ পটু করিতে করিতে পঞ্চত্ব পাইল। কুকুটের গাত্রে 
কোন আঘাত আদৌ লাগিল না কেবল তাহার গাত্রের নিকট বৃক্ষশাখা! আছ- 
ডান হইয়াছিল মাত্র। এদিকে রোগীর সর্ধ্ঘ শরীর ঘন্মাক্ত হইয়! জর ত্যাগ 
হইল ও সে অতি ক্ষীণ স্বরে খাস প্রার্থনা করিল । তাহাকে কিঝিত ছৃগ্ধ দেওয়! 
হইল সে তৃপ্তির সহিত তাহা পান করিয়! নিদ্রিত হইল। শ্বাস প্রশ্বাস ধীরে, 
ধীরে গ্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে রাত্রি ১১টার অধিক" 
হওয়ায় চিকিৎমক আশ্চর্য বিহ্বল হইয়া নিজ বাঁটাতে চলিরা৷ গেলেন। পরদিন ' 
প্রাতে দেই পাহাড়ীর বাটার নিকট দিয়া যাইবার সময় তিনি সেই রোগীকে 
ষ্টির উপর ভর করিয়া ধীরে ধীরে বেড়াইতে দেখিলেন ও কুকুটটা মৃত অবস্থায় 
প্রাঙ্গনে পড়িয়া! রহিয়াছে দেখিয়! চিকিৎসক ভাবিলেন যে এখনও ভারতে এমন 
বিদ্যা আছে বত্বারা অজ্ঞ পাহাড়ী বর্ধরেও এমন কার্ধ্য করিতে পারে যাক 


পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শ্বপ্লেও ভাবিয়। উঠিতে পাঁরে ন!। 
্ীক্ষীরোদপ্রমাদ চট্রোপাধ্যায়। 


২৮৬ থা মা 1 পৌঁষ। 
শভল্লাঞ্ত | 





(«ম সংখ্ার ২২৪ পৃষ্ঠার পর) 


০ ০5ই কর্প্ু অতি নিগৃঢ় প্রছেলিকাময় ) ভাহার ব্যাধ্য। দ্বিতীয় 
পর্যযারের অধিকার বহিভূ্ত। কর্মফল, জন্মাস্তর গ্রহণাদি প্রকৃত সত্য হইলেও 
তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা অতীব'কঠিন। অনেক বৌদ্ধের ধারণা এই ষে, 
মানব দ্বিসহত্রবর্ষ বা ততোধিককাঁল অতীন্দ্রিযম জগতে (স্বর্গাদিলোকে ) অতি- 
বাহিচ্চ করিয়া পুনরায় রক্রমাংসবিশিষ্ট নূতন শরীর গ্রহণ পুর্্বক পুর্বজন্মের 
স্কায় পার্থিব জীবন যাপন করেন। এটি, পুর্ব জীবনে প্রক্ষুরিত ওজঃশক্তির 
দেহান্তর প্রাপ্থি বিষয়ক অতি স্থল ও ভ্রমসন্কুল জ্ঞান । আমি এই পর্য্যস্তই বর্ণনা 
করিতে উপদিষ্ট, কিন্ত আপনি সত্বরেই এতদ্বিষয়ক ও কর্দসন্বন্ধীয় উপদেশ লাভ 
করিবেন। তৃতীয় পর্যায়ের উপদেশ কালে প্রবীণ মহাত্মার নিকট এ সকল্‌ 
কথ! শুনিতে পাইবেন । চলুন, এক্ষণে স্কুল বিজ্ঞানের কাধ্যগৃহে যাওয়া যাউক ।» 

চিন্তা । “আমি সেই গৃহের মধ্য দিয়াই আসিয়াছি এবং এত যন্ত্র 

গ্রহ দেখিরা চমতকৃত হইয়াছি। পাশ্চাত্য মতে স্থূল বিজ্ঞানালোচনায় আমার 
ত্রুটি হয় নাই, অথচ এ সকল যন্ত্রের মধ্যে অধিকাংশই আমার অজ্ঞাত।» 

“এ সমস্ত যন্ত্র বহুকাল আবিষ্কৃত হইয়াছে । আমাদিগকে এ সকলের ব্যব- 
হার শিক্ষ! করিয়! পরীক্ষা করিতে হুয়। তীক্ষ বুদ্ধি ও তীক্ষ দৃষ্টি এবং উপলব্ধি 
করিবার ক্ষমতা যে পরিমাণ থাকে এঁ নকল শিক্ষার ক্ষমতা সেই পরিমাণে 
সহজ হুইয়। আইসে। আমরা যে সমুদয় শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তন্মধ্য হইতে 
একটির পরীক্ষা দেখাই। এইটা একটা স্পন্দনোৎপাদক যন্ত্র ।» 

চিস্তা--“ঠিক গির্জার অর্থান্‌ নামক বাগ যন্ত্রের ্তায়।” 

.. "তাহাই বটে। ইহাতে কতকগুপণি নল আছে এবং সে সকল অনেক বস্তর 
সহিত সংযুক্ত । যে সকল বস্ত বাগ্ভধ্বনির স্পন্দনের ঠিক অন্ুগমন করে, সেরূপ 
বস্তও ইহাতে অনেক আছে । সেই স্পন্দন পরিমাণার্থ এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়। 
থাকে। জগতের প্রত্যেক বস্তই ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অনেক বস্তর স্পন্দনের 
সহিত এ্রক্য হইয়! স্পন্দিত হয়। তাহা বলিয়া যে সকল, বস্তই প্রত্যেক জাতী- 


১৩০৬1] উন্তরাখণ্ডে। ২৮৭ 
য়ের স্পন্দনের সাহাধা করিবে এমন নকে। বস্তব বিশেষে কোন জাতীয় বস্তর 
স্পন্ননের ফেমন সহায়তা করে তেমনই অন্য জাতীয় বস্তর স্পন্দনের ব্যাঘাত 
উৎপাদন করে--তাহাকে পরাজিত করে--তাহাকে নিরস্ত করে ।» 

“এই যন্ত্রের প্রত্যেক নলের সুক্মাখ্ে অতিশয় পাতলা ধাতুপতর সংযুক্ত 
আছে, সেই পতরে উহাদের স্পন্দন অবিকল সঞ্চারিত হয়; অর্থাৎ উহাতে 
যতগুলি স্পন্দন উৎপন্ন হইবে, পতরেও তৎসংখ্যক স্পন্দন উৎপাদন করিবে ।” 

“এক্ষণে আপনি নগ্ পদে একখানি পতরের উপর দণ্ডায়মান হউন, এখনই 
দেখিবেন যে, উহার ধ্বনির সহিত আপনার শরীর একতান হইয়াছে । যেমন 
মন্দির মধ্যে বাদিত ঘণ্টাধবনি প্রতিধবনিত হয়, সেইক্ষপ যে স্পন্দনে নলের 
উপাদান--পরমীণু-নিচয় কম্পিত হয়, উহাতে শরীর সংলগ্ন হইলে তাহাও প্রতি- 
হত হইয়া! থাকে ।* 

“চিস্ামণি প্রথম পতরখানির উপর নগ্রপদ হইয়া ধড়াইলে, মহাত্স। একটি 
চাঁড়া (1,9৮6: ) টিপিয়৷ ধরিলেন ;২-একটি নল হইতে গুরু গম্ভীর শব্দ নির্গত 
হইল) চিন্তামণি তাহার স্পন্দন সুন্দরব্ূপ অন্ুতব করিলেন। চিস্তামণির 
মুখদর্শনে কাহার কোন পরিবর্তন দেখিতে ন! পাইয়1, মহাক্সা তাহাকে পরবর্তী 
পতরখানির উপর পদস্থাপন করিতে কহিলেন। এইরূপে বিংশত্যধিক পতর 
পরীক্ষিত হইল, প্রত্যেক বারেই শব্ধ গম্ভীরতর হইতে লাগিল, কিন্তু চিস্তামণির 
মুখরাঁগের কোন অস্বাভাবিক পরিবর্তন অন্ুতব না করিয়া, তিনি অবশেষে 
আর একথানি পতর পরীক্ষা! করিলেন । তাহাতে এরূপ ধ্বনি নির্গত হইল যে, 
কোন পাখিব পদার্থে সেক্ধপ শব্দ উৎপাদন সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইল ন|। 

 চিন্তামণির মুখমণ্ডল পাওুবর্ণ হই গেল, তিনি ঘনশ্বাস ত্যাগ করিতে 
করিতে পদ অপস্থত করিয়া কহিলেন;_-“বাবা! আমার জীবনে এপ তীব্র 
স্পন্দন অনুভব করি নাই, আমার শরীরের প্রত্যেক পরমাণু বেন আলোড়িত 
হইয়াছে ।* 

মহাত্থা একটু টিপিয়া হাপিয়া তাহার কর্ণে একটি শঙ্ছের ভ্তায় যন্ত্র অর্পণ 
করিয়া কহিলেন “কিছু কি শুনিতে পাইতেছেন হি 

চিস্তা- “হু কন নাদ।” 

শা মানব কর্ণের স্তায় সামান্ত শব্দ নীভৃত কারক যন্ত্র মত্ত । কোন 


২৮৮ পন্থা । [ পৌষ । 
প্রাচীন মহায়া, কতকগুলি কৌশল সংযোগ পুর্ধক, মানব কর্ণ ও শঙ্ঘের সমু. 
দয় গুণ বিশিষ্ট করিয়া শঘ ও মানব কর্ণ অপেক্ষ। উৎকৃষ্টতর এক প্রকার পিত্ভল 
যন্ত্রের উদ্ভাবন ক্রিয়াছিলেন। তাহার অভান্তরভাগে অনেক ঘুরান ঘুরান 
প্রকোই্ বিশিষ্ট এটি সেই যন্ত্র। এ নলে বা অন্য কোন শব্দকারক যদ্ধে এই ঝন্ 
সংযোগ করিলে) স্পন্দন সংখ্যার হাস বৃদ্ধি হয় না, অপরস্ত তাহার উগ্রতা 
সম্পাদন করে-্পন্দনের শক্তি সহম্্র গুণ বৃদ্ধি হয়। যন্ত্র এই পতর খানিতে 
লাগাইরা দিলাম, আপনি আর একবার এক নিমেবের জন্য ইহাতে পা দ্দিউন।» 

চিন্তামণি তথানুষ্টাীন করিলে, মহাশ্বা, পুনরাঁর সেই চাড়াটিতে চাড় দিলেন, 
এবং সেই নলাুতিতে একক স্ান্ভীর$শতি উচ্চ শব নির্গত হইয়া চিন্তামণিকে 
স্ম্বস্ হতাহার কোড়শাদী করিল। তিনি অস্গুষ্ঠ দ্বারা 
মুচ্ছিতের ললাটরদেশ ঠই০০র্বতকগুলি ছুর্ববোধ্য বাক্য উচ্চারণ 
করিলেন, অব্যবহিত পরে তাহার মুচ্চণও অপনীত হইল। 

চিন্তামণির মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়াছিল; তিনি জীবিত কি মৃত তাহা অব" 
ধারণ করিনার নিমিন্ুই যেন চতুদ্দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন, কিন্তু 
“দক্ষ হন্তের কাধ্যে কোন বিপদাশঙ্কা নাই” মহায্সার এই প্রবোধ বাক্যে 
গ্রকৃতিস্থ হইলেন। তৎপরে তিনি তাহার তাৎকালিক শরাঁরের অবস্থা বর্ণনা 
করিতে কহিলেন । 

চিন্তামণি ন্মিষ্তমুখে বলিলেন-_-পবর্ণনা কিছু কঠিন নহে। নল হইতে শব্দ 
নির্গত হইবা মাত্র আমার শরীর স্পন্দিত ও আলোড়িত হইল; বোধ হইল 
যেন আমার শরীর শতধা বিভক্ত হইয়। গেল, যেন রেণু রেণু বিগ্রিষ্ট হর! পড়িল 
এই পর্যন্ত আমার স্মরণ হয়, কারণ পরগ্ণেই আমার চৈতন্য অপহ্ধত হইয়া 
ছিল।» 

“ঠিক এরূপ হইবে তাহা আমি জানিতাম এবং বিপদের আশঙ্কা নাই 
তাহাও জানা কথ! । ইহার স্পন্দন শক্তির প্রথরতা সপ্রমাণ করিবার জন্ত এই 
প্রস্তরখানি লইরা পরীক্ষা করা যাউক। অগ্রেআপনি এই লৌহমুদগরাঘান্তে 
ইহ| নিরেট কি ন! পরীক্ষা করিয়া দেখুন 1৮ 

তদন্থসারে চিন্তামণি মুদগর দ্বারা পাথর খানিতে বিষম আছ ত করি! 
কহিলেন “নিরেট বটে ।” 1 ক্রষশঃ। 
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মাসিক পত্র। 
শ্ীকষ্ণধন সুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল, ও পণ্ডিত শ্রীগ্তামলল গোস্বামী 
সিদ্ধান্তপাচম্পতি সম্পাদিত। 


১২*।২ নং মস্জিদ্বাড়ী স্ট্রীট, কলিকা ঠা, হইতে 
ভ্রীঅঘোরনাথ দত কর্তৃক প্রকাশিত । 


বিষ লেখকগণ পত্রান্ক 
১। দৈক্তাষ্টক-স্তোত্রম্‌ শ্রীযুক্ত পুর্ণচন্ত্র দে, বি-এ, রন 
২। মার্গ-দীপিক1 শ্রীযুক্ত হীরেক্ত্রনাণ দত্ত, এম-এ, বি-4লত ২৯২ 
৩। স্লাবিত্রী চরিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম- এ, ২৯৭ 
$। পৌরাণিক কথ। শ্রীযুক্ত পূর্ণেনদুনারায়ণ সিংহ, এম-এ, বি-এল, ৩৯৮ 
৫। জ্ঞান ও. তক্তি যুক্ত সুদর্শন দাল, বি-এল, টি 
&। আধ্যাত্মিক আথায়িক। শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ দত্ত সনু 
১৮ 


৭। *এক লঙ্গোটি কা ওয়াস্তে” শ্রীবুক্ত ওণবানন্দ শর্মা 
"পন্থ'র” বাধিক মূল্য কপিকাতায়্ ১২ টাকা__মফঃস্বলে ডাকমাস্ুল সমেত ১%৯ 
।তিরিক্ক শান্তর গ্রন্থ ১ ফর্্মার জন্য সর্বত্র |* চারি আন! অধিক লাগে । 
নগদ মূল্য %* ছুই আনা মাত্র। 

চির 50 
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গৃতধিরিযরাপ 
ডাকসতিপ গে, ১9০ আঠার আনা দাবি । রি নয? সুরা 

কাল! মাত ত্রিম মূলা না পাইলে পথ! পাঠান হর ঙ শাহ ও রর ২২৭ 
৯ কাইবেলস্- সর্বত্র |* ঢারি আনা ক্মধিক লাগি হন 8 

২1 টাকা, কডি, পত্র, পবদ্ধ, সমালোচনার জন্য পৃস্থক € বিনিসক়ে 
সংবাদ ও মাপিকপত্রাি নি ঠিকানার আমার লামে পাঠাইখেন। ষ্ট্যাম্প 
পাঠাইলে টাকাস৮* আনা কমিশন লাগিবে। 

1 বীঠাবা গ্রাহক হতে ইচ্চা করিবেন, ভাহানা অনুহীগ করিয়া নান 
ও ঠিকানা পদে, পোষ্টকাডে জপবণ। মাঁণ অর্াপ্সেজ কুঁপনে পারস্কার করিয়া 
লিখিয়। আমার শিবট পাঠাহবেন্‌। 

১২০২ নং মসাঁজদ্বাডী স্রাট, ৪ শ্রীমধোর নাখ দত্ত! 
কলকাতা । $ গকাশুক। 

১। এখন হহতে বে মালের পশ্া নেই মাপের মধো কোন সময়ে প্রকাঁ 
শিত হইবে । খদ্ভপি কেহ পরের মালেক ১৫হযের মধো পঙ্জিকা না পান তাহ। 
হলে আমাদিগকে জানাহখেল। 

২) গ্রুণব মনোনীহ না হঠলে আমলা ফেবত দিতে বাপা নহি । 

৩1 পিক না পাহলে অথণা পত্রিকণ গ্রাপি স্বন্ধে কোন প্রকার 
গে'লবোগ খটপে আমাকে কঙ্ব প্রকাশককে গঞ্জ লাখয়া জানাইখেন। 

আশরত্চজ্্র দেপ |--কাধ্যাপাক্ । ১২০২ ন" মন্‌ ১দ্নাডা ফ্রী, কলিকাতা 

পঞ্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের শিষম। 

শপৃস্থায়” বিজ্ঞাপন গাকাশ করিতে হলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩ তিন টাকা, অপ 
পৃষ্ঠায় ২২ 5 টাকা! এবং সিকি পরাস্ত ১৮ এক টাকা চার আনা লাগি 
আধক 1দহনের অথবা বপাধগ্ের ভাগ্য ভহলে পত্র সাখলে অপবা আমাদেং 
কাহারও সহিত সান্গাৎ কালে স্থচন্ধ পন্ড বৃন্থ হইয়। থাকে । 

ইংরাজতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পষ্টায় ৪২ ট!কা, আর্দ পৃষ্ঠায় ২৪ 
টাক! এবং সিকি পৃভায় ১/৭ ঢাক। লাগিবে। 

শ্রীলদিওমোভন অশ্িব । শরৎচন্দ্র দেব, 

কাব্যাধয ক খিজ্ঞাপন বিভাগ। কাধ্যাধ্যক্ষ-শাধারণ বিভাগ । 

এছকাপী কাম্যাধ্যক-হীমহ্শ্তন্ দাম। 
২০ নং লালবাজাণ হ্রীট, কলিকাতা । ১২০1১ নং অশাগর্বাড়া স্রীড, কাবকাঠা, 
এজেন্ট-_ও)ফএ[নেপ্রচন্দ্র ঘোষ ১১ ন* সুবিয়া ১), 
বিজ্ঞাপন । 
পিতবর শ্রীধুক্ত কানীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত 
সনত্্জাতীয় অধ্যাত্বশান্্ব ।-_বুশ্য ১২ এক টাক 1 
হৎ। শাঙ্কঃ ভাব্য ও খঙালুখান সহ মুত হ্হয়াছে। 
গুরুশাত্র মুল্য 0৯ ধশ আনা। 

কলিকাতা বেঙ্গল মোডকেল নাহত্রেগীতে, সংস্কত খ্রেস ভিপজীটাীে 

১২৯1৭ নং মন্[জিদবাড়ী শ্রী, অধ্যাত্-্স্থাবলী এচার কার্যাথরে পেন্ট 8 





রা গঙ্থা। 
বিশেষ বিজ্ঞাপন। 
ঠিকান। পরিবর্তন | 


পন্থা কার্য্যালয় ৩৯১ মস্জিদ্‌বাড়ী দ্রীট হইতে ১২২ 
মস্জিদ্বাড়ী দ্রীটে পরিবর্তন করা হইল। 


মহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ। £ 


দিন দ্রিন পন্থা'র কার্য বৃদ্ধি হওয়ার ও কার্ধ্যাধ্যক্ষ প্রযুক্ত 
শরচ্চন্্র দেবের শারিরীক অন্থস্থতা নিবন্ধন শ্রীযুক্ত যহ্েশ্চক্্র 
দাসকে সহকারী কার্ধযাধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত করা হইল 


সবিনয় নিবেদন। 


পন্থার প্রায় অধিকাংশই গ্রাহক মহোদয়গণ বাধক মূল্য 
দিয়! বাধিত করিয়াছেন, কিন্তু অগ্যাবধি ধাঁহর] পশ্থার বাৰবিক 
মূল্য পাঠাইয়া দেন নাই, তাহার! অনুগ্রহ পুর্ববক তৎপর মুল্য 
পাঠাইয়! দিয়! বাধিত করিঢুবন। যাহার বার্ধিক মুল্য অতি 
যৎসামান্ত ইহা! আদায়ের জন্য বিজ্কাপন দিতে লজ্জা বোধ 
করি। আশা করি ভবিষ্যতে আমাদিগকে এরূপ বিজ্ঞাপন 
দিতে হইবে না। 


উপনিষদ্‌। 


_ যেসমস্ত গ্রাহকগণ উপনিষদ সহ পন্থা লইয়া থাকেন 
তাহারা বদর মধ্যে অর্থাৎ আগামী চেত্র মধ্যে বার ফর্শা 
উপনিষদ্‌ পাইবেন | যদি কোনও মাসে উপনিষদ সহ গছ্ছ। 
না পান) তাহা হইলে আমাদিগকে পত্র লিখিবার আবশ্যক 
মাই। 


ভ্রীলঘৃভাগবতাত্বতম্‌। 


পণ্ডিতবর ভ্রীবলাইচাদ গোস্বামী প্রভূপা 
ও বাগ্সিবর শ্রীঅঙুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃপাদ-সম্পাদিত। 


_. ্ীরূপগোস্বামি-রচিত মুল, শ্রীমদ্-বলদেব-বিগ্যাভূষণ-বিরচিত টাকা, শাস্তি- 
_পুরনিধানী শ্রীদনগোপাল-গেস্বামি-প্রভুপাদ-ক্ুত বঙ্গা্বাদ ও তাতপর্যয-ব্যাথ্যা 
এবং স্বিস্ৃত সুটীপত্রাদি-সহ্ঘপিত। শ্ীবাধা কৃষ্ের প্রকৃত তত্ব ও ভগবানের 
বহুধিণ অবতার এরভৃতির গুঢরহন্ত এই গ্রন্থেই জানিতে পারা বার) বৈষবধন্খের 
মন্দ জানিতে হইলে, সব্বাগ্রে এই গ্রস্থই পড়িতে হয়। এই গ্রন্থ পাঠ না কগিলে, 
শীমন্ভাগবত ও শ্ীচৈতত্তরিতাদৃহ প্রস্থতি কোন বৈঝুবসিদ্ধ ্গ্রচ্থেরই যথার্থ 
দ্ঞাব হদয়হম করা যান না। পোখার জলে সুন্দর খিলাতী বাধাই । মুল্য ২০) 


শ্রীচৈতন্যভাগবত 
বাগ্সিবর ভীঅহবলৰফ গোম্বামী এভুপাদ-লম্পাদদিত | 


মহাভিভব বৃন্দাবন্দাস-বির্চিত উক্ত এলছথানি আড়াইশত বৎসরের ও অধিক 
দিনের পুরাতন পুঁথি খিলাইয়া বিবির পাঠান্তর, সংস্কৃত গ্োকসমূহের টীকা, 
হ্ৃঙ্গান্ববাদ এবং সুবিস্থৃত সুটাপত্রের সঙ্তি উত্তম কাগজে ও নূতন বড় অক্ষরে 
 বিশুদ্ধন্ূপে মুদ্রিত হইয়াছে । পরারাংশের ভাবব্য!খ্যা, প্রাচীন ও অপ্রচলিত 
শব্বদমূহের সংক্ষপ্ত অভিধান এবং এ্ান্ছকারের জীবনী এগভূতি পরিশিষ্ট-শ্রস্থে 
মুদ্রিত হইতেছে । এখন ধাঁখার। এর করিবেন, তাহারা পরিশিষ্ট গ্রন্থ বিনা" 
সুপ্যেই পাইবেন) বাছারে এখন বে সকল এউচৈতন্ত ভাগবত” অ্সুল্ 
পাওয়া ঘায়,-সম্পাদকগনের দাগিহবোর না থাকায় এবং প্রাটীন বাঙ্গালা 
ভাষায় অন্ভিজ্ঞতা নিবদ্ধন, তাহাতে বেকত স্বকপোল কল্সিত ও দিদ্ধান্ত- 
বিরুদ্ধ পাঠ সগ্িবেশিত হইয়াছে এবং তাহাতে সমগ্র বৈষুবসমাজের যে কতদুর 
অপকার দাখিত হইয়াছে, তাহ! এই গ্রন্থ দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন । 
এই মহাগ্রন্থের এরূপ সংস্করণ,আর হয় নাই। এখন মুল্য--রাঁজসংস্করণ ২।০ 3 
গার্তৃন্য-সংস্করণ ১।০ | পরে মুল্য বুদ্ধি হইবে, ডাকে লইলে মাশুল ।%। 


ভীমাণিক্টাদ গোস্বামী 1 
৩৯ ৯ নং সিম্লা ইট, ভীঞমহা প্রভুর মন্দির) কলিকাড!। 





পে চন 





জন পা 


হাকবিকালিদাসৈর গ্রন্থাবলী 


কেন! জানেন" যে মহাকবি কালিদাসের গ্রস্থাবলীর কেবল অনুবাদ পাঠে 
গাবোর প্রকৃত রসান্বাদন হয় না, অনুবাদ পাঠ কর! আর উহা না করা, একই 
ঃথ|। তজ্জন্ত অগ্রে বঙ্গাক্ষরে মুল, তঙ্ষিয়ে প্রত্যেক শ্লোকের অন্বক্ন ও মল্লিনাথ 
₹ত টীকা, তৎপরে বিশুদ্ধ মাজ্জিত বঙ্গভাষায় অনুবাদ সন্নিবেশিত করিয়া প্রন্থা- 
লীকে সর্বাঙ্গনন্দর করিতে চেষ্টার ক্রুটা করা হয় নাই । কাগজ ও ছাপা উৎক্কষ্ট 


১৩ খানি গ্রন্থের নাম যথা 
রঘুবংশ, শকুন্তলা, কুমারসন্তব, মেঘদূত, খতুনংহার, 
রে দয়) পুষ্পবাঁণবিলাস, মালবিকাগ্রিমিদ্র, বিজ্রমোর্বশী, 
এংশহুপুজপিকা, এুতবোধ, শৃঙ্গীরতিলক, শৃঙ্গীররসাষ্টক ; 
সি গরগ্থ।বলীর আকার বং ডিথাই ৮ পেজি, সব্বশুদ্ধ ৩৮৭২ পৃষ্ঠা । 
খুদ্রণকালীন সমগ্র গ্রগ্থা বলার মুল্য ১৬২ টাঁকা ছিল, তাহাই থে সুলভ । 
«খন আবার তিনমাসের অন্ত সমগ্র গ্রহ্থাবলীর মুল্য ৬২ ছয় টাকা মাত্র ধার্য 
চরা হইল। ডাকমাশ্ুল ১২ এক টাকা। নবরত্ত্ব কার্যালয়াব্যক্ষ 
জীহরিদান নন্দন, ১০৩ নং মস্জিপবাড়ী স্ীট, কলিকাতা ।_ 
শত অনুরোধ একবার ব্যবহার করিয়। দেখুন্‌ ! 
একশির1 প্রভৃতির অব্যর্থ মাছুলি। 


আমার এই ওবধ পার্বত্য প্রদেশ হইতে অনেক পরিশ্রমে আনিত। ইহ! 
একশিরা, শিরোপিড়া, শ্রীপদ এবং গণাফুল। প্রভৃতিতে বাবহার করিলে দৈব 
ক্ষর স্তান্ন কাধ্য করে। যাহারা একশিরা ব্যামতে বহুপিন যাবৎ কষ্ট 
পাইতেছেন, এখং অল্পদিন হইল হইয়াছে, অগাবন্তা ুর্শিমাতে বৃদ্ধি হইয়া 
£ হয়, এই মাহুলী ধারণ করিপে অতি পাই সমস্ত যন্বণা হইতে মুক্তিলাভ 
করতে পারেন। এমন কি অনেক সময় প্রন্থতিরা স্থতিকা নহে শরীরে জল 
বার হইরা কষ্ট পান) এই মাছুলী ধারণে সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য হইতে দেখ! 
ধাযস। উপকার না হইলে মুল্য ফেরত দেওয়া হর। বিশেষ নিয়ম মাছুলীর সঙ্গে 
নরমাবলীতে দ্রষ্টব্য । মুল্য 1/১০ ভিঃ পিঃ 15 রর মোঁট 1১০ আন! রা | 

সেখ শরীজনাবআলি | _ সাং দপ্তরীপাড়া, মির্জাপুর ; কলিকাতা 


সুধা সিন্ধু প্রেমডিপজিটারি | 
৯৮৩ অপার চিৎপুররোড । 
এখানে প্রা সর্বপ্রকার হিন্দুধর্ম গ্রন্থ পাওয়। যাঁয়। মফংশ্ঘলের অর্ডার 
| সহকারে মরবরাহ্‌ করিয়া থাকি । মুল্য সম্ভবপর সলভ 
শ্ীগোবিন্দলাল দাস। 











সাহাতে প্রত্যেক” ব্যক্তিই .ট 
পারেন, সেই অভিপ্র+রে, এক 
উপকারক ও বিবিধ সুগান্ধি পদা 
সমষ্টি বারা এই প্নন্দন-কুক্ছম৮ তৈ 
শ্ান্তত করিয়া বহুদিন হইতে ইহ 
উপকারিতা পরীক্ষা করিতেছিলা; 
বছুস্থলে নিঃসন্দেহন্রপে পরীক্ষ 
জানিতে পারিয়াছি ষ্বে এই তৈ 
কেশের অকাল পক্ৃতা, কেশক্ষর, |] 
উত্ঠির] যাওয়া), টাকপড়া, কেশ 
"্ফ,টন অথাৎ চুলের গোড়ার চাম 
ফাটা কাট! হইয়া খুদ্ধী উঠ1, কেশদ: 
কেশের পিঙ্গলবর্ণত] অর্থাৎ কেশ কট 
হওয়া এবং মন্তক ঘূর্ণন, মাথা দপ্‌দ 

ৰ নি ঝন্‌ ঝন্‌ করা, কণে ভে ভো ক. 
মন হু করা, মনের অস্থ্িরত1, সর্বদা উতৎকট চিন্তা, অনিদ্রা, মনের ভা 
মুঙ্ছা মততা ও হস্তপদত্ধণের জাল! প্রহ্থীতি বাঁতপিত্ত জনিত সকল প্রক 
রোগের আশ্ত উপকারক | পিশেবতঃ ইহ। ব্যবস্থারে অল্পদিন মধ্যেই কেশ ঘ 
চিকণ, কষ্ণবর্ণ ও লুদীর্ঘ হইয়া! থাকে । ০ 

একশিশি তলের মৃনা ১২ একটাকা, মাণুলাদি 1৮০ ছয় আনা) একডঃ 
১০৯ দশ টাক1; অর্ধ ভজন ৫০ সাড়ে পাচ টাকা। মাশুল স্বতন্ত্। 


রতি-বরঞ্জন। 


বুকলব্যাপী ছু পরীক্ষায় পরীক্ষিত, বঙ্গদেশের বন বহু নরনারীর নিব 
সুপরিচিত এবং অব্যর্থ কলপ্রদ এই “রতি-রঞ্জন” নামক ওউষধ রসায়ন ও বা 
করণ কাধ্যে যেমন অদ্বিতীয়, তেমনি ধাতুক্ষীণ ধবজভঙ্গ, ওক্রক্ষর, রঃক্ষ 
শুক্রদুষ্টি বা রজোদোষ গ্রভৃতি'পীড়ার আশু প্রতিকারক | ধাতুর তারল্য, জন 
ক্রয়ের শৈথিল্য শীঘ্র শীপ্ব রেতংস্মলন, গ্রভৃতিতে একসপ্তাহ ঙাত্র “রতি-রঞজ। 
ব্যবহার করিলে গ্রচুর ফল দেখিতে পাওয়! যায়। শুক্রতারল্য জন্ত যাহা 
সন্তানের মুখ দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছেন, এই পুষ্টিবদ্ধক রসায়ন সেৰনে তাহার! ৫ 


গুভ্রনারল্য হইতে অব্যাহতি পাইয়া পুত্রমুখদর্শনে সমর্থ হইতে পারিবেন। 
মুশ্য ২২ দুই টাকা, ডাকমাগুলাদি 1৮* আন1। 


এচ, ডি, নন্দন এও কোং । 
১৩৩ নং মস্জিদ্বাড়ী সীট, দর্জিপাড়া; কলিকাতা । 












৩য় ভীগ। ৰ মাঁঘ, ১৩০৬ সাল । । ) সল্া) ১০ম সখ্য। 1 


০দন্যাভক্-০তআজাভ্জন্ম, 
(রাঁমানুজ-সাম্প্রদধিক-হরিদাস-বির্চিতম্‌ ) 
(১ 


এ গেংকুলধীশ নন্দপ্প্তিন্চ্ৰ 
শোদাগভসঙ্কৃত মশি দীনে কপাং কুক ॥ 











হে কচ ককণাময । করি ণিবেদন 
গোকুলেব গাজা হযে নাছ সব্বক্ষণ। 
গোপরাজ নন্দ যিনি, তিনি তব পিস! 
যশোদ। গোপের রাঁণী, তিনি তব মাতা । 
আমি অতি দীন হীন, উপাব না রদ 
কৃপা কন্ধ মোবে) ওহে কষ ক্ুপীষ্ষ 


পদ্ছা। [ মাঘ। 
(২) ্‌ 


ব্রজানন৷ ব্রজাবাস ব্রজন্ত্রীহৃদযস্থিত। ৯৪১) 
ব্রজলীলাক্তে নিত্যং ময়ি দীনে ককপাং ঝুরু ॥ | 






ব্রজের আনন্দ তুমি করহ বন্ধন, 
ব্রজধাঁম তব এক প্রিয় নিকেতন, 
ব্রজনারী রেখে দেয় হৃদয়ে তোমায়, 
রচিত তোমার মুক্তি ব্রজেরি লীলায়। 
আমি অতি দীন হীন, উপায় না রয় 
কৃপা কর মোরে, ওহে কৃষ্ণ কপামর ! 
(৩) 
শ্রীভাগবতভাবার্থরসাত্মন্‌ রসিকাযমক। 
নাঁমলীলাবিলাসার্থং ময়ি দীনে কৃপাং কুরু ॥ 
অতি মিষ্ট ভাগৰত-রসের সাগরে 
নিমগ্ন হইয়। আছ চিরদিন ধরে। 
রসময় আত্মা তব, তব মিষ্ট নাম 
কীর্তন করিতে মোর ইচ্ছা অবিরাম । 
আধি অতি দীন হীন, উপায় না রয় 
কূপ কর মোরে, ওহে কৃষ্ কপাময় । 
(৪) 
যশোদাহদয়ানন্দ বিহিতান্গণরিলণ। 
অলকাবৃতবন্তাজ মন্ষি দীনে কপাং কুরু ॥ 
যশোদা-মাতার তুমি প্রাণপ্রিয় ধন, 
ব্রজের অঙ্গণে তুমি কর বিচরণ। 
সুন্দৰ অলক গুপি ঝুলিয়া পড়িয়! 
ব্দন-কমল তব রেখেছে ঢাকিয়া। 
আমি অতি দীন হীন, উপার না রক্স 
কৃপা কর মোরে, ওহে কুষ কপাময় ! 


১৩*৬।] দৈন্যাউক-স্তোত্রম্‌ । ২৯১ 


| (৫) 
বিরহার্ডিবতস্থায়ন্‌ গুণগানস্রতিপ্রিয় 
মহাদৈন্যদয়োছুত মঙজি দীনে কপাং কুরু 

ভক্তের বিরহব্যথ। দূর করিবারে 

কতই বহন কর, ভুমি এ সংসারে ! 
কেহ তৰ গুণগান করিলে ভুবনে 
ভালবাস তুমি তাহ! শুনিতে শ্রবণে ! 
ঘেই জন এ সংসারে অতি দীন হীন, 
কত দা কর তারে, তুমি প্রতিদিন ! 
আমি অতি দীন হীন, উপার না রন, 
রুপা কর মোরে, ওহে কৃষ্ কপাময়! 
(৬) 
অত্যাসক্তজনাসক্ত পরোক্ষতজনপ্রিয় । 
পরমানন্দসন্দোহ ময়ি দীনে দয়াং কুর ॥ 


যে জন তোমার তন্তু সর্বদাই রয়, 
বড় ভালবাস তারে, ওহে দয়াময় । 
তোমারে পৃথক্‌ ভাবি করিলে ভজন, 
সেই ভজনাই তব অতি প্রিয় ধন! 
যেআনন্দ সুনিশ্শল, তুল্য নাই যার, 
সেই আননোরি তুমি পূর্ণ অবতার ! 
আমি অতি দীন হীন, উপায় ন। রয়, 
কপ কর মোরে, ওহে ₹ষ্ কপাময় ! 
(৭) 
নিরোধশুদ্ধহৃদয় দরিতাগীতমোহিত। 
আত্যন্তিকবিয়োগাত্মন্‌ ময়ি দীনে কপাং কুরু ॥ 


নিরোধ আশ্রয় করি যোগের লময় 
বিশুদ্ধ হৃদয় তব, ওহে যোগময় | 


২৯২ পস্থা। [ম্মাঘ। 


এ সংসারে যেই জন বিয়োগ-বিধুর, 
ঘাহার বিয়োগ-ছঃখ করে দাও দূর ! 
আমি অতি দীন হীন, উপায় না রয়, 
কপা কর মোরে, ওহে কৃষ্ণ কপাময় ! 
(৮) 
স্বাচার্য্যহৃদযস্থায়িলীলাশতযুত প্রভে1। 
সর্বথ। শরণং যাঁতে ময়ি দীনে কপাং কুরু ॥ 
গুরু বলিঘাই বারে করেছ স্বীকার, 
তার হি জাগে ত৭ লীপ। অনবার। 
লইলাম একমাত্র তোমারি আশ্রয়, 
কপা কর মোরে, ওহে কুষ্$ কপাময় ! 
শপুর্ণচন্ত্র দে, বি-এ। 


হবাঞ্া-চ্কাম্িিক্ক। 


শপাসি হই ৮8 
শন ধন পথ অতি দীর্ঘ, বন্ধুর ও দ্র্গঘ। খবিরা ক্ষুরধারের সহিত ইহার 


তুলনা করিয়াছেন। 
ক্ষুরস্য ধার! নিশিতা ঢুরতায়া। 
দর্গং পথন্তৎৎ কবয়ে! বদস্তি | 
*কবিগণ সেই ছুর্গন পথকে ক্ষুরধারার ন্যায় ম্ৃতীক্ষ ও ছুদ্ধর বিয়া 
থাকেন” কারণ, এপথে অনেক বাঁধা বিদ্ল, অনেক প্রলোভন পদস্থলন 
আছে; অথচ কল্যাণার্থকে এপথে চলিভেই হইবে । যে হেতু শ্রেয়োলাভের 
।র ধিতীয় পথ নাই। (নান্তঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায় )। 
আর এক পথ আছে, সে পথ অতি সহজ, সরল ও স্থগম। কিন্তু তাহার 
গতি ভিন্ন মুথে। সে পথ শ্রেয়ের পথ নহে, প্রেয়ের পথ । সে পথের পথিক 
কল্যাণের দিকে অগ্রসর হয়না, কিন্তু অনর্থের মুখে ধাবিত হয়। সে পথ কুসুমা- 
কীর্ণ বটে, কিন্ত কণ্টকময়। বস্তরতঃ ভোগে ও যোগে অনেক প্রভেদ-_ শ্রেয়ঃ 
ও প্রেয়; আতন্্র বস্ত। “অন্ত শেরং অন্তদ্ধ উতৈব প্রেয়ঃ * * * দর মেতে 


১৩১৬] মার্গ-দীপিক1। ২৯৩ 


বপরীতে বিষৃচী”। উভয়ের ফল ও ভিন্নক্পপ দেখা যাঁ়। যিনি শ্রেয়ের 
থে বিচরণ করেন তাহার কল্যাণ অর্জন হয়, আর যিনি প্রেয়ের পথে 
1দার্পণ করেন তাহার অনর্থপাত ঘটে । 
তিয়োঃ প্রেয় আঁদদানস্য সাধু 
ভবতি হীয়তেহর৫থাৎ ঘউ প্রেয়ো বৃণীতে। 
আর এই দুই পথের গম্য স্থান ও এক নহে। প্রেয়ের পথ লইম্জ। যায 
ংসারে-ছঃখের আলয় ক্ষণভঙ্কুর সংসারে (গতাগতং কামকামা লভভ্তে )) 
সার শ্রেয়ের পথ লইয়া যাঁয় বৈকৃ্ে--চিরস্তন আনন্দ ধাম বৈকুণ্ঠে (যত প্রাপ্য 
₹ নিবর্তৃত্তে তন্ধাম পরমং মম )। ভগবানের চির আনন্দময় পরমধামে পৌছিলে 
সাবার নিবর্তন করিতে হইবে কেন? এই বৈকু্ঠ ধাঁমই বেদেক্ত “তদ্বিষ্কে!ঃ 
শরমং পদং” (চিরাঁকাত্খিত বিষুপদ )। একজন কবি এ পথকে সমুদ্র যাতার 
নহিত তুপিত করিয়াছেন _- 
সংসার সমুদ্র পার্থ আমরা সকলে, 
অনস্ত সমুদ্র যাত্রী জ্ঞান প্রবতারা। 
গম্য স্থান সুখ ধাম, 
বৈকুগ্ঠ যাহার নাম। 
যে পায় দেখিতে সথে সেই পুণাবান। 
সে পার “ন্তিমে বিষ্ুগদে নিরবাণ। 
সমুদ্রের যেমন কুল কিনারা নাই, সমুদ্র যেমন জনশৃন্ত, বিপদ সঙ্কুল, বনু 
বনের আকর, এপথও সেইরূপ । ইহা ছুর্গম, বন্ধুর, সুদীর্ঘ, বিজন। কিন্ত 
ভরণী যখন সমুদ্রের বাঁধা উষ্নঙ্ঘন করিয়। কুলে পঁহুছায় তখন কি আনন্দ! 
পাধক যখন সুখ ধাম বৈকুষ্ঠে উপনীত হন, তখন তাহার কি শাস্তি ! 
এই সাধন পথ “বিজন অতি ঘোঁর”, কিন্তু সাদককে এ পথে চলিতেই 
হইবে । সেই জন্ত ধাহারা কল্পে এই শ্ুদীর্ঘ পথ বাহিয়া আনন্দ ধামে পঁছছিয়- 
ছেন সেই পরম কারুণিক মহাপুরুষগণ জীবের প্রতি কপাঁপরবশ হইয়া 
পথের মধ্যে মধ্যে প্রদীপ আলাইয়। রাখিয়াছেন। তাহাদের উদ্দেশ্য এই যে 
শ্রেয়োর্থ সাধক যেন এই খনাদ্ধকাঁর পথে উদ্ত্রাস্ত ন! হন, যেন তিনি এই সকল 
প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোকে পথ দেখিয়া ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করিয়া নির্কিে 
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গম্স্থানে পহছিতে পারেন । এই সকল প্রদীপ জগতের মোক্ষ শান্ত সমূহ। 
এই সকল অমূল্য গ্রন্থের সাহায্যে সাধক মোক্ষপথের বিবরণ অবগত হুইয়া 
পথের সম্বল সংগ্রহ করিতে পারেন, অন্যথা! বিনা সন্বলে এই দীর্ঘ, বিজন, 
তমসাচ্ছন্ন পথের পথিক হইলে তাহার বিপন্ন হইবার বিশেষ সম্তাবন!। 
এই সকল মোক্ষ প্রশ্থের মধ্যে গীত! সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য । কারণ 
এ পথের সহায়ক এবপ গ্রন্থ জগতে ছুর্লভ। এ সম্বল সংগ্রহ না করিয়া মোক্ষ 
পথের পথিক হওয়া কম ছুঃপাহসের কার্য নহে। বেগিবামিষ্ট এইদ্ধপ আর 
একখানি মোক্ষ গ্রন্থ । বৌদ্ধদিগের ধর্দ্পদ এই শ্রেণীর গ্রন্থ | পরাবিগ্ঠার্গ সমিতি 
( ুখ599507)119ণ ৪০০1০ঠয ) হইতে এই জাতীয় ছুইথানি উতৎ্ত্গ্থ গ্রন্থের প্রচার 
হইয়াছে; একখানির নাম ০1০৩ ০? 6১9 9110700, (নাদ অনাহত )। ইহা 
'তিব্নতীয় মোক্ষগ্রন্থ বিশেষ হইতে সংগৃহীত । এ গন্থ গীতার সহিত একসঙ্গে 
উল্লেখ যোগ্য । দ্বিতীয় গ্রন্থখানির নাম [4217 07 ৮7১ 729৮ মোর্গ-দীপিকা )। 
এ গ্রন্থে সাধন পথ সম্বন্ধে কয়েকটা অতি উতংকুষ্ট ও প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রধা- 
নতঃ স্ত্রাকারে সংগৃহীত হইয়াছে । এ সংগ্রহকার ধিনিই হউন, তিনি যে সাধন 
তত্বে অভিভ্ত ব্যক্তি তাহ গ্রন্থ পা$ করিলে সম্যক্‌ ধারণ! হর । এই মার্গ দীপিকা 
গ্রন্থের কিছু পরিচয় দিবার জন্ত এই প্রবন্ধের অবভারণ।। 
মোক্ষশান্ত্র নকলের উপদেশ পরম্পর মেলন করিলে দেখ! যায় যে তাহারা 
প্রায়ই একরূপ। এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ ধাহারা জীবের হিতার্থে 
এই সকল উপদেশ বিবৃত করিয়াছেন তাহারা সকলেই তন্বদর্শী | কেহ পরের 
মুখে শুনিয়া! অথবা! অনুমান আন্দীজের উপর নির্ভর করিয়া! গ্রন্থ প্রণয়ন করেন 
নাই। সেই জন্য যদিও উপাসনা প্রণালী সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের গ্রন্থে 
বিভিন্নরূপ দেখ! যায়, কিন্তু নৈতিক ও আধ্যান্সিক উপদেশ সন্বন্ধে কোননধপ 
মতদ্বৈধ দুষ্ট হর না। দাধকের চিত্ত মাঞ্জন, বুদ্ধির শোধন, হৃদয়ের বিকাশ, 
.মনের উন্নতি প্রভৃতির জন্ত যে সকল উপদেশ লিপিবদ্ধ দেখ৷ যাঁর তাহা সর্বত্রই 
একরূপ! মার্গ দ্রীপিক1 হইতে আমর! যে কয়টা উপদেশ উদ্ৃত করিব, তাহার 
প্রতি লক্ষ্য করিলে এ কথার যাথাথ্য বুঝা যাইবে । | 
মার্গ-দীপিকার প্রথম উপদেশটী এইরূপ ।--[0]] 09৮ 87028100৭ অর্থাৎ 
আশার উচ্ছেদ কর। অবস্ত এ উপদেশ সাধক ভিন্ন অপরের জন্ত নহে। কারৎ 
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সাঁরী ব্যক্তির সমস্ত জীবনের ভিত্তিই আঁশ; সে আশার উচ্ছেদ করিলে 
তাহার প্রাণ শুন্তময় হইবে । কিন্তু বিনি সাধননার্গের পথিক হইয়াছেন তাহার 
প্রকৃতি ভিন্নরূপ। সাহার অর্লপ্ষিত মোক্ষপথের প্রথম সাধনই বিবেক বৈরাগ্য ॥ 
বস্ততঃ, যে সাধন চতুষ্টঘ্ন আয়ত্ত করিতে না পারিলে সাধক এ পথে পদার্পণ 
করিবার অধিকারীই হন না, বৈরাগ্য তাহাদের মধ্যে অন্যতম | 
এখন দেখা যাউক, আমাদের মৌক্ষশান্থ্ে আশার উচ্ছেদ সম্বন্ধে কি উপদেশ 
পাওরা যার। খধিরা আশাকে বৈতরণী নদীর সহিভ তুলনা করিয়াছেন 
(আশ! বৈতরণা নদা”)। যমদ্ধারে মহাঘোরে তণ্ৰা বৈতরণী নদী প্রবাহিত 
আছে শুনা যায়। সংসারী জীব এই অগ্নিময়ী নদী উত্তীর্ণ না হইলে যমপুরে 
পহছিত পারে না। ইহা। উল্লজ্বন করা বড় অস্কট ব্যাপার । অনেক ছুঃখ কষ্ট, 
বাধাবিপন্তি, জল! যন্থন1 ভোগ করিয়া তবে জীব এই নদী উত্তীর্ণ হইতে পারে। 
আশা নদীও এইরূপ । ইহার পরপারে যাঁওয়! অতি কঠোর সাধন সাগেক্ষ। 
ইহার তপ্ত সলিল পান করিয়া অনেকেরই চিত্তদাহ উপস্থিত হয়। দেহ ধারণ 
করিয়া অতি অগ্ন লোকই এ নদী পার হইতে পারেন। মরণান্তেও আশার 
হস্ত হইতে অবাহতি নাই । ইহারই কুহকে পড়িয়া জীবকে পুনঃ পুনঃ সংসারে 
গতাগতি করিতে হয় এবং সংসারী হইয়! অনেক বিড়ম্বনা সহিতে হয়। সেই 
যাতনা তাড়নায় নিপীড়িত হইয়া জীব শান্্বাক্যের নহিম বুঝে-“আশা হি 
পরমং ছঃখং নৈরাশ্ঠং পর্মং সুখং” আশাই পরম ছুঃখ, আশার উচ্ছেদই পরম 
স্থখ। কারণ আশার শেষ নাই । আশার যতই পোষণ হয়, আশা ততই স্ফীন্ত 
হইতে থাকে । দরিদ্র বর্দি ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর একছত্র অধিপতি হয় 
তথাপি তাহার আশার নিবুত্তি হয় না। তাহার আশা বাড়িয়া বাড়িয়া! সমস্ত 
'ধশ্বরঙ্গাপ্ত গ্রান করিতে চায়। এই তত্ব স্থগম করিবার জন্য আর্য থষির! 
পুন্ধিকের গল্প রচন। করিয়াছেন । সে গল্প সকলেই বোধ হয় জানেন । এক 
নগণ্য মুষিক শক্তিশালী যোগীর প্রপাদে মাঞ্জীর, বুক, ব্যাপ্র গিংহ প্রভৃতির পদ্দে 
ক্রমে২ উন্নতি লাভ করে) কিন্ত তাহাতেও তাহার আশার বেগ প্রশমিত ন! 
হইয়। তাহাকে আরও উচ্চতর পদ লাভের জন্ উৎসাহী করিয়া তুলে। অবশেষে 
সে উন্নতির একমাত্র নিদান যোগীবরকেই গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। তখন তিনি 
তাহার আশার অট্রাপিক ভূমিসাৎ করিয়! তাহাকে আবার স্বভাঁবসিদ্ধ মৃষিকে 


পরিণত করেন । তখন সেই "পুনমূ্ধিক” আশার অসারতা উপলব্ধি করে। 
তাহার যদি বাকৃশক্কি থাকিত, তৰে বোধ হর সেও খবি বঁকোর 'গ্রতিধ্বনি 
করিয়া বলিতে পারিত “আশাহি পরমং ছুঃখং নৈরাগ্তং পরমং সুখম্”। 

আশা ত্যাগে কত শান্তি তাহ! বুঝাইবার জন্ত প্রাচীনেরা একটা উপাখ্যান 
বলিয়া থাকেন। সাধখ্যস্থত্রে «ই উপাখ্যানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায়-- 
“নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ»। উপাখ্যানটা এই,__পিক্গলা নামে এক অভিসা'রকা 
প্রাচীন ভারতের কোন নিজ্জন প্রদেশে প্রিয় সমাগমের আশায় উৎকষ্ঠিতা 





হইয়! প্রতীক্ষ/ করিতে ছিল। অভাগী কতই গ্রতীক্ষ/ করিল; দণ্ডের পর দণ্ড, 


যামের পর যাম অতিবাহিত হইয়! রাত্রি প্রায় অবদান হইয়া আসিল; কিন্ত 
তীহার দয়িত সে নিভৃত নিকুজে আমিলেন না। এইবপ দীর্ঘকাল আশ 
প্রতীক্ষা করিয়া পিঞ্ষলা শেষে নিরাশ হইয়া পড়িল এবং প্রিয় নিশ্চিত আসি- 
বেন না” মনে এই ধারণা দৃঢ় করিয়া সকল আশার উচ্ছেদ করিল। তখন 
তাহার উৎকণ্ঠা অন্তর্ঠিত হইল। দে স্থখে ঘুমাই পড়িল (স্থখং সুঘাঁপ 
পিঙ্গলা ) 

কেহ হয়ত মনে করিবেন যে আশা ছাড়িলে জীবন অপার হুইয় পড়ে । 
সকল প্রকার উদ্যম, কর্্মশীলতা একেবারে তিরোহিত হয়। এ আশঙ্কা 
অমূলক । আশা ছাড়িলেই নিশ্চল জড়পিণ্ডে পরিণত হইতে হয় না। 
তাহার প্রমাণ গীতা বাক্য পনিরাশী নিম্মমো তৃত্বা। বুদ্ধত্ব বিগতজ্বরঃ।” 
ভগবান্‌ ঞ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন “আশার উচ্ছেদ করিয়া, মম 
বজ্জিত হইয়া প্রশান্ত চিত্তে যুদ্ধ কর।” অঞ্জুন ক্ষত্রিয়; তাহার শ্বধন্ম অর্থাং 
অনুষ্ঠেয় কর্ম যুদ্ধ । সেইজন্য ভগবান্‌ তাহাকে যুদ্ধ করিতে উপদেশ দিলেন। 
সে যুদ্ধ আশাধুক্ত হইয়! যুদ্ধ নহে, আশামুক্ত হইয়। যুদ্ধ। যদি আশ!শৃন্য হইয়া 
কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করা অসম্ভব ব্যাপার হইত তবে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর কথনও। 
তাহার উপদেশ দিতেন না। আর এক কথা | ঈশ্বরের জগৎ ব্যাপার কার্যে 
আমর! দেখিতে পাই যে আশামুক্ত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্তি ভগবানের গঙ্গে 
প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে। ত্রিজগতে তাহার কিছুই অপ্রাপ্য ব) প্রাপ্তব্য নাই) 
অথচ, তিনি প্রতিক্ষণই জীবের হিতার্থে জগতের পালনকার্ধ্ে ্যাপৃত রর 
যাছেন। এবিষয়ে তাহার প্রীযুখের বাক্য এইরূপ । | 
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অন বাপগ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব তু কর্্মণি ॥ 


অত ধব আশার উচ্ছেদ সাধন করিয়া সর্ধভূতের হিতব্রত সাধন কর! 
অশ্তপূর্বব বা অনস্তব ব্যাপার নহে। | 
[ ক্রমশঃ । 
২ আহীরেন্ত্রনাথ দ্ধ। 
বি 
তাম্লিভ্জী ভ্ল্ল্রিভ | 
স্পা গজডিই স্পা 
স্নৃতীত্বের চরম আদর্শ সাবিত্রী সতীর উপাখ্যান প্রপ্মি সকল হিন্দুই 
মোটাুটী রকমে জানেন কিন্ত মুল মহাভারত গ্রশ্থের বনপর্কে এই সাবিত্রী 
উপাখ্যান মধ্যে ষে সকল অমুলা লীতিকণা সগ্িবেশিত আছে; ভাহা সকলে 
জাঁনেন না; মুল উপাখ্যাঁনটি সবিস্তারে সকল হিন্দু মহিলারই জানা কর্তব্য) 
দেই উদ্দেশে শ্রীধুক্ষ বাবু জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম এ, মছাভারভীয় উক্ত উপা- 
খ্যানট সরল পগ্ঘে অন্বাদ করিয়াছেন । আমরা তাহার অনুবাদ পড়ির়। বড়ই 
প্রীত হইয়াছি। এই গ্রন্থের সমালোচনা আমাদের উদ্দেন্ত নহে; ভীহার 
অন্গুবাদ অবলম্বনে সভীতেগ্গ যে কি পদার্থ সেই সন্বন্ধে ছুই একটি কথা আমরা! 
বলিতে চাই । 
মদ্রদেশাধিপতি রাজ! অশ্পতি বেদমাঁতা সাবিত্রীর আরাধনা করিয়া দেবী 
সাবিত্রীর বরে এক কন্তা লাভ করেন; তিনি সেই কন্ঠার নাম রাখেন সাবিত্রী। 
সাবিত্রী সতাবানকে পতিত্বে বরণ করেন। মহধি নারদ মুখে সাবিত্রী জানিয়া- 
ছিলেন যে একবৎসর পরেই সত্যবানের পরমাধু শেষ হইবে); ইহা জানিয়াগও 
তিনি সন্যবাঁনকে পিবাথ করার সঙ্ধন্ স্াগ করেন নাই। বিবাহের পর 
সাবিত্রী শ্বশুর শ্বশ্র ও পতি সেবা করিয়! দিন কাটাইতে লাগাইলেন । 
সাবিত্রীর মনে কিন্তু নারদ বচন 
উঠিতে বসিতে শুতে জাগে সর্বক্ষণ | 
সতাবাঁন যেই দিন হারাবে জীবন 
সেই কাল অতঃপর আসিল এখন ॥ 
সাবিত্রী কিন্ত তাহার মনের এই টিস্তা কাহাকেও প্রকাশ করিলেন না। 
( ২ ) 
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পতির মৃত্যুর অবধারিত কাঁলের চারিদিন পূর্বে তিন বাঁত্রি অনশন ব্রত ধারণ 
করিয়া কাঁটাইলেন) চতুর্থ দিবসে শ্বশুর শীশুড়ীর অনুমতি লইয়া স্বামী সঙ্গে 
বনে কাষ্ঠ আহরণে গমন করিলেন। পতির মৃত্ট্ুপ্প অবধারিত কাল উপস্থিত 
হইল; সত্যবান শিরঃপীড়া বোধ করিয়া সতী অঙ্গে মস্তক ন্থন্ত করিয়া অচেতন 
হইয়া পড়িলেন ; তখন সাবিত্রী দেখিলেন এক বিকট-মুদ্তি পুরুষ সত্যবান প্রতি 
নিরীক্ষণ করিতেছেন । 

প্টাড়ায়ে রয়েছে কাছে হস্তে পাশ ধরি, 

হেরিয়! সাবিত্রী তারে উঠিল! শিহরি। 

প্রকাণ্ড তাহার দেহ, মুকুট মাথায়, 

হুর্য সম তেজ তার- দেখে ভয় পায়; 

থোর কৃষ্ণবর্ণ তার--লোহিত লোচন, 

রক্ত বস্ত্র পরিধান-__দেখিতে ভীষণ। 

সাবিত্রী তাহাকে দেখি কাপিতে কাপিতে, 

ক্রোড় হতে পতি শির রাখিলা ভূমিতে, 

সহসা উঠিয়া! সতী কহে যোড় করে, 

ছুরু ছু করে হিয়া, বাক্য নাহি সরে। 

আকার দেখিয়া তব শুন মহাশয়! 

মানুষ বলিয়া মম বোধ শাহি হয়) 

দেবতা হইবে তুমি, দেহ পরিচয়, 

কেন আসিয়া কহ, যদি দয়া হয়। 

যম কহিলেন, দিব আত্ম পরিচয়, 

পতিত্রতা, তপোরতা জানিয়! তোমায় । 

উত্তর দিতেছি আমি প্রশ্নের তোমার, 

কল্যাণি! জানিও নাঁম শমন আমার । 

এই যে তোমার পতি, রাজার কুমার, 

মৃত হয়েছেন ইনি, আয়ু নাহি আর। 

ইঞ্াকে বাঁধিয়া! পাঁশে লইব এখন, 

আসিফ়্াছি আমি নতি ! জেনো সে কারণ) 
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সাবিত্রী কহিল। আমি করেছি শ্রবণ, 
মানবে লইতে আসে তব দূতগণ | 

তবে ভগবন্‌! বল তুমি কি কারণ, 
করেছ আপনি আজি নিজে আগমন ? 
যমরাঁজ এই বাঁকা করিয়া শ্রব্ণ, 

যথাযথ সব কগ! করিল! বর্ণন। 
সত্যবান্‌ রূপবান্‌ গুণের সাগর, 
অধিকন্ত এই নর ধার্মিক প্রবর ) 
ইহারে লইবে দুতে, এ নয় উচিত, 
রাজপুত্রি! আমি তাই নিজে উপস্থিত । 
সত্যবান্*দেহ-মধ্যে অঙ্গুষ্ট-প্রমাণ 

যে প্রাণ পুরুষ ছিল, তারে দিয় টান । 
বহিষ্কত করিলেন শমন তখন, 

বশে আনিলেন পাশে করিয়। বন্ধন । 
প্রাণ বাহিরিলে, শ্বাস হইল বিগত, 
নিষ্পন্দ হইল অঙ্গ, কান্তি হৈল হত। 
পুর্বে ছিল যেই দেহ নয়ন রঞ্জন, 

এখন হইল তাহ! বিকৃত দর্শন | 
অতঃপর পাশে তারে করিয়া বন্ধন, 
দক্ষিণ দিকেতে যম করিলা গমন । 
মহাভাগা, পতিব্রতা, সাবিত্রী তখন, 
যমের পশ্চাৎ ছঃখে করিলা গমন । 

যম কহিলেন,_-সতি ! আসিও না আর, 
গৃহে ফিরে যাও, কর পতির সৎকার । 
পতির সকল খণ করেছ মোচন, 

কত দূর আর তুমি করিবে গমন? 
সাবিত্রী কহিল,-যথ! লয়ে যাবে পতি, 
'থব| যাবেন যথা মেই মহামতি, 
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তথায় করিব আমি অবশ্য গমন, 
ইহাই আমার দেব! ধর্ম সনাতন । 
গুরু ভক্তি, পতি প্রেম আর তপস্তায়, 
অধিকন্ত ধন্মরাজ ! তোমার কৃপায়, 
পেয়েছি যে বল আমি, সেবল এখন, 
প্রতিহত মম গতি হবে না কথন । 
পরিতের মতে পাচ সাতটা কথায়, 
অল্পক্ষণে সাধুদের মিত্রতা জন্মার। 
তব স্হ করিয়াছি কিছু সম্ভাষণ, 

মনে করি তুমি মম মিত্র সে কারণ । 
মিভ্রতা-স্থত্রেতে তাই বলিব কিঞ্চিৎ, 
দ্র করি যদি শুন হয়ে অবহিত । 
যতদিন নাহি হয় ইন্দ্রির দমন, 
ততদিন বৃথা করে অরণ্যে গমন; 
গাহ্স্থা আশ্রম, ব্রহ্মচধধ্য, ভিঙ্গাএম-- 
বনে না পালিত হয় কাহারো নিয়ম। 
গারৃস্থ্য ধন্মই জ্ঞান-লাভের সাধন, 
স্বপর্ডিত জনে সদা কহে এ বচন; 
গাহ্‌স্থ্য ধর্মকে তাই ঘত সাঁধুজন, 
সকলের শ্রেষ্ট বলি করেন্‌ ব্ণন্‌। 
একমাজ গাহস্থ্য ধন্মের আচরণে, 
জ্ঞান মার্গ করে লাভ সকল সুজনে 
অক্ধচরয্য, আক্ষা শ্রম বাঞ্ছনীয় নয়, 
গাহ্্য ধন্মুই শ্রেষ্ঠ সর্ব শাস্ত্রে কয়। 
যম কহিলেন--ঘরে ফিরে যাও সতি ! 
তব স্থবচনে তুষ্ট হইয়াছি অতি ) 

এই সত্যবানের জীবন দান বিন, 
মাঁগ সতি! অন্ত ব্র য। হয় কামনা । 
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সাবিত্রী কহিল! দেব! করি নিবেদন, 
রাজাত্রই, অন্ধ, ম্ম শ্বশুর এখন ; 
বনবাসী হয়ে কাল করেন যাপন, 
তোমার কৃপায় তাঁর হউক নয়ন। 
বলশালী হউন তিনি পূর্বের মতন, 
তেজস্বী হউন অগ্নি তপন যেমন । 

যম কহিলেন বর দিলাম এখন, 
সকলি ফলিবে তব কথার মতন । 
পথশ্রান্ত বোধ হয় তোমারে দেখিলে, 
আসিওনা আর-্শ্রম হইবে আসিলে ) 
সাবিত্রী কহিলা- শ্রম হইবে কেমনে £ 
যেহেতু আমিত আছি পতির সদনে । 
পতির যে হবে গতি সেই মম গতি, 
যেখানে ধাইবে তুমি লয়ে মম পতি । 
সেখানে করিব আমি নিশ্চয় গমন, 
পুনরায় শুন দেব আমার বচন,-- 
বারেক সাধুর সঙ্গে হইলে মিলন, 

হয় তাহে পরস্পর মিত্রতা বন্ধন, 

সাধু সনে মিত্রতায় অশেষ মঙ্গল, 
সম্ভনের সঙ্গ কু না হয় বিফল। 

সে কারণ সাধু সনে সদ। অবস্থান, 
অবশ্য কর্তব্য ইহ। শাস্ত্রের বিধান । 
যম কহিগেন--তুমি যে কথা বলিলে, 
পরম মঙ্গল হয়' সে কথ! শুনিলে, 
পরম আনন্দহয় হৃদয় যেমন, 


পণ্তিতেরে হয়_বুদ্ধি বিবেকবর্ধন 


বিনা সৃতি ! এই স্ত্যবানের জীবন, 
প্রার্থনা দ্বিতীর বর করহ এখ্ন। 
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দ্থা। [মাঘ। 
সাবিত্রী কহিলা_ দেব! পূর্বে শক্রগণ 
মম শ্বশুরের রাজ্য করেছে হরণ; 
দ্বিতীয় এবর দাঁও,-ধর্দে রাখিমন্‌ 
পুন তিনি রাজ্য করুন পালন । 
যম কহিলেন সতি ! অচিরে তোমার 
শ্বশুর আপন রাজ্য পাবেন আবার, 
ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট নাহি হবেন কখন, 
এইতব মনোরথ করিন্থু পুরণ 
আপন ভবনে তুমি করহ গমন, 
অধিক আসিলে শ্রম হবে বিলক্ষণ। 
সাবিত্রী কহিলা- দেব ! এইযে ভূবন, 
ইহার সকল প্রজা! করিছ শাসন; 
তোমার নিয়ম--পাশে বাধিয়া সকলে, 
স্বেচ্ছক্রমে লয়ে তুমি যাইতেছ চলে ; 
প্যম” নামে হইয়াছ খ্যাত সে কারণ, 
কিঞ্চিৎ বলিব আর শুনহ বচন । 
কায় মনোবাক্যে হিংসা হইতে বিরতি, 
সাধ্যমত দীন, দয়! সকলের প্রতি, 
সাধুদের এই হয় ধর্ম সনাতন-__ 
এসব কর্তব্য সাঁধু করেন পালন । 
শত্রু ও বিপদে পড়ি” লইলে শরণ, 
সাঁধু তার প্রতি দয়া করেন তখন । 
যম কহিলেন--শুভে ! এ তব বচন, 
অতি প্রীতিকক--জলতৃষ্ণায় যেমন / 
বিনা সতি ! এই সত্যবানের জীবন, 
পুনরায় মাগ বর, যাহা চাঁছেমন। 
সাবিত্রী কহিলা,_-নাহি পিতার সন্তান, 
ওরস সন্তান শত কর ভারে দান, 
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সাবিত্রী চরিত ৩০৩ 
সেই সব পুত্র যেন হয় বংশধর, 
তোমার নিকট মাগি তৃতীয় এবর | 
যম কহিলেন--সতি ! শত পুত্র হবে, 
সেই সব পুত্র হ'তে পিতৃকুল রবে; 
মনোরথ পূর্ণ হেল তোমার 'এখন, 
ফিরে যাও আর দূরে করোন। গমন, 
সাবিত্রী বলিল, স্বামী সমীপে যখন, 
তখন এপথ দূর নহে কদাচন; 
স্বামী লয়ে যঞ্ধ যাবে, যাঁৰ আমি তথা, 
যেতে যেতে ধর্মরাজ ! শুন মোরকথা। 
বলশালী ভূমি বিবস্বানের তনয়, 
পণ্ডিতে তোমকে তাই বৈবস্বত কয়; 
হ্তায়ে ধর্থে সব লোক করিছ শাসন, 
ধঙ্রাজ নামে তুমি খাত সে কার্ণ | 
যাদৃশ বিশ্বাস হয় সাধুজন প্রতি, 
নিজের প্রতিও কভু না হয় তেমতি) 
সাধুর সহিত লোক দেখ ! সে কারণ, 
প্রণয় করিতে করে সদা আকিঞ্চন। 
প্রানি মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস যে হয়, 
একমাত্র মূল তার কেবল প্রণয়; 
সাধুর উপর লোক করে সে কারণ, 
সবিশেষ চেষ্টা কন প্রণয় স্থাপন; 
যম বলিবেন--সতি ! এমন বচন, 
অন্য মুখে করি নাহি কখন শ্রবণ, 
তুষ্ট হইয়াছি আমি তোমার উপর, 
পতির জীবন বিন! চাহ অন্যবর। 
সাবিত্রী কহিলা--দেব ! শতেক কুমার, 
সত্যবান্‌ হৈতে হোক গর্ডেতে আমার । 


বল বীর্য শালী আব হৌক বংশধর, 
প্রার্থনা তোমারে করি, চতুর্থ এ বর । 
যম বলিলেন _আমি দিলাম এবর--- 
বলবীর্ধ্য শালী শত পুত্র গুণাকর 

হবে বাজ পুত্বি! তব; আসিওন1 আর, 
ফিরে যাও, হবে শ্রম নতুবা তোমার । 
সাবিত্রী কহিলা-_দেব ! যত সাধু জন, 
সনাতন ধন্মে সবে রত অন্ুক্ষণ ; 
কিছুতেই কাতর না হয় সাঁধুগণ্জ 
বিকল না! হয় কু সাধু-সন্মিলন ; 
সাধুর সহিত সাধু করিলে মিলন, 
উভয়ের মধ্যে ভয় না হয় কখন। 
সাধুদের সত্য-বলে দিবাকর চলে, 
স্ষ্টি রকম! হয় সাধুদের তপোবলে, 
ভূত ভাবী উভয়ের সাঁধুই' আশ্রয়, 
সাধুর নিকটে সাধু বিষণ না হয়। 
কর্তব্ায--বোধেতে সাধু করে উপকার, 
প্রত্যপকারের আশা না হয় তাহার । 
ধাশ্মিকের প্রতি দয়! বিফল না হয়, 
সে দয়ায় ধন মান নাহি হয় ক্ষয়) 
সাধুর নিরম সদ ধার্মিক পালন, 
ধার্িকের রক্ষা কর্তা তাই সাধুজন। 
যম কহিলেন--সতি! তোমার বচল, 
অর্থ যুক্ত, ধর্ম যুক্ত, হৃদয় রঞ্জন ; 
যতশুনি তত ভক্তি হতেছে তোমার, 
অনুপম বর মাগ, যাহা মন চায়। 
সাবিত্রী বলিলা- দেব! রাখ মম মান, 
অনা তিন বরে সিদ্ধি করিয়াছ দান) 
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কিন্ত পতি-সহবাস বিনা পুত্র শত 
কেমনে হইবে বল মম অভিমত ? 


সত্যবান্‌ তাই হৌক জীবিত আবার, 


নহিলে অবস্থ মৃত্যু হইবে আমার । 
পতিহীন! হ”য়ে স্থখ না করি কামনা, 
পতিহীন। হয়ে স্বর্গে না হয় বাসনা, 
পতিহীনা হয়ে ধন কামনা ন। করি, 
পতিহীন! হ/য়ে প্রাণ ধরিতে না পারি। 
শাতপুত্র হবে বর করিয়া অর্পণ, 

তুমিই আবার পতি করিছ হরণ ) 
দাও বর--সত্যবান্‌ লভুক জীবন, 
তা” হলেই হবে সতা তোমার বচন । 
হইলেন যম তুষ্ট শুনি এ বচন, 

তথাস্ বলিয়। পাশ করিল! মোচন । 
অতঃপর সাবিত্রীকে করি সম্ভাষণ, 
সুর্যাপুত্র ধন্ধরাজ কহিল! তখন । 

এই দেখ সতি ! সত্যবানের বন্ধন, 
তোমার কথায় আমি করিনু মোচন; 
মনোবরথ পুর্ণ হবে--দেহ রোগহীন, 
থাকিবেন পতি তব বশে চিরদিন; 
বাচিবেন তব সহ বর্ষ চারিশত, 

বহু যজ্ঞ করি ভবে হইবেন খ্যাত। 
তোমার গর্ডেতে মতি ! শতেক সস্তার 
উত্পাদন করিবেন এই সত্যবান্‌ ; 
সে সব ক্ষপ্রিয়-পুত্র ক্রমে রাঁজা হবে, 
তাহাদের পুত্র পৌত্র রাজত্ব করিবে | 


সত্তীর কাছে যমরাঁজ পরাস্ত হইলেন । 
বত্রীর এই উপাখ্যান হইতে আমরা ইহ শিখিয়াছি ষে, বেদ 


( 


চু ) 


৩০৬ পন্থা ([ মাঞ্ষা 


. আবিত্রী-উপাসকের উরসজাত সন্তান সাখিত্রী ভেজ 'আাগ্রয় করিয়াই জন্মগ্রহণ 
করিয়া থাকেন । 
ও তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবন্ত ধীমহি 
ধিয়োয়োন£ প্রচোদয়াৎ ও 

(আমরা তেই জগত্গ্রসখিতার বরণীয় তেজ চিম্তা করি; সেই তেজই 
আমাদিগকে মৎকন্মে প্রেরণা করেন )। 

ব্হ্ধঞ্জ ব্রাঙ্গণগণ এই ত্রিপাদ গায়ত্রী মন্ত্রে যে জগঞ্জননীর উপাসনা করেন, 
তিনিই দেবী সাবিত্রী । এই সাবিত্রী দেবীর বরণীয় তেজই ত্রহ্গতেজ বা সতী- 
তেন্। এই তেত্র পুরুষহৃদয়ে যখন আবিভূতি হন, তখন ইহাই ব্রহ্মতেজ এবং 
্ত্রীহ্বদয়ে আবিভূতি হইলে ইহারই না সভীতেজ । এই ব্রহ্মতেজ শদয়ে অধি- 
্িত হইয়া পুরুষকে যে কম্মে প্রেরণা করেন, তাহাই পুরুষের ধন্মকম্মম এবং 
স্রীহদয়ে আবিভূতি হইয়া তাহাকে যে কর্মে প্রেরণা করেন, তাহাই স্ত্রীলোকের 
ধম কর্ম । যে পুরুষের হৃদয়ে এই তেজ সম্যক প্রকাশিত, তিনিই ত্রহ্গজ্ঞ 
ব্রাঙ্গণ এবং যে স্ত্রী এই বরণীয় তেজে তেজশিনী, তিনিই সতী । এই বরণী্ক 
তেজের প্রেরণায় যেষে কর্মে ব্রা্গণ ও সতীর প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাই বেদ- 
বিহিত কর্ম । এই বেদবিহিত কন্দ্ের নামই ধর্ম । জগঙ্জননীর এই বরণীয়ু 
তেজ হইতেই বেদোক্ত ধন্ম সকল গ্রস্থত হইয়াছে, এই জন্তই দেবী সাবিত্রীকে 
বেদ্মাত। বলা হহয়। থাকে । 

অখপতি দুহিতা সাবিত্রী এই তেজ জদয়ে ধারণ করিয়াই জন্মগ্রহণ করেন । 
এই ভেজই ভাতার হদ্দরকে সন্যবানের প্রতি আকৃষ্ট করে) সত্যবানকে 
স্বল্লায়ু জানির। বাজা অশ্বপত্তি বন ভাহাকে কন্তাদান করা কর্তব্য নহে বুঝেন, 
অভখন সাবিতী পেন - 

“একবার সহাবানে করেছি বরণ, 
পেই মন পতি, নাহি ঢাহি অন্ত জন ।৮ 

এই ধাক্টা সাপিত্রী হদনিহিত সেই সতীতেজনস্তৃত মহাবাক্য। এই 

গহাথাকা দাধনহ পাতিবুক্া ধন্ম সাধন । 


. বাতি , ধরি টির ১ রি ৪০ এসি ৮ 
২82৬৮ রহ পনি এলি বরণ কারয়াটিলেশ, সাটিহবু স্ভাবান কে 


প্‌ এত এদিত ঠাঞালা 


১৩০৬] সাবিত্রী উন্লিষ্ত। ৩১৭ 


অচেতন হইয়! পড়িল বমরাজ যখন গেই দেহ হইতে অঙ্গ প্রমাণ জ্যোতি 
পুকষকে টান দিয়! বহিক্ষৃত করিয়া চলিতেছেন, তখন সাবিত্রী সতী শাহান 
অন্থসরণ করিলেন ) তখন ভিনি ধমবাভ্রকে বলিয়াছিলেন-- 
“গ্লামী লয়ে ঘগা যাবে, খাব আমি তথা? 
সাবিত্রীর এই কথাশুলি পাঠকগণ বি£শষ স্মরণ বাখিবেন] আনহা 
মতাবানের জদরপুরীস্থায়ী পুরুৰকে জানিয়াছিলেন এবং এই অঙ্গুউমা 
পুঞ্ষকেই তিনি স্বামী বশিয়া! জানিক়্াছিলেন ; এই অঙ্ষশ-মাত্র পুরষের অন্থু- 
সারিণী হইয়াই তিনি যমরাজকে বলিয়াছিলেন-- 
“ন্নামী সমীপে যখন 
তখন £পণ দূর নছে কদাঁচন । 
গ্বামী লয়ে ঘা ঘাঁবে, যাঁব আসি ৩৭ ॥৮ 
গিনি পতি-ছদয়-গুহাশাযী জ্োতিশ্য় অঙ্গুষ্ট-মান্র পুরু চিনিষা 
তীহারই অন্থসরণে বন্ধদকঙ্কল, তিনিই স্তীর চরম আদশ। নাবিক্ৰী চি 
পাঠ করিয়া আমরা এই কথাটি শিখিয়াছি। সা যেমন জগতের খাবন্ঠীয় বন্ধর 
প্রকাশক, সভীতেজ ও সেইক্সপ ন্বামীজদয়নিহিত পুরুষের প্রকাশক । যে স্্রীর 
হৃদয়ের তেজ স্বামীর হৃদয়ের সমস্ত আবরণ ভেদ কধিগ্া, জদয়-গুহ1-শায়ী 
পুক্ষষে মিলিত হইয়া সেই পুরুষকে প্রকাশ করে, সে স্ত্রীই সতীশব্দ বাচা; 
তাহার হৃদয়ের তেজের নামই সতী-তেজ। 
এই সভীতেজে তেজন্িনী সুন্দরী হম সন্দর্শনে ভীত! হন না; তিনি 
ঠাহাকে ধর্মরাঁজ জানিয়া, তাহার সহিত মিজত। স্থাপন করেন । এই সতীতেজ 
ল্ীর মুখ দিয় ধর্ম উপদেশ নিঃসারিত করেন “বং সেই সতীকে আদশরমন্ধ 
হাপন করিয়! পৃগিবীতে ধশ্মের ভিত্তি প্রোথিত করেন । 
এস আমর! এই বরণীয় ভর্গকে নমস্কার করি । 
কঝ্ধন যুখাপাধায়। 





২৪৮৮ 
৫স্পীক্রীশিন্ক কুজ্খী । 
ভরত | 
এই ভারতবর্ষের নাম পুর্বে অজ্নাত ছিল। রাঁজা ভরত হইতে 
ইহার নাম ভারতবর্ষ। তিনি বহুসহশ্রনর্ষ গ্রজাপালন করিয়া পুত্রগণের হস্তে 
প্াজ্যভার অর্পন করিলেন এষং স্বয়ং বনমধ্যে গমন করিয়। স্য্যমগ্ডলবর্তাঁ 
হিরণরয় পুরুষের ভর্চনাঁয় নিষুক্ত হইলেন। 
একদা রাজর্ষি স্নান করিয়া! প্রণব জপ করিতেছিলেন এমন সময়ে এক 
হরিণী পিপাপার্ হইয়া সেই নদীতটে আগমন করিল । হরিণী জলপান করিতে" 
ছিল, এমন সময়ে, উচ্চসিংহদিনাদে সেই স্থান পরিপূরিত হইল। 
চকিতনয়ন| হরিণবধু ব্যাকুল হৃদয়ে উর্ধে লম্ক প্রদান করিল এবং 
উরুভয় জন্য তাহার গর্ভ নদীমধ্যে নিপতিত হইল । কাতর হরিণী গিরিগুহায় 
প্রাণ ত্যাগ করিল। 
করুণ-হদয় রাজর্ষি প্রবহমান হব্রিপ শিশুকে অঙ্ক মধ্যে স্থাপিত করিয় 
আশ্রমমধ্যে আনয়ন করিলেন এবং প্রীতি সহকারে তাহার রক্ষণাবেক্ষতে 
নিযুক্ত হইলেন। ষম্‌ নিয়ম্‌ ঈশ্বরপর্িচর্ধ্য তাছার একে একে সকলই গেল 
হরিণবালকে তাহার প্রবল মমত। বুদ্ধি হইল। হায়, আঁসঙ্গে কিনা হয় 
“সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ৮। তাহার পর একে একে বুন্ধিনাশ। বুদ্ধিনাশই 
আমাদের সর্বনাশ 1 
ভরভের কাল নিকটবন্তা হইল এবং একাগ্র মনে হয়িণ শিশু স্মরণ করিতে 
ক্ষরিতে তিনি লয়ন মুদিত করিলেন । | 
মন তুনি যাহা চাঁও, তাহাই পাও । জবশ হইয়া ছাই পাস চাহ কেন? 
মন্তষ্যশরীর ত্যাগ করিয়া ভরত মৃগদেহ প্রান্ত হইলেন। কিন্তু তাহার 
পুর্বস্থৃতি নষ্ট হইল লা। : নির্বিনিহদয় ভরত কা'লবশে স্বগশরীর ত্যাগ 
করিলেন। 
আর্য ভারতবর্ষ, তুমি ছিলে কি, হলে কি! তোমার পবিভ্রত1, তোমার 
লহদয়তা কিন) পণ্ডশরীরে আচ্ছাদিত হইল ! কিন্তু নেজন্য তোমার সন্তানগণ 
কিছুমাত্র থে করেনা। পরের ভাবনায় করুণহদয় যদি মমতার পাশে 





৩০৯ 





ক্আবন্ধ হয় সে বন্ধনগ্ত ধর্মনিবন্থন 1 এঅঁনোর. প্রক্কতি "মবলগ্থনে তুমি লিজের 
জড় প্রকৃতি সংগঠিত করিলে, তাই তোমার মৃগত্ব । কিন্তু তোমার হৃদয় 
জন পূর্ণ । বাহিক বঝঞ্কাবাতে, অধীনতার কারাগারে, গিনি অত্যাচারে 
ভারতের আধ্যাত্মিক ভাব নষ্ট হইবে ন। 

 আঙ্গিরস-গোজঅ-লাঁত কোন ব্রাহ্মণ কুমারের ছুই পত্বী। এক পত্বীর নয় 
পুজ। এবং দ্বিতীয় পত্বীর যমজ সন্তান, একটি পুব্র ও একটি কন্তা। সেই 
পুত্রই রাজা ভরত। তিমি মুগ শরীর ত্যাগ করিক়া ব্রাহ্মণকুমাররূপে জন্ম 
গ্রহণ করিলেন। ভগবানের কপার তহার পুর্নজন্মাবপির' স্মৃতি সম্পূর্ণ 
ভাবে বিকশিত হইল। আর তিনি মাসক্তির দিকে একেবারে যাইলেন না 
লোকে জীনিল, যে ব্রাহ্মণ কুমার উন্মত্ত, জড়, ও বধির | 

ব্রাহ্মণ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পুত্রের শিক্ষা বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলেন 

ল1। কালক্রমে তিনি কাঁলকবলে পতিত হইলেন। দ্বিতীয়া পত্থী তাহার সমু 

হইলেন । ত্রাঙ্গণ কুমারের ভার তাহার টবমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের উপরে পঁড়ল। 

প্রাক্কৃত লোকের! তাহাকে বলপূর্বক কাঁজ করাইয়। লইত। কেহ ব 
বেভনরূপে কদর্য অন্ন দিভ। কখনও ভিক্ষাদ্দারা তিনি জীবনষা! 
করিতেন। কি শীত, কি বর্ষা,কি ঝঞ্চাবাত, সকল কালেই স্থুলদেহ দ্রাক্গণ 
ফ্কুমীর জনাবৃতাঙ্গে। যেন একটি বুষের ন্যায় তিনি ইতস্ততঃ বিচরণ কদ্সিতেন। 
ভ্রাতৃগণের হ্বারা কিন্বা অন্যের বারা প্যুক্ত হইয়া তিনি কাজ করিতেন 
ৰটে। কিন্ত কাজের ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতেন ন। রি 

হায়রে, যে ভারতের হ্ৃদক্গ তত্বজ্ঞানপূর্ণ, ষে ভারত -জগতৎকে ধর্ম শিক্ষ। 
দিবে, আজ প্রাঁঞ$্ত সমাজের মধ্যে পড়িয়া! সেই ভারত জড়-ও"উন্মত্ত ।-যাহার 
খ! ইচ্ছ, সেই তা৷ বলুক, ভারতের কিছুতেই ষাঁয় আসেনা । ভারত বাঁসীগণ, 
প্রতি পঙ্দে আপন পূর্বপুরুষ ভরতের বৃত্তিম্মরণ করিয়া চজিও। পরের 
'উপহাসে বিচলিত হইওনা। আধ্যাত্মিক ভাবই ভারতের সার ভাব। 
জন্যের প্রাকৃতিক ভাৰ দেখিয়! ঘেন. নিজের সর্বস্ব হারাইওন। কালের চক্রে 
লংদারের তুরতিক্রম নিয়োগ বপে, ছে প্রাক্কতিক কাথ্য করিতে হুয়, ভাল 
হয় মন্দ হয় করিয়া ঘা, এবং বিধিশন্ধ ধনে সন্ধ্ট হইয়া, দিনপাঁভ কর। 
নিশ্চই গ্ানিও যে এদিন চিরকাল থাকিবেন। । 


৩১৭ পন্থা! [মান্ধ। 


কদাচিৎ কোন শূত্রসামস্ত গৌররাজ অপত্যকামনা করিয়া ভদ্রকালীকে 
অনুবাবলি দিবার অণভপ্রার করিশ। তাহার নির্দিই বলি দৈবাৎ বিমু 
হুইয়! রাত্রিকালে পলায়ন করিল। বুষলপতির জনুচত্রগণ ইতস্ততঃ অন্বেষ 
করিয়া সেই বলির অনুসন্ধান পাইপ ল। কিন্তু ৰীরাদনে উপশিষ্ট ক্ষেত্ররক্ষণ 
নিষুক্ত ব্রাক্মণকুনার তাহাদের নয়ন গোচর হইল। তাহারা স্ুলক্ষণসম্পঃ 
সেই আরাহ্মণ কুমারকে রচ্সদ্বার বন্ধন করিয়। চণ্ডিকা গৃহে আনয়ন করিল, 
পরে জাহাকে অভিষিক্ত করিয়া তদ্রকালীর সম্মুখে উপস্থিত করিল 
ঘৃধলপাজের পুরোহিত অন্যতম চৌর শানিত করালঅনি হস্তে গ্রহণ করিল। 

মা ভদ্রকাণী আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি প্রতিমা ত্যাগ করিনা 
ঘথিনর্গতা হইলেন এবং ব্রেীধভরে ভ্রকুটি-কুটিল-মুখে অট্রহাস করিতে 
করিতে পাপাস্সা দিগের €দই আসি গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের মস্তক ছেদন 
করিলেন। 

মা জগদস্থে, তুমি ভারতের জননী । ভারত সস্তান তোনার নিত্য 
উপাদক। মা, ভুমি থাকিতে ভারতের ভয় কি! চোরের হস্ত হইতে তুমি 
ভারতকে ত্রাণ না করিলে অন্যে কে ত্রাণ করিত্ভে পারে। যে সকল ষবন 
ভারতের সব্বস্ব অপহরণ করিয়া ভারতবাসী আধ্যদিগের অস্তিত্ব ংলাপ 
করিতে চাহিয়াছিল আজব ভাহার। কোথার। 

বাজ! ব্কুগণ ভতন্ধ দিজ্ঞাস্ত হইয়া কপিলের অশ্রমে গমন কবিতে 
ছিতুলন। ইক্ষুমীর ভটে শিবিকাবাহক জান্তি একজন শিবিক1 বাহকের 
গ্বেবণ করিতে ছিল! এমন সমগ়্ে পেই প্রাঙ্গণ কুমারকে স্থুলকায় ও কুশলাঙ্গে 
দেখিয়া বলপুর্বক তাছাকে শিবিকাবহনে নিয়োজিত করিল। 

বাহ্গণকুমার দেখিতে লাগিলেন হে, ভাহার গতি দ্বারা কোনরূপ জীবতিংস! 
নাহয়। কাছেই অন্ত বাহকদ্দিগেন সহি বিষম গতি হইতে লাগিল। রাজা 
বাহকদিগকে ভঙদনা কন্বিলেন। তাহার! নুতন বাহককে দোষী বক্য়া 
নির্দেশিত করিল। তখন ব্রাঙ্গণকূমারকে উপহাস করিয়া রাজ বলিতে লাগি 
লেন, পত্রাতত ! নিশ্যর তোমার অতান্ত শ্রম হইয়াস্ধে। অনেক পথ শিবিক- 
ঘহন করিত হইয়াছে। শরীর৭ সেরূপ স্কুল নয়, অঙ্গও সেরূপ সবল নয়। 
বয়মেও খুব বৃদ্ধ 1” . 


৯৯৯৬] লৌরাদিক্ কথা; ৮১৯ 


. আবার শিবিক1 বিষ্মভাবে চপিতে লাগিল ) রাজা ক্রুদ্ধ হইয়! বলিলেন, 
পকিরে, তুই কিজীপন্মত, যে, স্বানীর আজ্ঞ। অবহেলন করিতেছিস্‌। যমের 
শ্তায় তোর শান্তি দিব। তবে তুই গ্ররুতিস্থ হবি ।» 

রাজা রহগণ আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া! জানেন। আহার রাজতের অভি- 


মান। তিনি জানেন না, সর্কভৃত সুঞ্দাঞ্া-বেগেশ্বর ত্রাঙ্গণকুমার কি 
পদার্থ । 


ব্রাঙ্গণ কুমার বলিলেন-_ 
তয়োদিতং ব্যক্ত মবিগুলবং 
ভ৫ুঃ স মে স্তাদ্‌ যদি বীর ভা; 
নতি স্যাদধিগম্য মধ! 
পাবেতি রাগে নবিদাং প্রবাদঃ 7 
স্থৌল্যং কাশ্যং ব্যাধয় আধরস্চ 
ক্ষুতূড়, ভয়ং কপিরিচ্ছ করা চ। 
নিদ্র। রতি মধ্য রহং মদঃ শুচে!] 
দেহেন জাতশ্ত হি মেন সন্তি॥ 
ইতযাদি। 
রাঞ্জ। রহৃগণের চক্ষু স্থির । ভিনি শিবিকা হইতে সত্বর অব্প্পণ করিলেন 
এবং জাঙ্ছণকুমারের পদতলে লুষ্ঠিত হইলেন । 
কম্বং নিগুঢ় শচরসি দ্বিজানাং 
বিভষষি তং কতমোহবধৃতঃ । 
কন্তাসি কুত্রত্য ইহাপি কম্মাৎ 
ক্ষেমায় নশ্চেদ্সি নোত শুরুঃ ॥ 
নাহং বিশঙ্ষে সুররাজ বজ্ঞা 
ন্নত্রাক্ষশুলার বমস্ত দগ্ডাং। 
নাগ্যকসোমাঁনিল খিভ্তপাআ 
চ্ছস্কে তৃবাং ব্রপ্ধকুশাব্মানাৎ ॥ 
তিদ্খাহামঙ্ষো জবি 
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সাবও শর 


বচাংসি যোগ গ্রথিতানি সাধে। 
নন: ক্ষমন্তে মনসাপি ভেতম্‌॥ 


তন্মে ভবান নরদেবাতিমান 
মদেন তুচ্ছাকৃতসত্বমস্ত্র 
কষীই মৈত্রীদৃশমার্তবন্ধো 
যয়া তরে সদবধ্যানমং হঃ ॥ 
অমনি দুজনের গুরু শিষ্য ভাব হইল। ত্রাঙ্গণ কুমার প্রীতচিন্তে রহ্গণকে 
জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। রাজ কৃতার্থ হা গুরুর চরণ অভিবন্দন করিলেন এবং 
কাতরচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন । ব্রাহ্মণ কুমারও যথেচ্ছ বিচরণ করিত্তে 
লাগিলেন। 
আজ ভারত সেই শিবিকা বহন করিতেছে। পবিভ্র ভারত, সকলের 
শীর্ষস্থানীয় ভারত, জগতের পরমগ্ডরু ভারত, আজি সামান্য মনুয্যের হ্যায় 
পরের ধুলা মস্তরকে বহন করিতেছে । কিন্তু ভারত-সস্তানগণ, যাহার শিবিকা। 
বহন করিতেছু, সে তহজিজ্ঞান্থ | ধদিও তাহার রাজত্বের অভিমান ও বিস্তার 
অতিমান আছে, তবু তাহ'র হৃদয় ভাল। বিনয়ে বলি, তাহার সহি বলের 
প্রয়োজন নাই, বাখ্িতগার প্রয়োনন .নাই, পাথিব বস্ত লইয়া সমকক্ষতার 
প্রয়োজন নাই। কেবল দাও তাহাকে জুনের শিক্ষা । তোমাদের ভিতরে 
উতরে জ্ঞানের যে জলন্ত অগ্নি রহিয়াছে, তাহার আলোকে জগৎ আলোকিত 
কর। নিগুঢ় তত্বের আবিষ্কার কর। একবার প্রাণভ:র ভগবানের শরণ লও । 
মা জগদস্বাকে ম্মরণ কর। যাহা ভুপিয়া, যাহা হারাইয়া আজ পথের ভিখারী 
হইয়াছ, মেই নষ্টধন, সেই অন্তনিহিত ধনের উদ্ধার কর। আজ সেই ধন 
বিতরণ কর। তাহা হইলে আর তোমাকে শিবিকাঁর ভার বহন করিতে 
হইবে না। আজ যাহার শিণিক। বহন করিতেছ, সে তোমাকে মাথায় বহন 
করিবে । সে কেন সমস্ত জগৎ তোমাকে মাথার মণি করিয়া বহন করিবে। 
পাথিব শক্তির কিসের গৌরব? সে গৌরব কি রাজা রহুগণের নাই। 


১৩৬1] জ্ঞান ও ভক্তি । ৩১ 
সে গৌরব কি অগ্ভজাতির নাই। তুমি এখন চেষ্টা করিলে কি সে গৌরব 
অতিক্রম করিতে পারিবে। | 

মনে কর রাজা রহুগণ কি বলিয়াছিলেন-ণআমি দৈবরাজের বন্্কে ভয় 
করিনা । মহাদেবের ত্রিশূল, যমের দণ্ড, অগ্নি, স্র্য্য, চন্দ্র, বায়ু, কুবেরের 


অন্্র, ইহার মধ্যে কিছুই আমার ভয়ের কারণ নহে। কেবল ব্রাঙ্গণকুলের অপ- 
মানকে আমি বড় তয় করি।” 


খষিদ্িগের চরণে কোটা কোটা নমস্কার । এই ভারতের গভীর অমাবস্তায় 


খধিবাক্যই একমাত্র আলোক । যেন সেই আলোককে অবহেলা করিয়া আমর! 
বিপথে গমন না করি। 


ভরত উপাখ্যানের পর, প্রিয়ব্রত বংশের কথা! বলিবার বড় কিছু নাই। 
এইবার আমর! উত্তানপাদদের বংশ বর্ণন করিব। 
শীপুর্ধেন্দু নারায়ণ নিংছ। 


ভুভ্তান্ন ও ভক্তি । 





স্ব ধারণতঃ সাম্প্রদায়িক ধর্মীলোচনাদিতে জ্ঞান ও ভক্তি এতছভয়ের 
মধ্যে পরম্পর সংঘর্ষণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ।জ্ঞানমার্গের পক্ষপাতী ধর্দবীর- 
গণ অভিমানভরে ভাবিয়া থাকেন, ভক্তি জিনিষটা আর কিছুই নহে. তাহার 
ষোল আনা কেবল ভগ্ডামি ও. কৃত্রিমতাঁয় পরিপূর্ণ ; তাহার অনুশীলনে মন 
দুর্বল হুইয়া গিয়া! সাধককে নিতান্ত কাপুরুষ ও হীনবীর্ধ্য করিয়া ফেলে) 
তাহাতে প্রকৃত তবজ্ঞান লাভ হয় না। অপর পক্ষে, ভক্তি পথের পখিকগণ 
জ্ঞানের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাঁতকরতঃ ক্রুগল উদ্ধে উঠাইয়। বলিয়া থাকেন, 
জ্ঞান তক্তিপথের বিরোধী, নিতাস্ত নীরশ ও ছূর্বোধ্য পদার্থ; জ্ঞানের গ্রচণ্ড 
ও খরতর উত্ভাপে ভক্তিরস বিশুক্ষ হইয়া যায়, পরিণামে মায়াবাদ ও নান্তি- 
কতায় বিজড়িত হইয়া সাধক নিস্তারের পন্থা হারাইয়া ফেলে; এই আশঙ্কা 
তাহাদের মনে দৃঢ় বদ্ধমূল ও অহঃরহঃ জীগরূক থাকাতে তাহারা জ্ঞানের নাম 
শুনিগেই যেন শিহরিয়। উঠেন) তাহার নিকটে যাইডেই আশঙ্কায় আকুল হন। 

€ ৪ ) 


৩১৪ পসরা । 


এই বিরুদ্ধভাবাপন্ন সংস্কার দুইটা কি প্রকৃত? গ্রকৃত জ্ঞান ও প্ররূত 
ভক্তিতে কি বাস্তবিক কোন প্রভেদ আছে ? একটু আলোচন! করিয়া দেখ। 
যাউক । পরমাত্ম। বিষয়ক জ্ঞানকেই প্রকৃত জ্ঞান কহে। সমস্ত জ্ঞানাপেক্ষা এই 
বক্ষ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। 
শ্রেয়ান্‌ দ্রবাময়াদ্যস্তাং জ্ঞানজ্ঞঃ পরস্তরপঃ। 
সর্বং কম্মরখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ গীতা । 
হে পরস্থপ পার্থ! দ্রবাময় (দৈবা দ) যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কারণ 
সমস্ত কর্মই কালের সহিত জ্ঞানে পরিদমাপ্ত হইয়া খাকে ) 
তাহা লাভ করিতে হর কি উপায়ে? 
তদ্ধিদ্ধি গ্রণিপাঙেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়।। 
ভপদেক্ষান্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তবদারশশন: ॥ গীতা । 
অর্থাৎ, আচাধ্য (উপযুক্ত গুরু) সন্নিধানে [গয়া, প্রনিপাত ও সেব! 
স্বার তাহাকে সন্তষ্ট করিয়া উপসুক্তরূপে প্রশ্ন করত; তাহা অবগত হইতে 
যত্ু কর, আ্কবেই তহ্ৃদশী জ্ঞানীগণ তোমাকে জ্ঞান সন্বন্ধে উপদেশ প্রঙ্গান 





করেবেন। 
প্রকৃত ভক্কি কাহাকে বলে? 
সা পরানুরক্তিত্রীশ্বরে ॥ শাঙিলা মুত্রম্‌। 
পরমেশ্বরে ষে একাস্থ অনুরাগ তাহাই ভক্তি! 
গীতায় ভগবান্‌ শাকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন $-- 
চতর্ধ্িধা ভজন্তে নাং জনা: সুকৃঠিনোহষ্ুন । 
আর্থো জিজ্ঞাসুরর্াথী জ্ঞানী চ ভরতর্ষত ॥ 
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এক ভক্কিবিশিষাতে | 
শ্রিয়ে। হি জ্ঞানিনোইত্যর্থমহং স চ মম শ্রিয়ঃ 
আর্ত (রোগাদি অভিভূত ), জিজ্ঞান্ ( আত্মজ্ঞানেচ্ছু ), অর্থার্থী (ধঁহিক 
পারত্রিক্ত ভোগসাধনভূহ অথাভিলাষী) ও আত্মজ্ঞানী, এই চারি প্রকার 
স্ুকৃতিশালী ব্যক্তিগণ আমাকে ভজ্না করিয়া থাকে । তন্মধ্যে যোগযুক্ত আত্ম- 
ক্ঞানী ভক্ত সর্বশ্রেঠ, জ্ঞানীভক্ত আনারই স্বরূপ, তিনি আমাতে নিবিষ্চিত্ত 
ছইয়। সর্ববো২ক্ গতিরূপ আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন । 


৯৪০৬1 হান ও তক্তি। ০১ 


«ই খানে দ্ত্।ন ভত্তু৮ এই বাকাটি ছারা উল্লিখিত প্রপ্রের প্রকৃত সহৃ- 
ত্বর্টী হইয়। গেল, অর্থাৎ জ্ঞান ও ভক্তির একত্র সমাবেশ না হইলে প্রকৃক্ত 
জাধন পথের অস্সন্ধান খুঁজিয়! পাওয়া বড় দুফর । 

শ্ীমস্তাগবতের একাদশ স্বদ্ধে ভগবান শ্রকুষ্ণ উদ্ধবকে বলিদ্বাছেন, উদ্ভম, 
মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে অধিকারী তিন প্রকার, তন্মধো 

শান্ত্রে যুক্ত চ নিপুণ: লব্বখা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ | 
প্রৌঢ় শ্রদ্ধোধিকারী ঘঃ স ভক্তাবুন্থমোনতঃ ॥ 

যিনি শান্ে এবং শাঙ্থানুগত ঘুক্তি বিষিয়ে বিশেষ নিপুণ, তত্ব বিচার, সাধন 
বিচার এবং পুরুষার্থ বিচার দ্বারা পরমাজআ্মীরূপশী ভগবান বাসুদেবের প্রতি 
যাহার দৃঢ় বিশ্বাস ও তাহার পাদপস্মে যাহার প্রগাঢ় অন্ধা উপজাত হইয়াছে, 
তিনিই উত্তম ভক্র | 

যশান্ধাদিম্বনিপুণ শ্রদ্ধাপাঁন্‌ সতু মধ্যমহ | 
ঘিনি শান্ধাদিতে অনিপুণ, কিন্তু শ্রদ্ধাবান্‌, তিনি ভক্তি বিষয়ে মধ্যসাধিকারী। 
যে! ভবেৎ কোমল শ্রদ্ধ: স কনিষ্ঠোনিগদাতে ॥ 

ধিনি শাস্ম ও শাস্বান্গত যুক্তি বিষয়ে অনিপ্ুণ এবং কোমল শন্কাবান্‌, 
খর্থাৎ শাস্ত্র বা যুক্তি ছারা যাহার বিশ্বাস খণ্ডন করিতে পারা যায়, তাহাকে 
ভক্তি নিষয়ে কনিষ্ঠানিকারী জানিতে হইবে। 

স্তবেই দেখা গেল, জ্ঞান ও ভক্তি একে অগ্কে, উভয়ে উভয়ের সাপেক্ষ । 
বাহানা একদেশদন্টী, ফাহারা শাস্ত্রের সার ভাগ পরিত্যাথথ করিয়া, কেন 
বাহিরের খোঁনা লইয়া বাগ্বিতণ্ডা ও বুথাক্ষালন করিয়া থাকেন, তাহারাই 
এতদুভয়ের মধ্যে ঘোর পার্থক্য অবলোকন করিয়া থাকেন । বন্ততঃ, জ্ঞানরপ্‌ 
কষ্টি পাথরে ভক্তি নোনাকে দিলেই তাহার ময্লা ও মাবর্জনারাশ বিদুরিত 
হইয়া গিয়া, তাহ! শুদ্ধ ও স্বদ্ছ স্কটিকবণ প্রতিভাত হয়, নতুরা তাহা ভাবুক- 
তার আবিল সলিলে নিমঙ্জিত হইয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে, প্রকৃত পথ খুঁজি! 
পায় না; ভক্তি কেবল ভাবুকতায়ই পধ্যবাস্থত হয়। আবার জ্ঞানকে ভক্কি- 
রূপামৃতে সিক্ত না করিলে তাহা বিশুক্ক মর্কট বৈরাগো উপনীত হইয়া পরিণামে 
মারাবাদ ও জড়বাদে পরিণত হইয়া যায়; তাহাতে তদনুগামীগপ জ্ঞান দিক 
সং ভাগ শুশ্বাছ ও মমি নবলীত পরিত্যাগ করির! কেবল কুট কুতর্কন্ণ 


৩১৬ পন্থা । [ মাঘ। 
অনার তক্রই (ঘোল) পান করিয়া থাকেন। গ্ররুত পক্ষে জ্ঞান ও ভক্তিত্তে 
স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই। তাহা উপলব্ধি করিবার জন্তে শান্তে যে বিধি 
ব্যবস্থা আছে, যদবলম্বনে সাধুমহাজনগণ তাহা উপনূন্ধি করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছেন, তাহাই প্রকৃত পন্থা । তন্ববিচার না করিলে এই পন্তার উদ্দেশ মিলে না। 
এই পন্থার উদ্দেশ ও অনুপন্ধীন করিয়া সময়ে শ্বীয় শ্বূপ অবগত হওয়। ও 
জীবের সঙ্গে পরমাত্মাঁরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কি সম্বন্ধ, তাহা উপলব্ধি করিয়া 
তদবস্থ হওয়াই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য ও পরম পরিণাম । 
শসথদশন দাস 


আল্যা ত্ডিক্ ভআাঞ্যান্জিক্কা। 


০১৬০, *৯৩ 
(৪) 

(একদা স্ব ভিনের স্থ প্রভাতে দেবর্ষি নারদ ভগবান শীকষ্জের শীচয়ণ 
দশন[শুলাষে তত্সমীপে উপনীত হইলেন । দেবি উপস্থিত হইয়া দেখিলেন 
যে ভগবান কয়েকটি মূণ্তি পুজাক় নিযুক্ত রহিয়াছেন--সে মুধিগুলি কিন্তু বহু 
মুল্য রেশমী আবরণ দ্বারায় আবুহছিল। অতীব উত্কষ্ট পুষ্পরাজি সন্িকটে 
বনুমূল্য পুষ্পাধারে সংরক্ষিত ছিল-_সেই পুষ্প নিচয় লইয়া ভগবান শ্রীরুষ্ণ এ 
যুর্তিগুলিকে পূজা করিতে করিতে আনন্দে আপ্ল,ত হইতেছিলেন। এই ব্যাপার 
সন্দর্শন করিয়া দেবর্ষি নারদ অত্যন্ত বিশ্মিত হইলেন। মনে মনে চিন্তা করিতে 
লাগিলেন যে, এমন কে আছেন ধাহাকে শ্বম্নং পরমাত্মা আকুষ পুজা করিতে 
পারেন ? মাথা ঘুরিয়। গেল ভাবিয়। কিছুই স্থির করিতে পারলেন না। যিনি 
সকলের মুল এবং সকল কারণের কারণ; তাহা অপেক্ষা কে আবার বড় এবং 
কে তাহার ভক্তি ও পূজার পাত্র হইতে পারেন ? এই প্রশ্ত্ে মস্তি অত্যন্ত 
বিঘুর্ণিত ও বিলোড়িত হহলেও সে সময়ে পরম প্রেমময় ভগবৎ সনিধানে দেবর্ষি 
নারদের আনন্দের পরিসীমা ছিলনা । অধিকন্ত এ আবরণের পশ্চাতভাগে 
এরূপ জ্যোতিপুঞ্জ অন্গভব করিয়াছিলেন যাহার সদৃশ তিনি ইতি পুব্ৰে 
কখন দেখেন ন।ই গুনেও নাই। এ পুজার পুষ্প নিচয় হইতে অপুবব সুগন্ধ 


১৬৬৬1] আধ্যাত্মিক জাখ্যারিকা। ৩১৭ 


বিনির্গত হইতেছিল, এবং এ স্থানের ওজঃ (8018 ) পুঞ্জের প্রভাবে তাহার 
চিত্ত অন্ূত্পূর্ব আনন্দে পুলকিত ও তক্তি রসে আপ্লুত হইস্কে লাগিলেন । তখন 
এ স্থানটী তাহার সর্বোচ্চ জানন্দধাঁম বলিয়াই বোধ হুইয়াছিল। নারদ ইহার 
রহস্ত ভেদে অসমর্থ হইয়৷ ৰান্থদেবের পূজার পাত্র যে কে তাহা স্বয়ং ভগ- 
বানেরই নিকট যে প্রকারে হউক জানিতেই হইবে এইক্প তাহার দৃঢ় সন্কর 
হইল । অনস্তর অতীব প্রেম ও ভক্তি সহকারে গললগ্ন কৃতবাসে ও করজোড়ে 
তক্তপরবর নাশ্বদ ভগবৎ সমীপে নিবেদন করিলেন প্প্রভে।! জিনি শ্বয়ং 
পরব্রহ্ধ সনাতন, সক্কল কারণের কারণ তিলি আবার কিক্ূপে অন্যকে পৃজ! 
করিতে পারেন, তাহা আমি বুঝিতে সম্পূর্ণরূপেই অনমর্থ। শ্রাতো, তবে কি 
তাঁহ! অপেক্ষা আর কেহ বড় আছেন £ রুপা করিয়া এদাসের এই সংশয় ছেদন 
করিয়া কৃতার্থ করুন|” চতুর চুড়ামণি ভগবান শ্রীকুষ্ণ ছলে ও কৌশলে এ 
প্রশ্জের উত্তর দান হইতে এড়াইবার চেষ্টা করিলেন । ইহাতে এর রহস্ত জানিবার 
জন্য নারদের গুঁতস্থক্য দ্বিগুণতর প্রবল হইয়! উঠিল, এবং তিনি সহজে ছাড়ি- 
ৰার পাত্র গু নহেন,-বাঁরস্বার কাতরে এ প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করিতে লাগি- 
লেন। প্রির়তক্কের কাতরতা সন্দ্শনে পরম প্রেমময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন আর 
উহ! গোপন রাখিতে পারিলেন না । আবরণ অপস্থত হইল, ভগবানের পুজার 
পাত্র নিচক়্ নারদের সন্ুখে প্রতিভাত হইল। দেবর্ষি উহ! দেখিয়া চমকিত ও 
স্তস্তভিত হইলেন। 

নারদ আমন্দে আগত হইয়া পড়িলেন_ভাহা'র নয়ন হইতে আনন্দাশ্র 
ধার! বিগপিত হইতে লাগিল। কাহার সমস্ত শরীর লোমাঞ্চিত ও পুলকিত হইয়! 
উঠিল। সমগ্র শরীরে তড়িৎ প্রবাহের স্তায় শ্রেমানন্দ গ্রবাহিত হইতে লাগিল। 
ধ্ী সময়টী নারদেবু পক্ষে পরম প্রীতি ও সুখগ্রদ হইয়াছিল। তাহার এতাধিক 
আনন্দিত হইবার কারণ কি? কারণ এই যে ভগবান শ্রীক্জ ষে মুর্তিগুলিকে 
পূজা কৰিতে ছিলেন, তাহা আর অন্ত কাহার নহে তাহারই ভক্ত বুন্দের এবং 
এ তক্তনগুলীর মূর্তি সমূহের মধো নারদ নিজ মুর্তি ও সংস্থাপিত দেখিলেন। 
গীতার তগবান যাহ! বলিয়াছেন-_ 

| “যে ষথা মাং প্রপদ্ধান্তে 
তান্‌ ত্তখৈব ভজাম্যহম্” 


১১৮ পশ্থা। 


তাহা কার্য পরিণত হইল। জগবান শ্রীকৃষণকে ধাহাঁয়া আলন্ত তক্তি ও 
শ্লীতি সহকারে পৃজা করেন তিনিও তাহাদিগকে প্রতিপূজা করিয়া থাকেন। 
শ্রীকৃষ্ণ থে মূর্তি গুলিকে পূজা করিতেছিলেন তাহার মধ্যে প্রধানত; ব্যাস, অস্ব- 
বিষ, পরাশর নারদ ও প্রহ্লাদের মূর্তি সংস্থাপিত ছিল। যাহারা বঙ্গে অবস্থিত 
ধাকেন তাহাদিগের প্রতি তাহার যে কিরূপ শ্রদ্ধা তাহ! শ্বয়ং ভগবান কার্ধো 
শিরিণত করিয়া! দেখাইয়া থাকেন। 

যদাপি পরম প্রেমময় ভগবান স্বয়ংই এইরূপ করেন, তাহা হইলে বুঝ! 
উচিত এ মহায্মাগণ আমানের স্তায় ক্ষুদ্ূ ভীবের কত দূর পৃজনীক্ম এবং তীহা- 
দের পরম পবির জীবনের উন্নত আদর্শ অনুসরণ করিবার চে! আমাদের পক্ষে 
কত অধিক হওয়! আৰশ্তুক। 





আশঅঘোর নাথ দগ্ধ 


এজ 
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নৃন্যাস শব্দের অর্থ সম্যক্রূপে স্তাস ব! ত্যাগ ।পরজঙ্গে চিত্ত সমর্পণ 
রিলে ক্রমে ক্রমে মায়া ত্যাগ হইয়া যায়, কিন্ত ইহাঁও জানা উচিত যে সম্পূর্ণ 
পে মায়া তা'গ ন। হইলে পরব্রহ্ম লাভ হয় না। মায়ার এমনি মোহিনীশক্জতি 
যে তাহাকে সম্ক্রূপে জয় করিতে না! পারিলে জীব নিরাপদ নহে । বটের 
মাঠার মত পুনরায্ত জড়াইয়া ধরে। এই বিষয়ের একটি সুন্দর গল্প আছে। 
এক বনে একজন সন্গ্যাসী বাদ করিতেন। দিবারাক্ি ঈশ্বর চিস্তায় কালক্ষেপ 
করিতেন । ত্তাহার কিছুরই অভাব ছিল নাঁ। পরিধেয় সামান্ত কৌপীন মাত্র 
ছল এবং নিকটবর্তী গ্রাম সমূহে ভিক্ষা! বারা যাহা! আহরণ করিতেন তাহাত্েই 
থেষ্ট উদর পূর্তি হইত। যাহার অভাব লাই তাহার কোন ধিষয়ের চেষ্টা নাই, 
ইতরাং উদ্বেগ নাই। উদ্বেগ শৃন্ত হইলেই মন সহজে শান্তি লাঁত করে। এত 
নরুদ্বেগ সব্বেঙ বাবার একটি দুশ্চিন্তার কারণ হুইয়াছিল। বাবাজীর পার্থিব 
গগতের একমাত্র সঙ্গল তাঁহার লঙ্গোটি অর্থাৎ কৌপীনউ ন্নানের পয় বৃদ্গ- 
শাখার শুখাইতে দিতেন, ছূর্দদাস্ত রুষিক আসিয়া উহ! দংপ্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড 
করিযা রাখিত। এইকপে এক শাখা হইতে অপর শাখায় রাখিতেল মৃহিকও 





২৯৮1] 


অনুসন্ধান করিয়া উচা পুনরায় কাটিয়া রাখিত ' মৃষিকের সহিত পৃর্বজপ্মের কি 
শক্রত! ছিল জানি না, কিন্তু দে বাবাজীকে ব্যতিব্যন্ত করিয়! তুপিরাছিল। 
বাবাজী ফোঁন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া একদিন ভিঙ্গান্ন অন্বেষণে বাঁহির 
হইয়! কোন গৃহস্থের নিকট এই কথা ব্যক্ত করেন। গৃহস্ত বলিল, প্বাবাজী 
তয়কি? এ”কট। বিড়াল পোশো। 1৮ বাবাজী ভাবিলেন কথাটা মনা নষ। 
বিড়াল ভিন আর ষুযিক শত্রুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার অন্ত উপায় নাই। 
ক্রমে এক বিড়াল সংগ্রহ হইল | এইবার তাঁহার লঙ্গোটি নিরাপদ হইল। মুষিক 
প্রবরের সমস্ত অত্যাচার এইবার নিবারিত হইব এবং ৰলন্ুলী মুখিক শ্শ্য 
হইবে। বিড়ালের শুভাগমনে মুধষিকের উপদ্রব কিঞ্ৎ লাথব হইল বটে, কিন্তু 
স্তৎপরিবর্তে আর এক উৎপাত উপস্থিত হইল। মুবিকের অন্তর্ধান হইলে মার্জার 
গ্লাবর আর আহার পান ন ক্রমে উপবাসী থাকিতে লাগিলেন । জঠর যন্ত্রণা 
উপস্থিত হইলে কেহই স্থির থাকিতে পারে না। বিড়াল জাতিও সেই নিয়মের 
অন্তর্গত । আহার অভাবে ম্যাও ম্যাও শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। বাবাজী 
যিরক্ঞ হুইয়া উঠিলেন। মনস্থির করিয়া যখন যোগাসনে বসিতেন, বিড়ালও 
সেই সময়ে ম7াও ম্যাও শব্ষ আরম্ভ করিত। বাবাজীর যোগ ভঙ্গ হইত । পরব্রক্গ 
লাভের এক বিষম কণ্টক উপস্থিত হইল । কি উপায়ে এই নূতন উপদ্রব হইতে 
রক্ষা পাওয়া যান এই চিস্কা করিতে লাগিলেন । ভাবিলেন কিঞ্চিৎ ছুগ্ধ পাইলে 
বিড়াল স্থির হইবে। সুতরাং যখন ভিক্ষা্ন অথেষণে বাহির হইতেন সেই সময়ে 
বিড়ালের জন্ত কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ভিক্ষা করির! আনিতেন | বিড়াল ছুপ্ধ পাইয়া স্থির 
হইত বটে, কিন্তু প্রতিদিন ছুগ্ধ ভিক্ষা করিয়া! আনা এক কঠিন ব্যাপার । গৃহ- 
স্েরা একমুষ্টি তুল ভিক্ষা দিতে কাতর হয় না, কিন্তু বিড়ালের জন্য গ্রতিদিন 
দুগ্ধ কে যোগাইবে। যেদিন পাইতেন না বিড়াল সেই দিন ম্যাও ম্যাও শক 
করিত । ক্রমে যন্ত্রণা! যৃ্ধ হইল ভাবিতে ভাবিতে পুনরায় সেই গৃহস্থ্ের নিকট 
মর্বেদন। জানাইতেন। 

গৃহস্থ বলিল,_-"বাবাজী তয় কি? একটা গরু পোশো। আর বল ত আমি 
একট! ছোগাড় করিয়া) দিতেছি |” বাবাজী ভাবিলেন ভাল কথা । একটা গু 
পুশিলে বিড়ালের শব্দ হুইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। ক্রমে গক্ক সংগ্রহ হইল, 
কিন্তু গরুর সেবা কর্পেকে। সেবাস অভাবে গরু গা গা শবে বনস্থলী কাপা 


৩২০ পন্থা |  [মাথ। 
ইতে লাগিল । বিপন বাড়িয়া উঠিল। রীতিমত সেব! না হইলে গাতীতে দুগ্ধ 
দেয় না, স্বতরাং বিড়ালের চীৎকার থার্দিল ন1!। একদিকে ম্যাও ম্যাও শক 
অপরদিকে গ1 গা শব্দ | বাবাজী অস্থির হইয়া উঠিলেন। পুনরায় সেই সুচতুর 
গৃহস্থ মন্ত্রীর নিকট পরামর্শ লইতে গেলেন । গৃহস্থ বলিলেন,_“বাবাজী গরুর 
জাঁব দাঁ9।” বাবাজী বলিলেন,--“খড় কোথায় পাওয়া যাইবে ? বড় বিপদ |» 
গৃহস্থ বলিলেন, “চাষ কর। চাঁষে যথেষ্ট খড় উৎপন্ন হইবে 1” ক্রমে চাষ 
আরম্ভ হইল, কিস্ত্ব এ কার্ধ্য একাকী হয় না লোক নিযুক্ত করিতে হইল | 
চাষ করিতে করিতে বাবাজীর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল । গ্রক্তুত পরিমাণে ধান 
উৎপন্ন হইতে লাগিল । ঘর, বাড়ী, খামারবাড়ী, ধানের মরাই, গাই, বলদ, 
ল[শপ শ্রভৃপ্ধি যথেষ্ট হতে লাগিল! অতিরিক্ত ধান্ত রাখিয়া! কি হইবে, ক্রমে 
তাহা বিক্রয় হইতে লাগিল এবং যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ হইল । বাবাজীর সুখের সীম! 
নাই এত স্রথ ভোগ আর একাকী ভাল লাগে না। বাৰাজী ক্রমে বিবাহ 
করিতে মনস্থ করিলেন । গৃহিনী ভিন্ন গৃহ অন্ধকার, যে গৃহে লক্ষ্মী শাই, সে গৃহ 
গহই নহে । ক্রমে শুভ দিনে শুভ লগ্নে বাবাজীর বিবাহ হইল । বোধ হয় তাহার 
সেই গৃহস্থ মন্ত্রীবর ঘটকালী করিয়া থাকিবেন। গু লঙ্গীর শুভাগমনে বাবাঁজী 
সন্তানের মুখ দেখিলেন, পরিবারবর্গ ৪ বুদ্ধি হইতে লাগিল। সমস্ত দিন গৃহ 
কার্য্যে ও ক্ুষিকার্ষ্য সময় কাটিয়া যাইত। আর সে শুদ্ধ দেহ নাই । গ্রাঢুর দুগ্ধ 
পান করিম! এবং গৃহিণীর সেবার গুণে শুক্ষ কাষ্টে নবজীবনের সঞ্চার হইল । 
ক্রমে স্থলকায় হইয়া উঠিলেন, আর দে ষোগ ধ্যান নাই, সে তপন্ত1 নাই, সে 
সন্রাস নাই, সে বঙ্গলাভের আকাজ্া নাই । ঘোরতর সংসারী হইয়। পড়িলেন। 
এইরূপ অবস্থা একদিন তাঁভার দীক্ষাগ্ুর উপস্থিত হইলেন। অনেক দিন 
প্রিয় শিষ্যকে দেখেন নাই, তাই একবার দেখিবার বড় সাধ ভইমাছিল। গুরু- 
দেব বন মধ্যে আসিল! দেখিলেন আর সে 'অরণা নাই, সে শান্তিভাব নাই, 
লী. এক গণ্তগ্রামে পরিণত হইয়াছে । শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,--বাঁব, 
(ষব.কি 1” শিষ্য উত্তর করিলেন,__“বাবা, এক লঙ্গোটি কা ওয়াস্তে 1৮ 
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মাসিক পত্র। 
শীুষঃধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ও" পণ্ডিত শ্ীশ্তামলাল গোস্বামী 
সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত। 
১২০1২ নং মস্জিদবাড়ী স্রীট, কলিকাতা, হইসে 
প্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত | 





বিষয় ছা 


লেখকগণ পত্রাক্ক 
১। শ্ীকুঞ্চ স্তোত্ম্‌ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্ত্র দে, বি-এ, ৩২১ 
২। “আমি? অমর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারকচন্ত্র সাংধাঙাগর ৩২৫ 
৩ জাড়তরত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগতি বিদ্যাবিনো ৩$* 
৪। প্রভৃপাদদ কমলাকর পিপ্লাই শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় ৬৩৭ 
৫। হিন্দু ধর্শ-ততব শ্রীযুক্ত যোগীন্রনাথ সেন, এম-এ ৩৪৪ 
৬। উত্তরাথণ্ডে ৪ ৩৫৯ 


পপস্থা্ক” ধাঁধিক মুল্য কলিকাতায় ১২ টাক1--মফঃম্বলে ডাকমাগ্ুল সমেত ১%* 
মতিরিক্ক শান গ্রস্থ ১ ফর্্মার জন্য লব্বত্রে 1 চারি আন! অধিক লাগে। 
নগদ মুল্য %* ছই আনা মাত্র। 


৮৮০৮৮৯৬৬০৩৩ $ 
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থা” অভ্রিদ খধিক গ্য ১২ এক টাকা, জফ্ছলে 
১%* আঠার আন! মাত্র । প্রতি সংখ্যার নগর মুল্য গ* ছুই 
। মএ। অগ্রিম মুল্য ন! পাইলে পন্থ! পাঠান হয় না। শাস্ত্র গর 

এউরিক্ত বাহার! লইবেন-_সর্বজ্জ ।* চারি আন! ০ ₹, বি নাঃ । (১ 

২। টার্কা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার 1 

€বাঁদ ও মাপসিকপজ্জাদ্ি নিক ঠিকানায় আমার নামে পঠাইবেন। 
পাঠাইলে টাকায় /* আন। কমিশন লাপিবে। 

৩। ধাঁহার! গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তীহারা অনুগ্রহ করিয়া! নাম 
ও ঠিকান! পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথব! মণি অর্ডারের কুপনে পরিষ্কার করিয়া 
লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন । 

১২০২ নং মস্জিদ্বাড়ী স্ট্রীট, ॥ শ্রীমঘোর নাথ দত্ত। 
কলিকাত1। $ প্রকাশক। 

১1 এখন হইতে যে মাসের “পন্থ।" সেই মাসের মধ্যে কোন সময়ে প্রকা- 
শিত হইবে । য্ঘ্পি কেহ পরেন মাদের ১৫ইয়ের মধ্ো পত্রিকা না পান তাহ! 
হইলে আমাদিগকে জানাইবেন। 

২। প্রবন্ধ মনোনীত ন। হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি 

৩৭। পত্রিক! না পাইলে অথব। পন্্িক1 প্রাপ্ধি সম্বগ্ধে কোন প্রকার 
গোলযোগ ঘটিপে আমাকে কিন্বা গ্রকাশককে পত্র লিখিয়া জানাইবেন | 

শশরৎচন্দ্র দেব -_কার্য্যাধ্যক্ষ । ১২০|২ নং মস্জিদ্বাড়ী স্ট্রীট, কলিকাতা । 

পন্থাযু বিজ্ঞীপন প্রকাশের নিয়ুম | 

“পন্থায়” বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠা ৩২ তিন টাকা, অন্ধ 
পৃ্টায় ২২ ছুই টাক! এবং দিকি পৃষ্ঠায় ১।* এক টাক] চা আন! লাগিবে 
অধক দিনের অথব। ব্বাব্রেক জন্ত হুইলে পত্র গিখিলে অথব। আমাদের 
কাহারও মহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে । 

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হখলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪২ টাকা, অদ্ধ পৃষ্ঠায় ২, 
টাক! এবং নিকি পৃায় ১৯ টাক। লাগিবে। 


শ্ীললিতমোহ্ন মল্লিক । শ্রীশরৎচন্দ্র দেব। 
কাধ্যাধ্যক্ষ-বিজ্ঞাপন বিভাগ । কাধ্যাধ্যক্ষ__দাধারণ বিভাগ । 
সহকারী কাব্যাধ্যক্ষ-শ্রীমহেশ্ডঙ্র দান। 
২০ নং লালবাঁজার স্বাট, কলিকাতা । ১২*।২ নং মস্জিওবাড়ী স্ীট, কলিকাভ।। 
এজেণ্ট-_শুঞ্জানেন্জ্রচন্জ্র ঘোষ ২১ নং স্ুখিয়। ই্রাট, 


বিজ্ঞ।পন | 
গগ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত 
সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র 1-_মৃণ্য ১২ এক টাক! । 
ইহ! শাঙ্কর ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে । 
গুরুশান্ত্র ।--মূল্য ॥%* দৃশ আন! । 
কলিকাতা বেল মেডিকেল লাইব্রেরীতে, নংস্কত গ্রেদ ভিপন্থীটারীকে 
১২০1২ নং মস্জিদবাড়ী ইট, অধ্যাত্ম-গ্স্থাবলী প্রচার কাধ্যালগে প্রাণুব্য ॥. 















ইস চিরে রব ১০১ শশিশ তশটি শল িশীপিশি কল » শা 


ওয় ভাগ । 1 ফাঁন্তন, ১৩০৬ সলি। ৰ ১১শ সংখ্যা । 


০০ 








উ্ীক্রুলল০-্ঞাভহ্ম্‌ £ 
( বশ্থুদেব-কৃতম্‌ ) 
(১) 
ত্ামতীপ্ডিয়মবাক্তমক্ষরং নিগু ণং বিভ্ুম। 
টা 

ধ্যানসাধাঞ্চ সন্দেষাং পরমাত্মানমীশ্বরম ॥ 
অবাক্ত পদার্থ তুমি, তুমি নিত্য ধন, 
ইন্দ্রির গোচর ভূমি নও হে কখন! 
তুমি হে নিগুণ প্রভু, কে বুঝে তোমায়, 
যেকরে তোমার ধ্যান, সে তোমায় পায়! 
্‌ (২) 

স্বেচ্ছাষয়ং পর্বরূপং ন্েচ্ছারূপধরং পরম । 


নিলিপ্তং পরমং ব্রহ্ম বীজরূপং সনাতনগ্‌ ॥ 


১২২ পন্থা। [ ফাঁন্তুন। 
তুমি শ্রেষ্ঠ, সর্ধবরূপী্ তুমি স্বেচ্ছাময়, 
শ্বেচ্ছারূপধারী তুমি সকল সময় । 
তুমি হে নিনিপু, তুমি পুর্ণত্রহ্ম ধন, 
তুমি বীজরূপ, তুমি দেব সনাতন । 

(৩) 
স্থলাৎ স্থলতরং প্রাপ্তমতি সুক্ষ্মমদর্শনম্। 
স্থিতং সর্বশরীরেষু সাক্ষিকূপমদৃশ্থ কম্‌ ॥ 
তব সম স্থুল বস্ত দেখা নাহি যায়, 
তব সমহ্হন্ম বস্ত কি রয় কোথায়? 
এই ত্রিসংসারে রয় হেন কোন্‌ জন, 
যেজন তোমার কভু পায় দরশন! 
সবারি শরীরে তুমি থাক লুকা ইয়া, 
সাক্ষিরপে দেখিতেছ অনৃশ্ঠ হইয়া! 
(৪) 
শরীরবন্তং সপ্তণমশরীরং গুণাঁকরম্। 
প্রকৃতিং প্রকৃতীশঞ্চ প্রকৃতং প্রকৃতেঃ পরম্‌ ॥ 
শরীর ধারণ তুমি করহ কখন, 
কখনে! শরীর তুমি না কর ধারণ। 
তুমি গুণাকর, তুমি গুণবান্‌ অতি, 
কখনে। পুরুষ তুমি, কখনে। প্রকৃতি । 
কখনো প্রকৃত বস্ত, তুমি হে জগতে, 
কখনে। বিভিন্ন তুমি প্রকৃতি হইতে ! 
(৫) 
সর্কেশং সর্বরূপঞণ সর্বাস্তকরমব্যয়ম্। 
সর্বাধারং নিরাধারং নিব্যুং স্তৌমি কিং বিভুম্‌ ॥ 
তুমি দেব সর্বব্দপী, তুমি সর্বেশ্বর, 
সকলেরি অস্তকর্তা, তুমি হে ঈশ্বর। 


১৩০৬ 1 শ্ীকৃষ্ণ-স্তোপ্রম্‌ | ৩২ং 


বারি আধার তুমি, দেখি হে সদাই, 
তোমার আধার কিন্তু দেখিতে না পাই। 
অদেহা অবাস্গ তুমি ত্রই ত্রিভুবনে, 
করিব তোধার স্তৃতি আমি হে কেমনে ! 
(৬) 
'আনস্তঃ স্ভবলেইখক্তোইশক্তা দেবী সরস্বতী । 
মং বা শ্তোতুমশক্তণ্চ পঞ্চবন্তুঃ বড়ানন: ॥ 
স্বয়ং অনস্ত নাগ সহম্র জিহবায়, 
করিতে তোমার স্ততি হার মেনে যায়। 
পর্ম মুখ্রা সেই দেখী সরস্বতী, 
করিতে তোমার স্থত্তি না ধরে শকতি । 
কিবা দেব পঞ্চানন, কিব। ষড়ানন, 
ন। পারে তোমার স্তি করিতে কখন! 
(৭) 
চতুমুখে বেদকর্তা যং স্তোতুমক্ষম: সদা । 
গণেশে! ন সমর্থশ্চ যোগীন্দ্রাণাং গুরোগু রঃ ॥ 
বেদকর্তী চতুমুখ দেব প্রজাপতি, 
করিতে তোমার স্ততি না ধরে শকতি। 
ঘোগীন্দ্রের শিরোমণি দেব গণপতি, 
কখনো করিতে নাহি পারে তব স্তভি! 
(৮) 
খষয়ো দেবতাশ্চৈৰ মুনীন্্ মনুমানবাঁঃ। 
স্বপ্পে তেষামনৃশ্ঠঞ্চ ত্বামেব কিং স্বস্তি ভে ॥ 
মুনি খষি মনু নর কিন্বা দেবগণ, 
স্বপনেও নাহি পায় তব দরশন! 
তখন তোমার স্তঁতি তাহারা কেমনে, 
করিতে সমর্থ হবে, নাছি বুঝি মনে ! 


পন্থা । [ ফাল্তুন। 


(৭) 
এতয়ঃ স্তবনেহশক্তাঃ কিং স্তবন্তি বি্পিশ্চিতঃ | 
বিহাট্যবং শরীরঞ্চ বালো। ভবিতুমর্থসি ॥ 
এর্তিও এভামার স্তৃতি করিতে যখন, 
কিছুমাত্র নাহি হয় সমর্থ কখন, 
তখন পণ্ডিতগণ কিরূপ করিয়া, 
করিবে তোমার স্ততি না পাই ভাবিয়া। 
এই তব দেহখানি করি পরিহার, 
বালকের দেহ পরা উচিত তোমার । 
(১০) 
বস্থদেবকৃতং স্থোত্রং ভ্রিসন্ধ্যং যো পঠেমর2। 
ভক্কিং দাস্তমবাপ্রোতি আকুষণচক্সণাদুজে ॥ 
বন্থদেবক্কত এই শ্ীকঞ্চের স্তব, 
সন্ধা করিবে পাঠ শিতা যে মানব, 
শকৃষ্জের পদে তারু মহাভক্তি রয়, 
কুষ্ণীস বলি তার হয় পরিচয় । 
(১১) 
বিশিষ্টং পুত্রং লঙতে হরিদাসং গুণান্বিতম্‌। 
সঙ্কটং নিস্তরেৎ তুর্ণং শক্রভীতেঃ প্রমুচ্যতে ॥ 
 সর্বগুণযূত পুত্র ভাগ্যে তার রয়, 
সেই পুত্র কঞ্ণদ।সি হইবে নিশ্চয় । 
সঙ্কট বিপদ্‌ হতে সে পায় নিস্তার, 
শূকর ভয় কোন স্থানে নাহি গাকে তার! 
শ্রপৃর্ণচন্র দে, বি-এ। 


৯৩০৬] আমি” অমর | ৩২৫ 


০জ্আন্নি” আহ্বজ্ ! 


শ্স্পিপশা তা শনি ১৯১ স্পা পীস্প্ 


শু ত্যাই কি মানুষের শেষ? শ্বশানেই কি জীবের সমগ্র সন্তার চরষ- 
সীম! ? অগ্নিদাহের সঙ্গে সঙ্গেই কি আমি, ব্রহ্মাও মহামওপ হইতে একেবারে 
উঠিয়। যাইব ? কখনই নাঁ। এরূপ কল্পনা করিলে আমি অধীর হই) নৈরাশ্রে 
আকুল হইয়া যাই ! আমার আশা, আকাক্ষ। অনন্ত, অপরিসীম_-অপরিত্ুপ্ত | 
আজ আমি পথের ফকির-কাঙ্গাল,- দ্বারে দ্বারে অন্নভিক্ষা করিতেছি 
ইহার পরে আপন বিগ্া বুদ্ধি ও শুভাদৃষ্ট প্রসাদাৎ যদি কখন পঞ্চসহত্র মুদ্রা 
বেতনে ধন্মশীধিকরণের উচ্চ বিচারমঞ্জে আরূঢ় হইতে পারি, আমার আকাজ্জণ 
মিটিৰে কি? ইহাত সামাগ্ত কথা, সমগ্র ভারতাধিপতি কিন্বা পৃথিবীপতি হই- 
লেও আমার আশার পুর্ণ পরিত্ৃপ্তি লাভ হইবে না। 
আমি চাই কি? ঘাহ।চাই, তাহা বুঝাইব কেমন করিরা? বুঝাইবার 
ভাষা ত জানি না। কত কথা, কত অভিধান কণস্থ করিলাম, ভাষার ৬রগে 
কত ভাব, কত কল্পনা জগতের হৃদয়-দর্পণে প্রতিবিষ্বিত করিয়। দিতেছি ;-- 
কিন্ত আমি যাহ1 চাই, আত্ম! যে মহা আকাজ্ফায় উন্মন্ত, জগজ্জীবের মনঃপ্রাণ 
ষে দুষ্পুর পিপাসায় চির-অপরিত্ৃপ্র, সে ছন্দে তন্ব বুঝাইবার আভিধানিক 
শক্ত পাইলাম না? ভাষায় তাহ! ফোটে না। 
বালুকণার স্টায় ক্ষুদ্র-নগণ্য পৃথিবীর অধীশ্বরত্ব আমর যথেষ্ট নহে; সুনীল 
নীরদমালাবেষ্টিত স্থন্দর সৌরমগুল যদি আমার স্বাধীন বিহারভূমি হয়, ভাহা- 
তেও আমি সম্পৃণ সখী হইতে পারিব না। তখনও অকুল আশা-আোতঃ অনি- 
শ্রান্ত বহিতে থাকিবে । «ইরূপ স্বর্গাধিপত্য-ইন্্রত্ব, ব্রহ্গত্ব, কুদ্রত্ব কোনপদেই 
আমার আশা! পরিতৃপ্ত হইবে না। কেন না, এ সমন্তই পরিমিত বা সসীম। 
সসীম কোন সম্পদেই জীবের সুদীর্ঘ আকাক্ষা চরিতার্থ হইতে পারে না। 
অগস্তযমুনির স্তায় যাহার সমুদ্রপান-পিপাসা, তাহার পক্ষে পরিমিত জলাশয়ের 
স্বল্প সলিল বিড়ম্বনামাত্র। যে সুখের শেষ নাই, যে সৌন্দধ্যের পরিধি নাই, 
যে পদের তুলনা নাই, কল্পনায়ও ইয়ত্তা হয় না) অনন্ত রব্ুপ্রসবিনী বিচিত্র 
বন্গবার বিপুল বৈভব যাহ।র নিকট রজোমুষ্টি,--নগণ্য স্ুধাকর করশোভিত 


৩২৬ পন্থা । [ ফান্তন। 
স্থরম্যমঞ্চে শ্বেত-কুন্নম-ভূষণা নীলবসনা নীরদাঙ্গণাগণের বিচিত্র নৃত্য) এক্প 
কবিকলিত অশেষ সুখ সমৃদ্ধিও যাহার তুলনীক্স নহে, এমন কোন মহাসম্পদ 
আমার আকাজ্জা স্থল । বেদ ধাহাকে "অবাজ্মনম গোচরং” বলিয়! দূর হইতে 
গ্রাণপাত করিরাঁছে,যোগী যে মহৈশ্বর্য্য লাভের জন্য জগতের অনন্ত স্থথ 
তৃণত্থে পরিহার করিয়া একান্তে ধ্যান করিতেছেন, বৈকুণ্ঠধাম যাহার পদ- 
ধূলি) পুরাণ ধাহাকে “সৌদ্যা সৌমাতরা শেষ সৌমেত্যন্ততি সুন্দরী” “তুমি 
হ্বন্দর,-তুমি বড় সুন্নর,-তুমি অশেষ সুন্দর হইতেও অতি জুন্দর+ বলিয়া স্তব 
করিয়াছে,--রূপে বিভোর হইয়া গুণগান করিয়াছে, সেই স্ুন্দরকে,- শান্তির 
অতুল গ্রশ্রবণ _অনন্ত স্থুখপারাঁধারকে “সোহং, বণিয়া আলিঙ্গন করিব,_-এই 
আমার আকাজ্ষ। ! এই মহা! আশায় আরম মাতোয়ারা !। 

তুমি চাও কি? তোমার আম্মার অন্তস্তলে কিসের গভীরতম পিপাস৷ 
বহিতেছে ? একটু নীরণে ধান করিয়া দেখ, আকাজ্জার তত্ব বুঝিতে পারিবে। 
বুঝিবে,_-সান্ত কোন সম্পদেই তুমি প্রকৃত শুথা নহ ; সুখ, সম্পদ, সৌন্দধ্য-_ 
সমস্তেরই অনন্ত সভা দেখিপার জন্য জীন ব্যাকুল। 

স্বতরাং এত বড় বিরাট আকাজ্ষ। আমার, এত সুউচ্চ উন্নতিকামনা_- 
অনন্ত ইচ্ছা বেগ আমার,-ন্ধু এক জীবনেই চরিতার্থ হইতে পারে কি? 
মৃত্যুই যদি 'আমার+ শেষ হয়, শ্বাশানদাহের পরে যদি আমি” না থাকি, তবে 
আমার £ত বড স্থদীর্ঘ আকাক্ষার সার্থকতা কোখার ? শিশুর টাদ ধারবার 
বৃথা প্রয়াশের সাক স্থুধুঈ কি অলীক আকাঙ্ষা “আমি পোষণ করিতেছি? 
কখনই ন]। 

যাথ। অসম্ভব, সেরূপ কলন! কখনও মানুষের প্রাণে জাগ্রত হয় না। এবিশ্বে 
“অসম্ভব” কথাটা মিথা। ও ভ্রমান্থক। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের এক উন্নত মহাপুরুষ 
বলিয়া গিয়াছেন,-“অসন্তব কথাটা কেবল মূর্খ বা নিদ্রিত ব্যক্তিদিগের অভি- 
ধানেই লেখা থাকে ।” একদিন যে কল্পন! সর্বথ। হাস্তম্পদ ও একেবারে অবি- 
শ্বান্ত ছিল, মাহষের চেষ্টার আজ তাহা কাধ্যে পরিণত হইতেছে । দেড়শত বৎ- 
সর পূর্বে কে বিশ্বাস করিয়াছিল ঘে, অগ্নি, বানু, জল প্রভৃতি মহা শক্তিশালী 
ভূতগ্রাম মানুষের আল্ঞাবহ ভূত্য হইয়া! জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে বিছ্যদ্গাষী 
'অন্বের স্তার় জলবান, স্থলযান, ব্যোমযান, বহন করিবে ? কে মস্তব মনে করিত 
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যে, আকাশের অচিন্ত্য বেগবতী বিছ্বাৎশিথা মানুষের চাকর হইর! দূরদুরতরে 
1ার্তা পৌছাইবে? কে ভাবিয়াছিল যে, অগাধ গগনগর্ভের গ্রহ নক্ষ্রগণের 
গাকার ও গতিবিধি মানুষ স্বচক্ষে দর্শন করিবে ? এবিশ্বে কিছুই অমস্তব নাই। 
নি হউক, কালি হউক, মানুষের নিকটে একদিন সকলই সম্ভব হুইবে। 
নাজ প্রকৃতি মানুষের শারীরিক চেষ্টার বলে মানুষের আজ্ঞাবহ ;- কিন্ত «এমন 
একদিন আসিবে, যেদিন সুধু মনঃশক্তির গ্রভাবে, ইচ্ছার ঈর্গিত মাতেই মান্ু- 
'যর নিকট প্ররুতি করষোড়ে দডায়মান হইবে । যোগশাস্্পাতগ্ল দর্শন বলি- 
'তছে ষে, “অনন্তকাল সমুদ্রের অহুল তরঙ্গ-রঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে এই পৃথিবীর 
গামান্ত ক্রীড়। কন্দুক প্রিয় ক্ষুদ্রজীব একদিন এমন মহেন্দ্র লগ্র পাইবে, যেদিন 
চন্রলোক, পৌরলোক, এবং তদৃদ্ধোদ্ধে আরও অগনিত অপুর্বলোকনিচয় 
তাহার ভোগ সাম্রাজ্য হইবে ।” ইহা সম্ভব ও সত্য। 

গ্রহ উপগ্রহ মগুলসমূহে হে পৃথিবীর স্তায় অসংখ্য নদ, নদী ও ভূধরাদি 
আছে, এতকাল পরে বৈজ্ঞানিক যন ( দূরণীক্ষণ । দ্বার! তাহ! প্রত্যক্ষীতৃত হই- 
তেছে। পতগ্রলি বলেন, আটক ফোগাবলমী চক্ষুশ্মন্ত মহাপুরুষগণ,অব্যাহত-দৃক্‌- 
শক্তির প্রভাবে জ্যোতিম্মধামে প্রাণিগণের গতিবিধি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন । 
কেনন! এ ক্ষুদ্র পৃথিবী অসংখা প্রাণীর বাসস্থান) জল, বায়ু, সকলই অগণ্য 
অসংখ্য প্রাণীর বিহার ক্ষেত্র ; আর পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দলক্ষ গুণ-বৃহৎ সুর্যযমগ্ডল 
কি বৃথাই আকাশের বিরাট বক্ষঃ ভুঁড়িয়! আছে ? চির স্ুশীতল, সরমা হুধাকর- 
ধাম কি স্ুধুই শুন্ত-গর্ভে ঝলিভেছে? উহা কি কোনপ্রকার প্রাণীরই উপ- 
ভোগ্য নয়? এরূপ কল্পনা! কখনই সাধু নয়। জলে জলচর প্রাণীর ও তৃখণ্ডে 
ভূচর প্রাণীর বাস যেমন সন্তা, সেরূপ তেজোমগুলে তৈজসদেহধারী তেজশ্চর 
গ্রাণিগণের বসবাসও অত্রাস্ত সত্য । 

লুতাঁকীট আপন গর্ভহইতে বহুতন্ত প্রসব করিয়া বিচিত্র জাল নির্মাণ করে, 
শেষে সেই জললগ্ন খাগ্ঘকীট আহরণের জন্য উদ্ধাধঃ সন্তরণ করে। সেব্ধপ 
নাদি জন্মকর্ম্মরূপ সুদীর্ঘ কাধ্যকারণ ভাব নিবদ্ধজীবগণ, আপন আপন কর্ম 
ফলে উদ্ধাাধঃ বহুতুবন পরিভ্রমণ করিতেছে । অনন্ত আশা! আকাজ্কাবি শিট 
উন্নতিশীল জীবগণের পক্ষে এই ক্ষুদ্র ধরণী কখনই যথে্ ভোগনিবাস হইতে 
পারেন! । প্রভূত বলল গ্রমন্ত গ্জরাজ নগণা গুক শাবকের ক্রীড়াকৌতুকে 
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কখনও চরিতার্থ হয় কি? কুরুক্ষেত্রের রক্তপমুদ্রপাঁনে অতৃপ্ত, অমিতভোজী 
ভৃষন্তীর পক্ষে ক্ষুদ্র মুষিকের শোণিত বিন্দু কখনই যথেষ্ট নহে। সেক্বপ ভোগে 
অতৃপ্ণ, আকাঁক্ষায় আকৃপ, করনায় আক্ি্ জীবগণ স্থধূ ধূলাখেলায় ধুলায় 
পৃথিবীর অধিপতো সন্থ হইবে , এমন কথা কেমন করিয়া বলিব? ভোক্তা 
না থাকিলে ভোগ্য বস্র নিন্দমাণ হয় না। বিলাতের জন্ত ত্রাঙ্গণ ভোজনের 
কুশাসন কেহ প্রস্তত করে কি? ধুলিকর্দম-প্রিয় নিকৃষ্ট জন্তর জন্য কে ত্রিতল 
প্রাসাদে বাযু সেবনাল় নির্মাণ করে? সেরূপ কেবল পুথিবীই যদি জীবের 
সর্বস্ব হয়,_চিরকাল ধুলি কর্দমে লুণ্ঠন ভিন্ন আর কোনও প্রকার উচ্চমঞ্চে 
আরোহণ বা উন্নতাবস্থা লাতই ধদ্দি জীবের ভাগ্যে না থাকে অথবা একেবারে 
অস্ন্তব হয় তবে এ বিশাল বিশ্ব সাআ্াঙ্জোর কক্ষে কক্ষে, কেন্দ্রে কেন্দ্রে এত 
স্রন্দর খণ্ডরাজ্য,_মালোকময়ী বিচিত্রপুন্নীনিচয় নিন্দিত হইয়া কি জন্য ? 

গভীর রজনীতে পূর্ণচন্ত্রলোক ও অগণ্য নক্ষত্রালোকে নিম্দল আকাশ যখন 
ঝলসিতে থাকে, তখন মনোহর, ষেন কোনও মহৈশ্বর্যশালী রাঁজাধিরাজের 
বিরাট রঙ্গালয়ে মহা সভ। জমিয়াছে। তথাত্র যেন কোন বিশ্বমোহিনী সুরমন্দরী 
লঙ্বিত-চিকুরদাম অনন্ত আকাশে এলাইয়া বিশ্বকে মাতাইবার জন্য মহারঙ্গে 
নাচিতেছে ; সুধাকর স্বয়ং স্ুধাপাত্র করে করিয়া অবিশ্রান্ত সুধা ঢালিতেছেন, 
বিশ্বব্যাপী মহাসমীর শ্বহস্তে বিজন করিতেছে ; আর সম্রাট সন্তষ্ট হইয়া উপ- 
সংহারস্বরূপ অদংখ্য মণি মুক্তামাল! ছড়াইয় দিতেছেন, অথবা নর্তকীর অতুল- 
নীয় অঙ্গাভরণগুলি দিগ.দিগস্তে ছড়াইয়। পড়িতেছে। পাঠক ! তুমি একবার 
এঁ মহাঁসভা দেখিবে কি? এ মহানৃত্য নিরীক্ষণ করিবে কি? কেমন করিয়া 
দেখিবে ? তোমার সামান্ত চক্ষষ অভদূরে উঠিবে কি প্রকারে? প্রকৃত রঙ্গালয় 
আকাশের অভ্যুচ্চ শিখরে অনন্তপামে প্রতিষ্ঠিত। সেখানে তোমার যাইবার 
সাধা নাই। মূল প্রকৃতির সে ত্রিলোকফোহননৃত্যে স্বরং বিশ্বপতি যাহা উপ- 
হারে দিতেছেন। 

(“বিচিত্রাণিজায়ন্তাম্”-_বিচির হউক--বিশ্ব হউক,ধিশ্বে প্রকাশ হউক, 
অনস্তবিশ্বের অনস্ত কেন্দ্রে অনস্ত অনংখ্য আলোক মণ্ডল হউক”-এরূপ 
সঙ্কল্পে গ্রকৃতির দ্বারা যাহা সৃষ্ট হইতেছে) তাহার যে ছুই, চারিটা মুক্তা 
(জ্যোতিষ্ক পিও) মহামঞ্চ হইতে গড়াইয়] গড়াইয়া নীচের দিকে পড়িতে 
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লড়িতে পৃথিবীর অতি নিকটে আসিয়া জমিতেছে, পৃথিবীর জীব তাহাই অনন্ত 
উদ্ধস্থিত নক্ষত্র বা ।জ্যাতিষ্ক মগ্জল বলিয়া মনে করে। কিন্তু উদ্দের দীমা কৈ? 
বাহ অত্যন্ত উদ্ধ মনে করি তাহার পরেও কত উদ্ধ আছে এ জদুরস্থিত ক্ষ্দ্র 
দক্ষ ব্রটীর উপরে উঠিয়া ঈ্লাড়াইলে, তখনও কত উদ্ধ দেখিব, উদ্ধোর্ধে কত সুর্য, 
কত চন্দ্র, কন্ত বিচিত্র গ্রহ উপগ্রহ দেখিতে পাইৰ | এইক্প যত উঠিব, ততই 
দেখিব। এ সৌর জগতের পর আর এক সৌর জগৎ তাহার পরে আর এক 
সৌর জগৎ। তাহার পরে--কত পরে আরগ% কত কোটি কোটি সৌর জগৎ 
সজ্জিত রহিয়াছে দেখিতে পাইব। অতলম্পর্ণ ব্যোম সমুদ্রের শেষ নাই _- 
বিরাম নাই! অনন্ত ধান ও অনন্তরত্র অঞ্ষে করিয়। এই অচিন্তনীপ্ মহান্‌, বিরাট 
মুর্তিবিধাতার অতুণ কীর্তি মহাকাশ দর্ভারমন ! 

'মহাকাশণের বিশাল নিকেতনে বত ভঙ্গ সৃষ্ট হইয়াছে, সমস্তই জীবের 
ভোগের জন্ত । জীব ধাঁহার প্রেমে বিভোর যাহার ভাবে মাতোয়ার। ;--ধাহাকে 
দখিবার জন্ত যাহার শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় পাইবার আশায় অনন্ত যোনি পরি. 
ভ্রমণে আক্রান্ত, সেই ত্রিজগতের পরম বদ্ু, কৃপাসিন্ধু, বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান্‌, জীবকে 
স্বন্ব কর্ম্মানুসারে উপধুক্ত পুরস্কার দিধার জন্ স্বহন্তে এসকল বিচিত্র ধাম নিম্মীণ 
করিয়ছেন। জীব কম্ম কর্তা, ভঙ্গবান্‌ বিচার কর্ত,--আমি প্রার্থী, তিনি 
?াতা1,.যেরূপ প্রার্থনা করিব, সেরূপ দান পাইব। সুতরাং জাবের তভোগাকা- 
জ্কাই অনস্ত কোট ব্রঙ্গাপ্ড সৃষ্টির একমাত্র কারণ। 

পৃথিবীর জীব_-পার্খিব ভোগের আকাঙ্ষায়, চেষ্টা ও ডি: পৃথিব.তে 
ফ্ম্ন উন্নত বা অবনত হয়, (পতঙ্গ হইতে পক্ষী, পক্ষী হইতে পশু, নিকৃষ্ট পশ্ত 
হইত বুদ্ধিজীবী বানর, বানর হইতে মানুষ এবং রাক্ষসাদির স্ঠায় অমাজ্জিত 
প্রকৃতি, অপভ্য মানুষ হইতে ক্রমে মাজ্জিত চরির, নীতিবিশারদ আদর্শ, মানুষ 
যব) সেরূপ আকাক্ষ, জুমাজ্জিত হইতে হইতে পৃথিবাঁর ধুলা মাটী ভোগে জীব 
[খন দন্ত থাকিতে পারেনা, _বিশ্বরাজোর মহা সমৃদ্ধি ধ্যান করিতে করিতে 
পার্থিব ভোগ যখন অিঞ্িংকর বলিয়া বৌধ হয়, সেই শুভলগ্নে জীবের উর্বর 
হদগক্ষেত্ে অতৃপ্ব-পিপানা-বীজ যিনি বপন করিয়া ছে বিশ্বরাজ্যে অনস্ত ভোগ 
ধাম ও বিচিত্র ভোগাজ ত ঘিনি স্বহস্তে রচনা করিয়াছেন, দেই বিধাতা স্বয়ং 
দীবের আকাজ্জ। স্ত্র ধরিগ্না তাহাকে তাহার উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত আপনে 
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৩৩৩. | গাস্থা। [ ফান্তন। 
উঠাইয়াছেণ। এইরূপে নহুরাজ্য, বহুভুবন ভ্রমণ করিতে করিতে, বহুজন্মে সুবন্থ 
ভোগান্বাদ করিতে করিতে জীবের উদ্ধগামা_-মতপ্ত আকাজ্ষা কিছুতেই যখন 
 চরিভা্থ হয় ন।--মায়ামর অনন্ত কোটি ব্রদ্মাণ্ডের অতুল এশ্বর্ধা, অমিতভোগ 
ও যখন ক্ষণন্থায়ী-তডিত-প্রভার স্তায় অকিঞ্ত্কির অথবা মরু-মুগহুঞ্িকার-্যায় 
অলীক বলিরা প্রতীয়মাণ হয়; “আমি আকুল,_-আমি আরও চাই” আরও টাই 
বলিয়া আকাঙ্ষা যখন পাগলের মত অবিশ্রান্ত ছুটিতে থাকে ;-_-তখন ভোগের 
অনন্ত পারাবার ঘিনি, আশার অপার উৎস মিনি, শান্তির প্রীতল ছায়া যিনি, 
সেই দয়াময়--আনন্দমক্্_ চিন্ময়_ পূর্ণ পরাৎপর প্রভু কৃপা করিয়া প্রাণের 
জীবকে আপন ক্রোড়ে তুলিয়া লন। জীবের সকল আশা মিটিয়া যায়,_-জন্মের 
মত মচ্চিদানন্মমাগরে ডুপিয়া জীব কৃতরুতাতা লাভ করে ॥ 
হর গু | 


শীতারকচজ্ সাংখ্যপাগর ॥ 


ভতদস্ভড স্ডস্সজ্ভ | 


শ্চ্বুমাজ যখন অধঃপাতের চরম পীঘার উপনীত হয় তখন সছ্ুপদেশও তাহার 
নিকট বিষবৎ বোধ হয়। অনবরত নরকের মধ্যে থাকিয়া নারকীয় কাধ্যাদি 
করিয়া নরক ও এ কাধ্যাদি মন্দ বলিয়া বোধ হয় না। মৈত্রহর (মেথর ) সর্ধ্বদ। 
পুরীষবহনে বিষ্টা গন্ধকে অসহা দুর্ণন্ধ বলিরা মনে করে না। অধুনা আমাদিগের 
সেই দশ উপস্থিত । পাঁপকে পাপ বলিয়া মনে হয় না। এমন কি কেহ চক্ষে 
অন্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিলেও বুদ্ধির বিকারদোঁষে বুঝিতে পারি না। উপ্রন্ত 
পাপেই পুণ্য বুদ্ধি, অনতেই সংজ্ঞান। পুর্ণ তমোগুণের অবতাঁর হইয়া উঠি- 
য়াছি। একবারও মনে উদয় হয় না যে, প্যে দেহ প্রাপ্ত হইরাছি ভাহার কাধ্য 
কি,” “মুল্য কত” ক্ষ 
ব্রহ্ম গু অনস্ত কোটা। সেই অনস্ত কোটা ব্রহ্মাণ্ডে অনস্ত কোটী পদার্থ । 
পদার্থের প্রকারডেদও অনন্ত কোটা । তন্মধ্যে অচেতন হইতে, চেতন (জীব )ই 


শ্রেষ্ঠ ।আবার সচেতন জীব হইতে যাহার! প্রাণবুন্তি-বিশিষ্ তাহারাই শেষ্ট । 
গ্রাণবৃত্তি-বিশিষ্ট হইতে জ্ঞানশীলী জীব প্রধান । আবার জ্ঞানবান হইতে ইন্জিয়- 
বৃত্তিবিশিষ্ট জীব শ্রেষ্ঠ । মকলের সকল ইন্ট্রিরবৃত্তি পরিপুষ্ট নহে। বৃক্ষের 
স্পশেন্দ্রিযবুদ্তিই অধিক | স্পর্শবেদী বৃক্ষাদি হইতে রসবেদী (মত্স্ত প্রভৃতি) 
জীব শ্রেঠ। রসবেদী হইতে গন্দবেদী (ভ্রমর গ্রভৃতি ) জীব প্রধান। উহ] হইতে 
শব্ববেদী সর্গাদি, সর্পাদি হইতে রূপভেদবিদ কাক গ্রভৃতি। কাকাদি হইতে 
যাহাদিগের উভয় পার্খে দন্ত আছে উহারাই শ্রেষ্ঠ । উহা হইতে বহুপদ জীব । 
বহুপদ হইতে চতুষ্পদ । চতুষ্পদ হইতে দ্বিপদ্দ জীব (মন্তষ্য) অেষ্ঠ। একেবারে 
মনুষ্য জীবশ্রেষ্ট না বলিয়া এরূপে বলার তাতপর্্য এই যে মনুয্যের শেষ্ঠত্ের 
পরিমাণ স্পষ্ট উপলব্ধি করিবার জন্য | 

সেই দেবছুল ভ-মুক্তির-পাধক-দেহ প্রাপ্ু হইয়া যদি তাহার কার্য ন কর! 
যায়, তাহ| হইলে কতদুর কর্তব্যের প্রধান ক্রি হর তাহ ব্লা যায় না। সামান্ত 
নাম বশের স্পৃহা প্রলোভিত হইয়া এ দেহের অবসাঁন করা, আর কাচ মুল্যে 
চিন্তামণি বিক্রর করা এক কথা । আবার নাম শের ম্পৃহাতেই বা কয়টা লোঁক 
তৎসাধক কার্য্য।পি করে? কেবল স্পৃহাই করে মাত্র। 

আমরা একবারও ভাবিনা যে, “আমাদিগের প্রকৃত কর্তব্য কি” জীবনের 
মুল উদ্দেন্ত কি? অংনক অলসরাজ বাক্যের ধৈচিত্র্য বিস্তার করিয়া পাপ্ডিত্য 
ফলাইয়। আডাইগজী কথার বলিবেন--“অঘটন ঘটন-পটিরসী মারা আল্রক্গ স্তস্ত 
পর্যন্ত জগৎকে মুগ্ধ করিনা রাখিয়াছে, এখানে চেষ্টা করা বৃথ।” ইত্যাদি 
্বীকার্ধ। মাযার হস্ত হইতে মুক্ডিলাঁভ বড় কঠিন; কিন্ত তাহ! বলিয়া হাল ন। 
ধরিয়া কেবল খোদার নামে না নৌকা দরিয়ায় দিতে পারি না । 

বলিতে পার না বে, তোমার কোন ক্ষমতা নাই । “তুমি ক্ষুদ্র জীবঃ। এ যে 
স্ছক্মাতিস্ক্মা অতিক্ষুদ্র বীজটা দেখিতেছ উহ দেখিয়া! কি বলিতে পার ঘে উহা!রই 
মধো বিশাল বট লুক্কাগিত আছে। কালে অস্কুরিত, দ্বিপললবিত ক্রমশ: শাখা 
প্রশাখান্বিত হইয়! একটা বিশাল বট বিটগীতে পরিণত হইবে। 

ভক্কচুড়ামণির ভাবাবেশের ভক্তি ভগবানে আক্মনির্ভর করিলে না হয় 
কি?” সত্য । তাহাও চেষ্টাসাপেক্ষ । ভগ্ববাঁনের কৃপাই মূল। সে কপালাভের 
উপযুক্ত হইতে হইবে। গ্রহণ করিবার উপায়- ইচ্ছা তোমায় করিতে হইবে । 


৩৪ পস্থা। [ফাল্না 


ঈশ্বর পক্ষপাতী নহেনণ। তাহার দয়ায় কেহ বঞ্চিত নহে। দয়াময়ত্বের হানি ও 
পক্ষপাতিত্ব দোষ কিছুতেই আদিতে পারে না। তবে যদি আধার (বাঁটী) 
উবুড় করিয়া রাখ তাই! হইলে যতই বুষ্টি হউক কেবল গড়াইয়া পড়িবে । চিৎ 
কর বাটা পুর্ণ হইবে । . কপাবারি সর্বদা সর্বত্র বর্ষিত হইতেছে । গ্রহণ না 
করিলে দোষী কে? আর আত্মনির্ভর যাহা! কথায় কথায়'মনকে চোক্‌ ঠারাঁর 
স্তায় বল তাহ! মুখের কথা নহে । মনে মুখে এক চাই | মনে মুখে এক করিয়াই 
গ্রহলাদ বিষ খাইয়া হস্তি-পদ-দলিত হইয়া পর্ধত-পতিত হইয়াঁও বাচিল। এই 
স্থলে একটি গল্প বলিব--. 

“একদিন কোন একটা ভক্ত ভগবানে নিবিষ্ট চিন্ত হইরা কোন শলে যাইতে- 
ছিলেন । তাহার চিন্র ভগবাঁনে একান্ত আসক্ত হওয়ায় বাহা বস্তু তত লক্ষ্য 
হইতেছিল না। সন্মথে কোন রজকের ধৌত বন্ন রৌড্রে দেওয়াছিল। তাহার 
তত্প্রতি লক্ষ্য না থাকাঁর উহার উপর দিয়াই চলিয়া যাইতে ছিলেন । রজক 
দূর হইতে ইহা দেখিয়া তাহার বভ কষ্টের কাঁ্ধ্য ধুলিসম্পন্তচরণের চিন্তে নষ্ট হইল 
ভাবিয়া ক্রোধে অগ্রিমূদ্তি হইয়া ছুটর়া আসিল । এবং এ ভক্তকে বিলক্ষণ প্রহার 
করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল । ভক্তের দুঃখে সুখে সমজ্ঞান । তিনি ভগবানে আকুষ্ট 
থাকায় গ্রাহ করিলেন না, চলিয়া যাইলেন। এদিকে বৈকৃণ্ঠে বৈকৃষপতি 
নারায়ণ ভোজনে বসিতেছেন। লক্ষীদেবী স্বর্ণপাত্রে অন সজ্জিত করিয়! দিয়। 
দড়াইয়া আছেন । ভগবান আসনে উপবেশন করিয়াই বলিলেন একটু অপেক্ষা 
কর, আমি আমিতেছি বলিরাই অন্তহিত হইলেন । আবার তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবৃত্ত 
হুইলেন। লক্্দী ইহা দেখিনা বিস্রিত হইয়1 জিজ্ঞাস! করিলেন “প্রভো আপনি 
ভোজনে বদিতে বাইয়। হঠাৎ কোথায় যাইতেছিলেন আবার ক্গণমপ্যেই গ্রত্যা- 
বুন্ত হইলেন, ইহার কারণ কি ?-_নাঁরায়ণ লক্ষীদেনীকে বলিলেন আমার একটা 
ভক্তকে এক রজক প্রহার করিতেছিল। ভক্তদের বিক্রীত পশুতে পশু স্বামীর 
 স্তায় আপনার উপর কোনই অধিকার নাই। তাহারা সমুদয় ভার আমার উপর 
দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে । সেইজন্ত আমি তাহার প্রতিবিধান করিতে ষাঁইতে 
ছিলাম। কিন্তু দেখিলাম সে ভক্ত কিছুদূর যাইয়! ভাবিল যে, রজককে কিছু 
বলিলাম ন।, দু কণা শুনাইয়। দিয়! আসি । আগায় বিনা! কারণে কেন প্রহার 
করিল। লক্মী, সে আর আমার অপেক্ষা করে নাই। সেইজন্য আমি আর যাই- 


লাম ন1।” আমাদিগেরও আত্মনিবেদন ধরূপ। স্থতরাং কিছু হয় না। সেরূপ 
আমমোক্তার নাম! দিতে পারি কি? আবার অন্য উপার অবলম্বনেও উদ্ধার 
চেষ্টা করিব না ইহ হইত্তে আক্ষেপের বিষয় কি আছে £ 

আমাদিগের আর্য্যশান্ত্র অনংখ্য- অপার সাগর--সাগরের রত্নাদি তলদেশে-- 
ব্হু অন্বেষণে পাওয়া ষায়। শান্ত্রগলধির ব্ক্ষেই রত্বাদি শোভিত । তলদেশে 
আরও বহুমূল্য অমূল্য দ্রব্যাদি! থাকিলে কি হইবে তাহাতে একবার অক্ষিসং- 
যোগও ঘটে না। | 

জীবের আদিতে কাম হইতেই সর্বনাশ ॥ বাঁদনা বা কামনাই সংসারের 
হেতু । আর বামনা বা কামনা ত্যাগেই মুক্তি বা ভক্তি। দণ্ড কমগুলু ধারণ ও 
জটাজুট রক্ষা এবং চিনটা ধারণ করিলেই বা কৌপিন্তাং নব দেবতা, স্বীকার 
করিয়া ও অঙ্গে দ্বাদশ স্থান চিথেত করির গৃহত্যাগ করিলেই কামনা ত)1গ হক 
না। এমন কি সমুদয় ত্যাগ করিয়া বিজন বনে যাইলেই বাসন ত্যাগ হয় এমন্‌ 
নহে । বাননা মনে, আসক্তি মনে । সংমারে জনক অ্রক্চন্দনাদি উপভোগ করি- 
য়াও অনাঁপক্ত ত্যাগী ; আবার জড়ভরত সমুদয় ত্যাঁগ করিয়া, মহাতপত্তা করিয়া 
শেষে হরিণময়ী বুদ্ধিতে মধাজন্মে হরিণ হইয়া পশড যোনি লাঁভ করিলেন । অদ্থা, 
আমরা সেই জড় ভরতের (লোকে অলসের দৃষ্টান্ত দিতে হইলে বাহার নামে 
বলে যেন জড় ভরত তাহার ) উপদেশপুর্ণ, ও্ীতিপদ, উপাদেয় উপাখ্যান লইয়া 
কিছু বলিব। উপাখানটী বিষুঃপুরাণেই মধুরতর বোধ হদ্দ। আমরা তাহাই 
অবপ্ধন করিব। “পুরাণ? শুনিগ্া দুঃখিত বা কুপ্চিতভ্র হইবেন না। পৌরাণিক 
উপাখ্যান আরব্য উপন্তাস ভাবিবেন না । পুরাণের একটা অক্ষর ও (ষাহা | 
অতিশয়োক্তি বা বাহুল্য বলিয়া! থাকেন ) অসত্য নহে । আমি সাক্ষী নহি কিন্ত 
পাতগ্রল-ষোঁগস্থত্র অবলম্বনে মমুদর প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। ভূমিকার 
বাহুল্য মীর্জনীয়। 

অগ্রে ধাহারা ভরতোপাখ্ান্‌ স্বন্ধে অনভিজ্ঞ তাহা দিগের জন্য উপাখ্যান্টী 
বলিবার দরকার বোধ করি। 

ত্রোতা মৈত্রেয় মুনি । বক্তা পরাঁশর । মৈন্য় পরাঁশরকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন খষে! দেই ভগবানের প্রিয় ভক্ত ভরতের উপাখ্যান শুনিতে বড়ই অভি- 
াস্স সঈ্ম্ছে | তিনি বাজুদেবে নিখিষ্টচিত্ত হইয়া স্ুমহৎ তপস্তাচরুণ করিয়াও 
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কেনই বা মুক্তিলাভ করিলেন না ইহা ঝড় আশ্চর্য বোধ হয়। ইহার নিশ্চয়ই 

কোন স্থমহৎ্ কারণ থাকিবে । অত হব আমায় বলিয়া চরিতার্থ করুন ।-_ 

পরাশর বলিলেন-__ 

শালগ্রামে পরম ভক্ত রাজা ভরত বাঁস করিতেন। তিনি অহিংসা, সত্য, 
অস্তেয় প্রভৃন্তি সমুদয় গুণে গুশিদিগের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সব্বদ যজ্ঞেশ, অচ্যুত, 
গোবিন্দ, মাধব, অনন্ত, কেশব, কৃষঃ, বিষণ, জধীকেশ ইত্যাদি নাম উচ্চারণ 
করিতেন। এই সমুদয় নামে এমনই নিষ্ঠা, আসক্তি ও অভ্যাস হইয়াছিল যে, 
স্বপ্নেও অন্ত নাম মনে আদিত না। মনের সঘমে পরম উত্কর্ষলাঁভ করিয়। 
ছিলেন। সংসারের কোন বিষয়ই উ!হার মনে স্থান পাইত না। সর্বদা ভগবদ্‌- 
চিন্তা ও নাম বিগ্যমান ছিল । 

একদ। রাজা ভরত নদীতে ন্নান করিয়া কানের অনন্তর কা সম্পাদন করি- 
তেছেন, এমন সময় একটী আনন্ন-গ্রসবা হরিণী তথা জলপানার্থ আগত হহল। 

তাহার জলপান প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সমায় ভয়ঙ্কর সিংহনাদ "ুনিরা হরিণী 

ভরে লাফাইরা! উঠিল। দেই উচ্চারোহণে ও উল্নম্ষনে গভচাত হইল । 
অমনি সদ্যঃপ্রক্থত ইরিণ শিশুটি জোভোবেগে টুজিন রা চলিল। হরিণীগ গর্ভ- 
চ্যুতিদোষে মৃক্তা মুখে পতিত হইল্‌ 

রাজা ভাসমান সেই হরিণ শিশুটিকে এহএ করিলেন । নিজ আশ্রমে আনয়ন 
করির। তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পোবণ করিতে চা হুরিণটি যতই পুষ্ট 
হইতে লাগিল রাজার ততই আনন্দ হইতে লাগিল।  যুগশিশু নিকটের তৃণ 
পত্রাদি ভক্ষণ করিয়া ভ্রমণ করে । কথন দূর বনে যায় ;$ আবার আশ্রমে আসিয়। 
উপস্থিত হয়। রাঁজা হরিণবাঁলক দুরবনে ঘাইলে বড়ই ঝাকুল হইয়া উঠেন । 
সর্বদা ভাবেন_মনে করেন-হার বোধ হয় শিশুটিকে আশার ব্যাঘ্রে ভক্ষণ 
করিল। অথব! সিংহে নিপাত করিল। আহা! এই সেই হরিণ শিগুর ক্ষুরের 
চিহ্ । আমার কত প্রীতিউৎপাদক | আহা! সে আমার শঙ্গের অগ্রভাগ দ্বার 
বাহু কগুয়ন করিয়া দ্রিত। আর কি আমার ভাগ্য ফিরিবে? আহা ! এই সেই 
অচির-উদ্যাত দশনের দ্বারা ছিন্ন কুশ কাশ সকল সাম্য ব্রাঙ্মণের স্তাঁয় বিরাজ 
করিতেছে। 

এইরূপে তিনি বড়ই ব্যাকুল থাকি, তন। আবার মৃগশিশ্ড ফিরিলে প্রাণ 
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|ইতেন। কি আশ্চর্ধয ! যে রাজা ছুক্তাজা এশর্যা, স্নেহের তনয়, বন্ধু বান্ধবাদির 
[ায়ারজ্জু কাঁটাইয়! অরণ্য আশ্রয় করিয়াছেন আবার তিনিই এখন একটী হরিণ 
ালকে মমত্ববান। আর তিনি সংযশী নিঃসক্ত নহেন ! আর সে রৃষ্ঝ বিষে 
(লেন না। তাহার স্থল হরিণশিশু অধিকার করিয়াছে । 
এইব্পে কিছুদিন অতাত হইলে হরিণাঁদক্চিত্ত রাজার মৃত্া সময় উপস্থিত 
ইল, তিনি মৃত্যু শধ্যায় শরিত | হরিণশিশুটি পুত্রের ম্যায় রাজার মুখে আকুল 
[নে তাকাইর। আছে, বাঁজাও শিশুটির প্রতি এক দৃষ্টে তাকাহয়! আছেন। 
গার ভাবিতেছেন “হার! এতদিবন মাতুহীন শিশুটিকে রক্ষা ও পোষণ করিয়া 
হংঅজন্ত হইতে বীঢাইলাম। এখন আর কে ইহাকে রক্ষা করিবে ।” এই 
চাবিতে ভাবিতে তাহার মুত্যু হইল। 
কর্মের পরিণতি কোথা যাইবে | “্যং বং ভাবংস্তরন্‌ ত্যজন্ত্যন্তে কলেববরং।» 


তিনিও হরিণভাঁব ভাবিত হইয়া কালন্ধর গিরিতে হরিণ হইন্সা জন্মগ্রহণ 
₹রিলেন। কোথায় অপুন্ভৰ অথবা নোগভ্রঞ্টোহভিজায়তে, আর এই পশুযোনি, 
তবে ভগব্দনগরহে জাতিম্মর হইলেন । নিজ জাতিস্মরন্ত হেতু বড়ই ছুঃখে থাকি- 
লন। নিজ মাতাকে ত্যাগ করিরা শালগ্রামে আদিলেন, শুষ্ক তৃণ, শুষ্ক পত্র 
গাইর| নিজের মুগন্টেরগ্ডুভুত কশ্মের ক্ষয় করিলেন, এইবূপে মুগদেহ ত্যাগ 
ইইল। যে পাপ সাঞ্চত হইয়াছিল তাহা নাশ হইল । অগ্রাসঙ্গিক হইলেও পাপের 
গরকার ভেদ দেওয়া) গায়েন শেখ কি গন 

পাপ ছুঈপ্রকার, অগ্রারন্ধ ও প্রারন্ধ। যাহা অদৃষ্টরূপে আত্মায় অবস্থিত 
ধাঁকে, যাহার ভোগকাল উপস্থিত ভয় সাই, অনাদি, জনন্ত, তাহাই অপ্রারব্ধ, 
মার যাহা! ফলোনুখ ও খাহাতে নীচজাতি ও নীচ যোনিতে জন্ম করায় তাহা 
গ্রার্ধ। পদ্মপুরাণে এই ছুই প্রকারকে চারি প্রকার বলিয়াছেন ! 

_ “অপ্রারন ফলং পাপং কুটং বীজং ফলোনুখং ॥৮ 

ফলোনুখ অর্থাৎ প্রারদ্ধ, বীজের অর্থ বাসনাময় অর্থাৎ প্রারন্ধত্বের উন্মুখ 
কারণ, কৃট অর্থাৎ বীজের কারণ) অগ্রারদ্ধ পাপ বাহাতে কুটত্বাদিরূপ কাধ্যা- 
বস্থা আরন্ধ হয় নাই? এক কথায় বলিতে হইলে অগপ্রারন্ধ আদি বীঞ্, কুট 
তাহার অঙ্কুর, বীজ পল্লবাঁদি, প্রারন্ধ পাঁপফলের গ্রসরোন্থুখ বৃক্ষ । প্রাযস্চিত্ত্যা- 
দিতে পাঁপ নষ্ট হয় সত্য কিন্ত্ত পাপ বীজ বর্তমান থাকে । নতুবা পাপক্ষয়ের 


৩৩৬  শঙ্থা।  [ফান্তস। 


পরক্ষণেই আবার পাপে গ্রবৃত্তি হয় কেন? সেই বীজ নষ্ট করিতে পারিলেই 
আর পাপের ভয় ধাকে না। ভগবানের নিবিষ্টচিত্তের সমুদয় পাপই অর্থাৎ 
গ্রারন্ধ ও অগ্রারন্ধ পাপবীজ নষ্ট হুইয়] যায়। ভক্তিক্স প্রারবহরত্ব পাপবীক্ 
হরত্ব অপ্রারন্বহরত্ব প্রভৃতি কতকগুলি গুণ আছে। কিন্ত যিনি সেই ভক্তি 
লাভ করিয়াছেন ধিনি, প্রকৃত ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছেন তাহার আর ভর 
নাই । উত্তরগীতায় আছে, মন্গুয্যের পাপাদি অপঞ্চীকত স্থক্ম দেহ ও সক্ষম ইন্জিয়, 
জড়দেহ ত্যাগ করিরা যাইলেও এ জীবের ততদিন পর্যান্ত অন্থগমন করে-- 
“যাবৎ তন্বং ন বিন্দতি ॥» তত্বং ঈশ্বরতন্বং জ্ঞান, মুক্তি বা ভক্তি যে পধ্যস্ত প্রাপ্ত 
ন! হয়। 

ভরের এই পাপ প্রারদ্ধ। মৃগশিশু দরশশনে তাহাকে বীাচাইবার ইচ্ছা, 
উত্তোলন, পাঁলন, স্র্দা রক্ষণ, অস্তে তন্মমৰ প্রাপ্তি । যদি তিনি শিশুটার 
আক্ষন অবস্থা পর্ধ্যস্ত পালন করিঘ্বাই ত্যাগ করিতেন তাহ হইলেই তীহার উপ- 
যুক্ত হইত, কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। সমুদয় রাজ্যস্থখাদির মায়া ছাঁড়াইয়া 
হরিণের মায়ার বদ্ধ হইলেন । হরিণ ঘোনির উৎপাদক প্রারদ্ধ পাপের ক্ষয় 
ভোগান্তে । সেইজন্য মুগ দেহে ভোগ করিয়া আবার যে তপন্বী সেই তপস্থী। 
এইবার “যোগান্রষ্টোইভিজায়তে* যদি তিনি এ আসক্তি না করিতেন তাহ! 
হইলে তপপুর্ণ না হইলেও পুনর্জন্মে কোন যোগীর কুলে বা ত্ররূপে জন্মিতেন। 

"ন প্রারন্ধন্ত নাশোহস্তি ভ্রিধু লোকেধু কঞ্চন ॥৮ 

তাহ! না করিয়া একটী জন্ম বৃথা দিন, একদিন বাঁ একমাস অথবা দুই 
এক বৎসর নহে, একটা জন্ম কম আক্ষেপের বিষয় নহে। 

ভরতের পূর্বজন্মের সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান এইখানে শেষ করিয়া! তত্বপূর্ণ, 
গ্রীতিপ্রদ রহুগণের সহিত সআ্লাম্মতন্বকথন প্রভৃতি অমূল্য উপ.দশ বারান্তরে 

প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। 


ভরীরামগতি দেবশন্ম বিদ্যাবিনোদ | 


5৩০৬1] শ্রহুপাদ কমলাকর পিগ্লীই। ৩৪৭ 
ওজু সাচ্ক ক্কন্মভানল্র সিনাই £ 


উ্ী ইিমহা গরুর অমিয় উপদেশ শুবণ করিয়া যেসকল মহাপুরুষ 
সংসার বন্ধন ছিন্ন ও সকল প্রকার ভোগৈঙ্বর্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের 
কপাকণ! পাইবাঁর জন্ত দারুণ দাবিদ্রব্রত অবলম্বন করেন, সাঁহাদিগের মধ্যে 
গ্রভূপাদ কমলাকর একজন উল্লেখ যোগ্য ব্যক্তি । 
. কমলাকর ব্রাহ্মণকুলে বাৎসগোত্রীয় শ্রোভ্রিরের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন । 
ইহার পিতৃদেব খালি-যুড়ি প্রদেশের ভূক্বামী ছিলেন ॥ খালিপুড়ি সুন্দরবন 
প্রদেশের অন্তর্গত। কমলাকরের পিতা জমীদারদিগের ভিতর একজন এবল 
পরাক্রাস্ত বলিম্না পরিগপিত হইতেন। তিনি কখন স্বাধীন ভাবে, কখন ব 
মুদলমানদিগের অপীনত স্বীকার করিঘা। রাজকার্ধ্য নির্বাহ করিতেন । সে 
কালের বাঞ্গালীদের জীবন ছিল। এই যুগে বাঙ্গালীর! যেরূপ সজীবত। দেখা ইয়া- 
ছেন, সেরূপ জীবিতভাঁব বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে আর দেখিতে পাওয়া 
যাঁয় না। থালিষুড়িপতি, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পাঁলন ব্রতকে জীবনের 
গ্রবান কর্তব্য বণিন্ন! গ্রহণ করিয়াছিলেন। কমলাঁকর ইহার প্রথম এবং 
নিধিপতি দ্বিতীয় পত্র । পুরদ্বয়ই বান্যক।লে গ্রখর মেধাবী ও তীক্ষবুদ্ধি সম্পন 
ছিলেন। কমলাকর বাড়িতে উপদুক্ত শিক্ষকের কাছে ব্যাকরণ, সাহিতা, 
অলঙ্কার প্রভৃতি শান্ধে বেশ জ্ঞান লাভ করেন, কিন্তু ইহাতে ভাহার জ্ঞান- 
গীপাস! তৃপ্ত না হইয়া উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইয়াছিল। নবদ্বীপের বাসুদেব সার্ব- 
ভৌমের নাম সে স্ময় ব্গদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতার মুখে উচ্চারিত হইত ) 
উহার মতন অগাধারণ পণ্ডিত এদেশে আর জন্মগ্রহণ কক্ষেন নাই । কমলা- 
কর বাস্দেবের নাম শুনা অববি নব্দীপে একবার যাইবার তাহার ঝড় বাঁসনা 
হয়) পিত। কিন্ত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্তরায়; তিনি বলেন, যাহা বিদ্া হইয়াছে, 
বাঙ্গযশাসন করিবার পক্ষে তাহ! যথেষ্ট, দর্শনাদি পড়িয়া টুলো পণ্ডিত হইবার 
আবগ্তক নাই। কমলাকরের কিন্তু পিতার যুক্তি বড় ভাল লাগিল না। তিনি 
অবকাশ পাইলেই পিতার কাছে নবদ্বীপ যাইবার জন্থা আজ্ঞা প্রার্থনা করিতেন 1 
অবশেষে ছেলের ইচ্ছাই পুর্ণ হইল। পিতা, পুত্রের উপযুক্ষ লোকের সহিত 
বিগ্ভালাভের জন্ত নবদ্বীপে পাঠাইয়। দিলেন । 

£ ২) 


৩৩৮ পন্থা । [ফস্তন। 
 কমঙাকর নৌক। করিয়া যথাসময়ে নবস্থীপে উপস্থিত হইলেন। নবদ্ধীপেক্ 
তখন অপূর্ব শ্রী, কল্পনারাজোর সম্রাট চড়মনী বাস্থদেব সার্বাভৌমের জগ- 
দ্বিখ্যাত নিন।ই, রথুনাথ, রখুনন্দন গ্রভৃতি শিষ্যগণ তখন অধ্যাপনা কাধ্য আরম্ত 
করিরাছেন। ভারতের দূরতর গাদেশ হইতে তীক্ষবুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্রগণ দলে 
দলে নবদ্ধীপে আগণন করিয়ী অবায়ন শেষ করিয়। কতক শার্থ হইতেন | 

কমলাকর, বান্থদেব সার্ধভৌম প্রভৃতি খ্যাতনামা অধ্যাপকদিগের কাছে 
অধায়ন করিয়া নিমাইএর কাছে পাঠ সমাঞ্ু করেন। নিমাই, কমলাকর 
অপেক্ষা! বয়সে বেশী বড় না হইলেও কিন্ত জ্ঞানে বুদ্ধ ছিলেন। সম বয়স্ক অধ্যা- 
পকের সহিত ছাত্রের বড় মনের মিলন হম । ছা পাঠ সমাপ্তির পর গশুরদেবকে 
একবার বাড়ি লব! যাইবার জন্য বড় আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ সময় যাইবার 
অন্কাঁশ নাই, সমগ্সান্তরে যাইবেন বলিয়া মহাওঙভ প্রতিশ্রুত হন। কমলাকর 
নবদ্ধীপে কএক বৎসর অবস্থান করির। হ্যায়।দি দশনশান্তে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া 
শ্দেশে গ্রতাযাগমন করিলেন । 

কমলাকরের শ্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার আনতিকাল পরে তাহার পিতা 
কালগ্রাসে পতিত হন। এখন কমলাকরের উপর রাজ্যশাসন পালন এবং 
শত্রু আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার ভার পতিত হইল, তিনি নিপুনতার সহিত 
রাঁজকার্ধা নির্বাহ করিতে লাগিলেন বটে কিন্ধ নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের কাছে 
তিনি যেরন আঙ্গাদন করিয়াছেন, তাহার কাছে তাহার পৃথিবীর অন্যান্য 
সমস্ত রপবিরদ বোর হইতে লাগিল। বিষয় কাধ্য না করিলে নয় বলিয়! তিনি 
কিছু কিছু সময় সাংসারিক কার্ধ্য করিয়া অব্শিষ্ট সমর পুজা অর্চনা ও ঈশ্বর 
চিন্তায় নিমগ্র থাকতেন, এইকপে কমলাকরের জীবনের কতিপয় বত্সর অতি- 
বাহিত হয়। 

নবহ্বীপ হইতে কমলাকর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে ভক্তবৎমল শচিনন্দন 
পাতকী-জন পবিত্র করিবার অন্য সংসারাশ্রম পরিতাাগ করিয়া স্থমধুর হরি 
নামে দিকৃসকল প্রতিধবনিত করিতে ছিলেন । ভগবান শচিনন্দন এবপ প্রবল- 
রূপে বঙ্গদেশকে আলোড়িত করিয়াছিলেন ধে, মে আলোড়নে আমাদের দেশ 
হইতে কতকগুলি সহাপ্রাণ ধর্মবীর আবিদভতি হন। এই সকল পতিত-জন- 
বু বৈষ্ণবধন্্ প্রচাঁরকের মধ্যে কেহবা সুদুর কুমারেকা প্রদেশে, অত্াচ্চ 
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হিমালয় শিখরে অথবা আরব সাগরের তটে অবস্থান করিয়। পাষণ্ড মত খণ্ডন 
করিয়| জীবে দয়া, নামে মুক্তি প্রচার করেন। একপ কিন্বদন্তি যে এক সমস 
নিদাঘ কালে অলোৌকি তেজঃ সম্পন্ন কয়েক জন সন্ন্যালী খালিঘুড়ি নগরের 
গ্রান্তভাগে এক বৃক্ষতলে আসি উপবেশন করেন । ইহাদিগের মধ্যে একজন 
মহাগ্রভু চৈতন্তদেব, অপর প্রভুবর নিত্যানন্দ, চৈতন্দেব নিত্যানন্দকে কমলা 
করের কাছে প্রেরণ করিয়া তাহাদিগের আগমন কথা জ্ঞাপন করিলেন। 
নিতাযানন্দ দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে দ্বারখানের। তাহাকে কমলাকরের কাছে 
যাইতে নিষেধ করির! পরিচারিক। দ্বার! কম্লাকরের কাছে সন্থাদ প্রেরণ 
করেন। কমলাকর দে সময় পুথা করিতেছিলেন, পরিচারিকা একজন মন্ন্যা 
সীর আগমন কথা নিবেদন করিণে তিনি কোনরূপ ইঙ্গিত না করিরা ধ্যান- 
নিমগ্নই রহিলেন । নিত্যানন্দ, কমলাকর কর্থক অঙ্চিত না হওয়ায় ক্ষুন্ন হই 
মহাপ্রভুর কাছে গ্রত্যাগমন করিলেন । কমলাকর তাহাদিগের আগমন কথা 
অবগত হয় নাই বলির ভীহার পুজা করিতে পারে নাই ইত্যাদি বলিয়া মন্থা প্রভূ 
তাহাকে শান্তনা করেন। ইত্যবসরে কমলাকর মহাপ্রভুর আগমন কথা অবগত 
হইয়া স্বয়ং ভাহাদিগের কাছে গমন করিয়। অতি সঘাদরের যহিত রাজবাটীতে 
আনয়ন করেন। কমলাকরের এঁকান্তিক দ্র ও ভক্তি দেখিয়া নিত্যানন্ 
প্রভুর মনে মনে কমলাকরের উপর যে একটু ক্রোধ হইয়াছিল, তাহা দূর 
হইয়া গেল। মহাপ্রভু প্রভৃতি খাপিধুড়িতে কয়েক দিবন রহিলেন, সে সময় সে 
স্কানের লোকের। পরম স্থখে হরিনামামূত পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া! উঠিল। 
মহাপ্রভু খাপিধুড়িতে কতিপয় ধিবস অবস্থান করিয়া শীলাচলে গমন করিলেন । 
মহাপ্রভুর গমনের পর হইতে কমলাকরের হদয়রাঞ্জো এক মহাবিগ্রৰ হতে 
আরম্ভ হইল। একদিকে সংসারপশ্ম অপরধিকে বৈরাগ্যধন্ম উভয়ে উভয়কে 
পরাভব করিবার জগ্ঠ বদ্ধপরিকর হইল। কমলাকরের ধন্মানহ্ুরাগ সংসারান্থ- 
রাগকে অভিভ্ত করিয়। দিন দিন বদ্ধিত হইতে লাগিল। রাজকাবধ্যে আর 
তিনি মনোনিবেশ করিবার অণকাশ পাইতেন না, সর্বদাই ভজন পুজন 
সংকীর্তনেই সময় অতিবাহিত করিতেন । 

 প্রভূপাদ কমলাঁকর ধে সময় একমনে ধম্মচর্চার্র অভিনিবিষ্ট ছিলেন, সেই 
সময় তাহার জীবনে একই মহাপরিবর্তন সঙ্বটিত হয়। এরূপ কিন্বদন্তি যে 
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ফমলাকর যখন নিশিথ পিদ্রায় অভিভূত সেই সময় শ্বপ্নঘোগে দের্ছখলেন যে, 
“জীহুবীতটে একটি অরণ্যের মধ্যে একজন পরমভাঁগবত ব্রহ্মচারী ভগবান 
জগন্নাথ দেবের সেবায় নিযুক্ত আছেন, কিন্তু তাহার বাদ্ধক্যবশতঃ দেবসেবার 
ক্রুটি হইবার সম্ভাবনায় তাঁহাকে এই সেবা কার্ধ্য জগন্নাথ দেব আদেশ করিতে- 
ছেন।” কমলাকর এইরূপ স্বপ্নদর্শনের পর অত্যন্ত অধীর হইয়! কিংকর্তব্য 
বিষুঢ় হইয়া পড়িলেন। কমলাকর ্বপ্নকালে যে বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দর্শন করেন 
াহার নাম ঞ্রবানন্দ ব্রহ্মচারী ইনি ভগবান চৈতন্যদেবের একজন প্রিয়তম 
ভক্ত। ইনি বাল্যকালেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়। ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ 
হ্থান পরিভ্রমণে বহির্গত হন। নাঁনা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া ইনি নীলাচলে বহু" 
দিবস অবস্থান করিরা অতি কঠোরতার সহিত আগ্রীজগ্াথ দেবের সেবায় 
নিধুক্ত ছিলেন। ব্রদ্ষচারীর একান্ত ইচ্ছা যে, ভগবানকে জাহুধীতটে প্রতিষ্ঠিত 
করিস! অবশিষ্ট জীবন তাঁহার সে্বোর় যাপন করেন। মহাগ্রভু-ভক্ত ফ্রবানন্দ 
শু শ্রীজগন্নাথ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হ্ইয়। জাহ্ুবীর পশ্চিমতটে নিবিড় অরণ্যের 
মধ্যে পর্ণকুটির নিন্মীণ করিয়া জগরাথের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ফ্ুবানন্দ এই 
বিজন কাননে অবস্থান করিয়া পরম যন্দ্ের সহিত. দেবসেবা করিতে লাগিহলন 
তাহার বাদ্ধক্যবশতঃ দেবসেবা] ভালন্ূপে চলিবে না, এক মহতা চিন্তা আসিয়া! 
তাহাকে উতৎকঠিত করিতে লগিল। ভক্তবৎসল ভগবান ফ্রবানন্দের উৎক| 
দেখিনা প্রত্যাদেশ করেন বে, “খাপিধুড়ির অধিশ্বর একজন পরম বৈষ্ণব 
তাহাকে আনয়ন করিয়া আমার সেবার ভার তাহার উপর স্ন্ত কর সে সুচারু- 
রূপে এ কার্য সম্পন্ন করিবে ।” গরবানন্দ এইকপ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া থালিযুড়িতে 
কমলাকরের কাঁছে সমস্ত কথা বর্ণনা করেন কমলাঁকর স্বপ্নদশিত ব্যক্তিকে 
দর্শন ও তাহার আদেশ শ্রবণ করিক্া পরম বিশ্ময়াপন্ন হইলেন। কমলাকর 
যাহা খুঁজিতে ছিলেন এতদিনূ পরে তাহা পৃণ হইবার পথ উদবাটিত হইল। 
তিনি আত্মীয় স্বজন পরিবারবর্গের ৃহিত রাজ্যস্থখ পরিত্যাগ করিয়া! নির্বিিদ্বে 
ঈশ্বর চষ্চায় অভনিবিষ্ট হইতে পারিবেন বলিপা ঘোরতর দারিপ্রত্রত অবলম্বন 
করিলেন । কমলাকর স্বজনবর্ধের অন্ঞতমারে রাজ্যনুখ সম্পদ পরিত্যাগ 
করিয়া জাহৃবীতটে নিবিড় অরণ্যের মধ্যস্থ কুটিরে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন । ধ্রপানন্দ কমলাকরের হশ্ছে জগন্াথ দেবের (সবাভাঁর অর্পণ 
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করিয়া! কিছু দিবসের মধ্যে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া নিঞধামে গমন 
করিলেন । 

ধরবানন্দের মৃত্যুর পর কমল[কর;জগন্নাথ দেবের পুজ। অর্চন।র পর অবশিষ্ট 
সময় বৈষ্ব শাস্ত্রের অনুশীলনে নিমগ্জ থাকিতেন। কমলাকরের রমণীয় আশ্রম 
বৈষ্ণব দ্িগের পরম প্রীতিপদ আবাস স্থলে পরিণত হইয়া উঠিল। 

কমলাঁকরের গৃহ পরিত্যাগ করাতে খালিষঘুড়ি রাঁজভবন নিরানন্দে 
পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কনিষ্ঠ নিধিপতি জেষ্ট্যের তত্বান্থসন্ধানের জন্য চতু- 
দিকে লোক সকল প্রেরণ করিলেন। লোকসকল কমলাকরের কোথাও সংবাদ 
ন! পাইনা অবশেষে বর্তমান হুগলি জেগার অন্তর্গত মাহেশ গ্রামের জঙ্গলের 
ভিতর আগমন করেন। এস্থানে তাহার। রাজকুমার কমলাকরকে প্রান্ত 
হইয়। বপ্রেনেস্তি আহ্লাদিত হইল, কিন্ধ তাহার কাছে গৃহে গমন প্রস্তাব 
করিলে যখন কমলাঁকর দৃঢ়তার সহিত তাহাদের প্রস্তাবের গুতিবাদ করিলেন 
তখন তাহারা যৎ্পরোনান্তি ছুঃখিভ হইয়| রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
নিধিপতি লোক মুখে জ্যেষ্ঠের মনোবুত্তি অবগত হইয়! প্বয়ং তাহার কাছে 
গমন করিলেন এবং গৃহে অবস্থান করিয়। ধর্দান্ুশীলন করিবার জন্য অনেক 
গেড়াপিড়ি করিতে লাগিলেন কমলাঁকর কাহারও কথার বিঢপিত হইবার পাল্র 
নহেন, কমলাঁকর গৃহে প্রতাগমন করিলেন না দেখিয়া নিধিপতি খলিধুড়ি 
হইতে পরিবাঁরবর্গকে মাহেশে লইয়া আসিলেন, এবং যাহাতে জ্যেষ্ঠের মত 
পরিবর্তন হয় সে বিষয় চেষ্টা! করিতে লাগিলেন। নিধির্িতির বাঁসন। পুর্ণ 
হইল না বরং জ্যে্ডের ন্যায় সংসার বিরা'গী হইয়া মাহেশেই অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। কম্লাকরের মাহেশে অবস্থানের সহিত এই স্বানের অবস্থা রও 
পরিবর্তন হইতে লাগিল--নিবিড় অরণ্য ছেদন করিয়! মহুষ্যের আবাস গৃহ 
নিশ্িত হইল। কাঁয়স্থ্য ও বৈদ্য এবং অন্যান্য সৎ শুদ্র দলে দলে আসিয়া বাস 
করিতে লাগিল। এই সময় কমলাকরের কূলপুরোহিত প্রান্তৰর চণ্ডীবর সপুত্রে 
গাহেশে আসিয়। বাস করেন। চত্ডীবরের পুত্রের নাম কান্ত, ইনি “জগন্নীথ 
চরিত বর্ণন” নামক এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রনয়ন করেন, তাহাতে গ্র্থকার 
কম্লাকরের বিষয় অনেকট! বর্ণন করিয়াছেন । আমরা একটা কথা বলিতে 
তুঁপিয়া শিয়াছি যে কমলাঁকর গৃহস্থ টন ছিলেন। মাহেশে অবস্থান কালে 
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কমলাকরের চত্রভূ্জ নামে একই পুত্রও রমা নায়ী একই কন্য৷ জন্ম গ্রহণ 
করে । এইরূপ নিধিপতির বাণেশ্বর এবং রাধা নামে পুত্র ও কন্যা উৎপন্ন হয়। 
কাল সহকারে কন্যাদ্ধয়ের বিবাহ কাল উপস্থিত হইল। একে ক শ্রোত্রিয় 
তাহাতে বিদেশ ভাব উপর জবার জও িহন বৈষ্ব পীজে কল্যাদ্বর সমর্গণ 
করিবার একান্ত ইচ্ছা । এরূপ অবস্থার কমলাকর অত্ন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন । 
ভগবানই ধাহাদিগের চিন্তার একমাত্র বিষ, ভক্তপ্রাণ ভগবান তাহাদিগের 
চিন্তা অচিরে বিদুরিত করিয়া থাকেন। এই মমর একটী লৌকিক ঘটন! 
উপস্থিত হয়, আজকালকার নদোঁকের দরে ইহা স্থান না পাইতে পারে 
কিন্ত যিনি এই ঘটন! কালে উপস্থিত ছিলেন এবং স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি 
তাহাই লিখিলায বিয়া প্রতিজ্ঞ! করেন,সেই মহামহোপাদ্যার একান্ত ভট্টাচার্য 
মহাশয় তাহার প্রণীত “জগন্নাগ চরিত” গ্রন্থে শিখিরাছেন ভগবান ব্রাঙ্গণ বেশে 
কমলাকরের কাছে আদিয়! বলেন “বন্ছেশ্বর ও কানদেৰ ইহার! ছুই ভাই পরম 
বৈষ্ণব এবং প্রধান কুলীন ইহাপিগের সহিত তোমাদের কন্তাদ্বয়ের বিবাহ দাও” 
. ইহার উত্তরে কমলাঁকর বলেন আমি কষ্ট আত্রির ইহাদিগের সহিত 
আমাদের কন্যার বিবাহ কি কখন সম্ভব হইন্ে পারে? তাক্ষণর্ূপী বলেন 
“আমার কথা অন্যথা করিওনা কলাই ভুমি তোমার পুরোহিত পাঠাইরা 
তাহাদিগকে আনাইগ! বিবাহ দাও” এই বপিরা বাক্ষণ চলিয়া গেলে কমলাকর 
অতান্ত বিশ্রয়পন্ন হইয়া] পড়িলেন। পরদিনস এই উপদেশান্তনারে কুলপুরোছিত 
শ্রীকান্তকে গঙ্গার অপর পার খড়দহে প্রেরণ করিয়া পরিণাঁম জানিবার জন্য 
ওৎস্থক্য সহকারে অবস্থান করিতে লাগিলেন । এদিকে যজ্ঞেম্বর ও কাঁমদেৰ 
রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিয়াছেন “যে জগতৎ্পতি শ্রীকৃষ্ণ বনিন্ডেছে দেখ তোমাদের 
গৃহে কল্য প্রাতে একজন ব্রা্গণ আমিবেন তিনি তৌনাদিগকে বিবাহ দিবার 
জন্য মাহেশে লইগা যাইবেন, এ পিষর অন্য মত করিওনা তথায় আমার বিগ্রহ 
দেখিতে পাইবে |” ছুই ভাই .«ই জপ স্বপ্র দেখিয়ছেন। প্রাতঃকালে উঠিয়। 
উভয়ে স্বপ্নের কথা আলোচনা করির1 বিশ্ময় সাগরে নিমগ্ন হইতেছেন এমন 
সময় একজন ব্রাহ্মণ আসিয়! বিবাহ প্রপ্তাব উত্থাপন করিয়া মাহেশে যাইবার 
জন্য অনুরোধ করিলেন। যক্তেশ্বর ও কামদেন এই সকল ব্যাপার দেখিয়। 
ইহা এ্রশ্বরিক ব্যাঁপার বুঝিতে পারিয়া এ বিষয় কোন রূপ আপত্তি উথাপন ন। 


১৩০৬1]  প্রভুপাদ কমলাকর পিগ্লাই । ৩৪০ 


রিয়। মন্ত্মুদ্ধ পুরুষের ন্যার শ্রীকান্তের পদান্ুদরণ করিলেন। কমলাঁকর পাত্র 
দ্বয় সহ্‌ শ্রীকান্তকে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া যখপরোনাস্তি আহলাদিত হইয়! 
সমাদরের পহিত তাহাদিগকে গ্রহণ করির| সেই বাত্রেই যথাবিহিত বিধানাহুসারে 
বিবাহ কার্ধ্য সম্পন্ন করান । বিবাহের পরে বজ্েশ্বর ও কামদেব নববধু সহ 
স্নগৃহে উপস্থিত হইলে গমাজ মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন তরঙ্গ উখ্খিত হয়। 
ঘটক-কুলনায়ক দেবীবরের সে সমরে অদীম ক্ষমতা, তাহার ইচ্ছ। অনুসারে 
কুলীনগণ গৌরবান্ধিত ও নিগুহীত হইতেন। তিনি যঞ্জেম্বরের অজ্ঞাত 
ফুলশীল কন্যার পানী গীড়নের কথ! অবগত হইয়া যারূপর নাই ক্রুদ্ধ হন 
এবং তাহাদিগকে সামাজিক দণ্ড দিবার জন্য খড়দহে আগমন করেন। 
দেবীবর থড়দহে আসিয়াই ষক্তেশ্বর ও কামদেবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এ 
ময় উছধরী। স্খলন কণীরাতে থছাজেন ৭. সেবধববধ। আধসিমন বাথ আগা ইক! 
ইহার! বাঁড়িতে নাশির। নিবিষ্ট মনে সমস্ত শরীরে “ঘটক” 'এই অক্ষর তয় 
লিখিতে লাগিলেন। দেবীবরের জাঁগমন কথ! শুশিরা ও যর্জেশ্বর না আসাতে 
তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়। গঙ্গারতীরে তাহাদের কাছে উপস্থিত হন এবং 
নিবিষ্ট মনে লিখিতে দেখিয়া কি পিখিতছ প্রশ্ন করেন। ধজেেশ্বর, দেবীবর 
আিয়াছেন দেখিয়া অতি সমাঁদরের সহিত অভার্থনা! করিয়া! বলিলেন 
“আপনারাই আমাদের কুলনর্যাদা গ্রদান করিয়াছেন তাই সর্বাঙ্গে আপনাদের 
নাম লিখিযা কৃতজ্ঞতা গ্রকাশ করিভেছি” যজ্েশ্বরের কথা শুনিয়া দেবীবরের 
সমস্ত রাগ দূর হইয়া! গেল এবং তাহাদিগকে অধিকতর সন্মানিত এবং কমল। 
করকে শুদ্ধ শ্রোত্রিয় করিয়া প্রস্থান করিলেন । 

প্রভুপাদ কমলাকর গৌরাঙ্গ লীলার পঞ্চম গোপাল মহাঁবল গোপাল 
নামে অভিহিত হুইতেন। রথ যাত্রার স্ময় সেকালে মাহেশে মহা সমা- 
রোহ হইত বৈষ্ণব সন্্রীলন এবং হরিনাম সংকীর্তনে এই স্থানকে গরম 
পবিত্র করিয়া তুলিত। এসময় মহা গ্রভূর ভক্তবর্গ ও অন্যান্য একাদশ গোপাল 
সমবেত হইতেন বপিয়া মেই সময় হইতে লোঁকসাধারণের এখনও এই 
মেলাকে "ছাদ্‌শ গোপালের মেলা” বলিয়া! উল্লেখ করিয়! থাকে । 

কমলাকর একটি কিন্গদন্তী উল্লেখ করিয়া আমরা এ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ 
করিব। মহাগ্রভু চৈতন্তদেব যে সময় হরি নাম সংকীর্তন করিয়া সকলকে 


গ৪ গস্থা । | ফান্ীন। 


উন্নন্ত করিঘা তুলিতেন_ঘখন দকলের চক্ষু হইতে দরদরিত ধারায় প্রেমার্র 
বিগলিত হইত পে সমগ্র কমলাকরের চক্ষু হইতে প্রেমাশ্র বহির্গত হইতন! 
বলিয়া তিনি অত্যান্ত লক্ষিত হইন্ডেন, পাছে সকলে তাঁহাকে অভক্ত বলে এই 
তাবিয়া তিনি স্প্ম পিগ্ললী চূর্ণ চক্ষুতে ঘর্ষণ করিয়া! জল বহির্গত করিতেন । 
কমলাকরের ই বাবহার অনেক ব্যক্তি মহাপ্রভূর কর্ণগৌচর করেন । মহী প্রত 
একথা অবগত হইরা বলিলেন “কমলাকর আগার পরমতক্ত যে চক্ষু হইতে 
প্রমাশ্র বহির্গত হয় ন! সে চক্ষুতে পিপুল গড়াই দেওয়! উচিত তাই ভক্তবর 
কমলাক্কর এইবূপে চক্ষুর দণ্ড প্রদান করিয়াছেন। 
জীকুগ্লাল রাম । 


(হা পিপিপি পিন 


ভি লস্র্ম-অুক্ভ। | 
(৬ষ্ ও ৭ম সংখ্যার ২১৩ পৃষ্ঠার পর ডি 


67 1 জাগ্রত অবস্থার সবিশেষ বিবরণ কি? 
উ। জাগরিতস্থানো বহিঃ প্রজ্ঞঃ সপ্তঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্লভুগ্‌ 
বৈশ্বনরঃ প্রথমঃ পাছত । 
প্রথম পাদে (অবস্থা) আঁম্মা। জাগরিত অবস্থায় থাঁকে। এই অবস্থা 
আস্মার বাহ বস্তর সম্পূর্ণ জান থাকে । যদি ইহার সাত অঙ্গ উনিশ মুখ । 
ইহা স্কুল ভূক ও বৈশ্বানর | 
এই অবস্থার সংবিৎ বাহ ব্যাপারে রত থাকে । 
মন্তক, চক্ষুঃ, শ্বস, দেভ, বস্তি, চরণ ও মুখ এই দাঁতটি অঙ্গ, শ্রবণেন্টরিয়, 
ষ্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয, রসনেন্দ্রিয় ও প্রাণেত্দ্িয় এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগিন্্িয়। 
ধাঁরণেন্ত্িয় (হস্ত) গমনেন্ট্িয় (চরণ) বিসর্গেজ্িিয় ( পাঁযু) এৰং জনেক্জিয় এই 
পাচ কর্ধেন্্রিয়। প্রাণ অপান সদান উদান ও ব্যান এই পীঁচট প্রাণ ঝযু 
এবং মন: বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত এই উনিশটি মুখ। 
প্র। এই অবস্থায় জীবাত্মা ও পরমীস্মার নাম কি? 
উ। দেহবদ্ধ আগ্মার অপর নাম বিশ্ব, আর এই সকল দেহরদ্ নার 
গুভূর নাম বৈশ্বানর । 


১৩৬1] হিন্দু ধর্দ-তত্ব। ৩৪৫ 
প্র। পরমাকআ্মাকে বৈশ্বানর বলা হয় কেন! 
উ। কারণ এই ভাবেই তিনি কর্মফল প্রদান করেন, পাপের ফল 
চঃখ। পুণ্যেক ফল সুখ । এ সম্বন্ধে তাহাকে বিরাটপুরুষও বলে। 
প্র। স্বপ্নাবস্থার বিবরণ কি? 
উ। দ্বিতীয় পাদ আত্মার স্বপ্রীবস্থা।। 
ইহারও লাতলক্ষ এবং উনিশ মুখ। ইহ! গ্রবিবিক্তভূক এবং তৈজস্‌। 
প্র। এ অবস্থায় জীব ও পরমাস্মার নাম কি ? 
উ। স্থপ্ত জীবাক্মার নাম তৈজস এবং পরমাত্বার নাম হিরণ্যগর্ভ। 
জীবাক্মাকে তৈঞস বলার কারণ এই যে এ অবস্থায় আত্মার আবরণ বিহ্্য- 
তের স্তায় তেজোময় হয়। 
ইয়ং বিছ্যুৎ সর্কেষাং ভূতানাং মধু। 
অন্ত। বিছ্যুতঃ সব্ধাণি ভূতানি মধু॥ 
যশ্চায় মন্তাঁং বিছ্যতি তেজোময়ে। 


হমুতম্য়ঃ পুরুষো যশ্চায় মধ্যাত্সং 
তৈজন তেজোময়ো ইমু তময়ঃ 

পুরুষ অয়মেব স যোইয়মাত্ম!। 
ইদমমৃতম্‌। ইদং ব্রহ্ম । ইদং সর্বম্‌ ॥ 
বৃহদারণ্যাকোপনিষত ২। ৫1৮ 


এই বিছবাৎ সর্বতত্তের মধু। সর্বভত এই বিছ্যাতের মধু। এই তেজোময় 
অমৃতময় পুরুষ যিনি এই বিদ্যুতে আছেন এবং এই ত্জোময় অমৃতময় পুরুষ 
ধিনি শরীরে আছেন (ইহারা উভয়েই মধু)। ইনিই আত্ম। ইনিই অমৃত ইনিই 
রঙ্গ ইনিই সকল। 
প্র। স্থ্যুণ্তাবস্থা কিরূপ £ 
উ। যত্রস্ুপ্তে ন কঞ্চন কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্ন পশ্ততি তৎস্ুযুগ্তম্‌। 
»ন্ুযুপ্বস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানধন এব আনন্বমায়ো! হি আনন্দতুক্‌ চেতোমুখঃ 
গ্রাজ্ভৃতীয়ঃ পাদঃ। 
ধে অবস্থায় সুপ্ুব্যক্তি কোন কামনা করেনা, কোন স্বপ্ন দেখেন তাঁহাকেই 
স্ুযুপ্ত বলে। তৃতীয় পাদে আত্মা একীভূত প্রঞ্জানধন, আনন্দময় আনন্তুক 
চেতোমুখ ও প্রাজ্ঞ হন। 
(৪) 





৩৪৬ পন্থা! [ ফাল্ত 


এই অবস্থায় জীবাস্মাকে প্রীজ্ঞ বলে $ পরমাতআ্মাকে ঈশ্বর বলে। তিনি সক- 
'লের প্রভু, সকলের শান্ত! এবং সকলের উৎপত্তির স্থল। ইহা হইতে সকল উৎ- 
পন্ন হয় এবং ইহাতেই সকল লয় প্রাপ্ত হয়। 

গ্র। ঈশ্বর সর্ব্ববিধ সংবিদেক সমষ্টি । ফেনা সমবেত তৈন্য অমুহেষ নম 
সৈন্ত সমষ্টি বাতীত দেন! কিছুই নহে । ঈশ্বরও কি তদ্রপ সংবিৎ সমষ্টি মাত্র ? 

উ। না ঈশ্বর তদ্রপ নহেন। তাহ হইলে ঈশ্বর নাম মাত্রে পর্যবসিত 
হুন। কিন্তু ঈশ্বর তাহা নহেন তিনি পুক্ষষ কিন্তু তিনি সৎ তিনি পুরুষ, তিনি 
সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ । তিনি পুরুষোত্তম। উদাহরণ দ্বার! ইহ! সুন্দররূপে বুঝা যায়। 
মন্ষ্যকে পিগ্তাস্ত বলে কারণ ইহ1 অতি বুহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ স্বরূপ । 
মানবশরীর অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ দ্বারা গঠিত। তাহার। অতি সুক্ম এমন কি 
তাহাদের মধ্যে কৌন কোনটি এক ইঞ্চির তিনশত ভাগের এক ভাগ মাত্র। 

ইহার প্রত্যেকেই সজীব প্রত্যেকেরই জীবাস্মা আছে কারণ ইহাদের ইচ্ছ! 
দ্বেষ গ্রযত্র স্থখ দুঃখ ও জ্ঞান আছে। কিন্তু এই অসংখ্য জীবাণু প্রধান জীব 
মান্গষের অধীন । মানব শরীরেই ইহাদের অবস্থান । মাঁদবের জঙ্তই ইহাদের 
অস্তিত্ব । ইহারাই মানবদেহের সম্পূর্ণত| সাধন করে। কিন্তু যদিও মানবশরীর 
এই সকল কোষের দ্বারা গঠিত তথাপি মন্গষ্যের সংবিৎ ও আত্মা এই সকল 
_ কোষ হইতে পৃথক । ঈশ্বরও তদ্রপ সকল প্রাণীর অস্তিত্বই তাহাতে পর্যবসিত 
তিনিই সকলের আদি। তিনি আমাদের সকলের অন্তর্যামী পুরুষ । যদিও তিনি 
আমাদের সকলের সমষ্টি তথাপি তিনি ক্ষমতা জ্ঞান ও দয়ায় আমাদের বছু 
উচ্চে অধিষিত । ইহা হইতে এই শিক্ষা পাওয়া! যায় যে আমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছায় 
অনুরূপ কাধ্য কর! কর্তব্য । যেমন প্রত্যেক কোষ মানবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাধ্য 
ন1 করিয়া তাহার ইচ্ছার অনুগত হুইয়। কাধ্য করিবে তক্রপ মানুষও ভগবানের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইবে ন!। 

যখন কোন কোষ মানুষের ইচ্ছার বিরোধী হইয়া! কার্ধ্য করে তখন সেই, 
কোঁষকে রুগ্ন বল! যায় এবং সে যদ্দি এ ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিতে না 
পাঁরে তবে সে মানব শরীর হইতে দূরীকৃত হয়। সেইনপ যে মাগুষ ঈশ্বরের 


ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য করে তাহাকে পাপী বলা হয় এবং তাহারও পরিণাঁম এই 
যে সে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। 
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 ধখন কোন কোষ রুগ্ন হয় তখন মাঁনব শরীর বেদনা অনুভব করে তত্জপ 
পাপীর জন্তও ঈশ্বর বেদন। অনুভব করেন। 
গ্র। তুরীয় অবস্থা কিরূপ? | 
উ। নাস্তঃ প্রজ্তং ন বৃহিঃ গ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানধনং ন প্রজ্ঞং : 
ন। প্রজ্ঞম্-_অদৃষ্টম্‌ অব্যবহাধ্যম্‌ অগ্রাহাম্‌ অলক্ষণম্‌ অনিন্ত্যম্‌ অব্যপদেশ্টষ্‌ 
একাত্ম প্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপাদানং শান্তং শিবমূ অদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স্‌ 
আত্মা । স বিজ্ঞেয়ঃ। ও 
যে অবস্থায় বাহ্জ্ঞানের অভাব, আভ্যন্তর জানের অভাব এবং বাহ আত্যস্তর 
উভয়বিধ জ্ঞানের অভাব যে অবস্থায় জ্ঞানও থাকেন।, অজ্ঞানও থাকেনা, যাহ! 
অনৃষ্ট, অব্যবহার্ধয, অগ্রাহথ, যাহার লক্ষণ নাই, যাহা অনিস্ত্য, অনির্দেস্ত, যাহা 
আত্মার 'একত্বজ্ঞজানের দ্বারা লাভ কর যায়, বাহ! দ্বার জগৎ প্রভৃতি সকল 
গ্রপঞ্চের উপশম হয়, যাহ! শান্ত, শিব, অটদ্বত তাহাই তুরীক্মাবন্থা। ইহাই 
আত্মা। ইহাই বিজ্ঞেয়। 
এই অবস্থায় ব্রন্দের সহিত একাক্স-ভাব হয়| 
প্রঃ এই চাঁরি অবস্থার ভেদ কি? 
উ। বিশ্ব এবং তৈজস কার্য কারণ বদ্ধ। গ্রাত্ত কেবল কারণ বন্ধ। তুরীয় 
এই উভয়ের অতীত । 
গৌড়পাদাচার্য্য কহিয়াছেন__- 
কাধ্যকারণবদ্ধৌ তাবিষ্যেতে বিশ্বতৈজসৌ। 
প্রাজ্ঞঃ কাঁরণবন্ধপ্ক দৌ তো তুর্ষো ন সিধ্যতঃ ॥ 
গ্র। প্রাজ্ঞ ও তুরীয়ে ভেদ কি? | 
উ। দ্বৈতশ্াগ্রহণং তুল্যমুভয়োঃ প্রাজ্ঞতর্ষয়োঃ | 
বীজনিদ্রাধুতঃ প্রীজ্ঞঃ সা চ তুর্য্যে ন বিছ্যাতে ॥ 
_ প্রাজ্ঞ ও তুরীয়ে এই সমানতা যে উভয়েই অদ্বৈত জ্ঞান হয় কিন্ত প্রাজ্ে 
নিয়াবস্থার কিছু অংশ থাকে স্থতরাং তাহার অধঃপতনের পস্তাবনা আছে। 
কিন্তু তুরীয়ে নে. সম্ভাবনা নাই। ৰ 
প্র। দৈবী $ আস্মুরী সম্পৎ কাহাকে কহে? 
উ। . অভয়ং সত্বপংশুদ্ধি জ্ঞানষোগ ব্যবস্থিভিঃ | 


দানং দমশ্চ যক্তশ্চ ম্বাধ্যায়স্তপ আর্জবং ॥ 
অহিংস! সত্যমক্রোধ স্ত্যাগঃশান্তিরপৈশুনম্। 
দয়া ভূতেঘলোলুপ্তুং মার্দবং স্রীরচাপলম্‌ ॥ 
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতি মানতা । 
ভবতি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্ত ভারত ॥ 
দস্তে। দর্পোইভিমানশ্চ ক্রোধঃ পাকুষ্যমেব চ। 
অজ্ঞানং চাঁভিজাতস্ত পার্থ সম্পদমাস্ুরীম্। 
শীত ০ এ সঃ সং চি সং 
প্রবুন্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিছ্রাসু রাঃ । 
ন শৌচং ন'পি চাচারো নসভ্য তেখু বিদ্াতে ॥ 
অনভ্যমপ্রতিষ্টস্তে জগদাঁহুরনীশ্বরম্ । 
অপরস্পর সম্ভৃতং কিমন্ৎ কাঁমহেতুকম্‌ ॥ 
এতাং দৃষ্টিমব্ভ্য নষ্টাকআানোইলবুদ্ধয়ঃ | 
গ্রভবস্থাগ্রকঙ্মীণঃ ক্ষরান্র জগতোহহিতাঃ ॥ 
কামমাশ্রিত্য ছষ্পরং দস্তমানমদান্থিতাঃ। 
মোহাঁদ্‌ গৃহীত্বাইসদ্গ্রাহান্‌ প্রবর্তন্তে শুচিব্রতাং ॥ 
চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়্ান্তামুপাশ্রিতাঃ | 
কামোপভোগ পরম এতাদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ 
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ | 
ঈহস্তে কামভোগার্থমন্তায়েনার্থসঞ্চয়ান্‌ ॥ 
ইদ্মণ্ ময় লন্মমিমং প্রাঙ্নে মনোরথম্‌। 
ইদমস্তভীদমপি মে.ভবিষ্তি পুনর্ধনম্‌ ॥ 
অসৌ ময় হতঃ শক্রন্থনিষ্যে চাপরানপি। 
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোইহং বলবান্‌ সখী ॥ 
আড্যোহভিজনবানশ্মি কোইন্তোইস্তি সদৃশোময়া । 
যক্ষ্যে দাস্তামি মোদিষ্য ইত্যজ্জান বিমোহিতাঃ ॥ 
অনেক চিত্ত বিভ্রান্তা মোহজাল সমাবৃতাঃ | 
প্রস্ষাঃ কামভোগেবু পতস্তি নরকেহশুচৌ ॥ 
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আন্মসম্তাবিতাঃ স্তব্ধ! ধনমানমদান্বিতীঃ | 
যজস্তে নামযজ্জৈন্তে দস্তেনাবিধিপুর্্বকম্‌ ॥ 
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ। 
মামাত্ম পরদেহেষু প্রদ্বিষস্তোইভ্যস্য়কাঃ ॥ 
গীতা ১৬ অঃ ১--১৮ 
নিভীকতা, মনঃ শুদ্ধি জ্ঞান ও যোগে একাগ্রতা, দান, সংযম যজ্ঞ বেদাদদি- 
শাকের অধ্যরন, তপস্যা, সরলতা, অহিংস, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শাস্তি অপৈ- 
শুন, সর্বভূতে দয়, নিলোভতা, নম্রতা, বিনয়, তেজ, ক্ষমা, সন্তোষ, পবিত্রতা, 
নিরভিমানতা, ধাহারা দৈবী সম্পদ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন তাহার! এইসৰকল গুণ 
পাইয়া থাকেন। 
ধাহারা আলুরী সম্পদ লইয়া জন্মগ্রহণ করের তাহাদের দণ্ত দর্প অভিমান, 
ক্রোধ, পারুষা ও অজ্ঞান হয়। তাহারা ধর্মকন্ম্ের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জানেনা । তাহা, 
দ্র শৌঢনাই, আচার নাই, সত্য নাই । তাহারা জগৎকে সত্যহীন, প্রতিষ্ঠা হীন, 
ীশ্বর হীন বলে। তাহারা বলে কাম হেতু স্ত্রী পুরুষের সংবৌগেই সকলের উৎ- 
পন্তি, আর কিছুই নয়। এই মত অবলম্বন করিয়া এই সকল নির্বোধ ভীষণ 
প্রকৃতি লোকেরা জগতের ক্ষয়ের জন্যই ধেন আবিভূতি হয়। | 
এই সমস্ত মগ্তমাংস প্রিয় লোকেরা ছুষ্পুর কামনা আশ্রয় করিয়া এবং দত্ত, 
মান ও অহঙ্কারে মন্ত হইরা মোহবশতঃ দুপ্ঘন্মে রত হয়। মৃত্যুতেই যাহার অস্ত 
দই অপরিমেয় চিন্ত! ইহার! আশ্রয় করে। কাঁমোপভোগেই ইহাদের পুরুষার্থ ; 
এতদ্বতীত আর কিছুই নাই এইরূপ ইহাদের বুদ্ধি। ইহার। শত শত আশা পাঁশ 
বারা নিবদ্ধ হইয় এবং কাম ক্রোধ পরায়ণ হইয়া! কামতোগার্থ অন্তায়পূর্ববক 
অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে । অগ্ভ আমি ইহ! লাভ করিয়াছি । এই অভীষ্ট বস্ত প্রাপ্ত 
£ইইব। এই ধন আমার আছে । এই ধন আমার হইবে। আমি এই শত্রকে হনন 
করিয়াছি, অপর শক্রদিগকে ও হনন করিব । আমি প্রতৃত্বশালী, আমি ভোগী, 
সামি সিদ্ধ, আমি বলবান, এবং আমিই সুখী । আমীর সম্পত্তি আছে, আমি, 
মহ! কুলীন এই সংসারে আমার সদৃশ আর কে আছে। আমি প্রতিষ্ঠালাভার্থ 
শান করিব, যজ্ঞ করিব এবং হর্ষপ্রাপ্ত হইব এইরূপ অজ্ঞানে ইহ!র। বিমোহিত । 
ইহাদের চিত্ত অনেকগ্রকাঁর কামনায় বিভ্রান্ত ; ইহার। মোহজালে আবৃত এবং 
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কামভোগে গ্রসক্ত হইয়া অশুচি নরকে নিপতিত হইয়। থাকে । তাহার! আপনা. 
পনিই আপনাকে পুজ্য জ্ঞান করে । তাহারা অন্তিশয় অবিনয়ী এবং ধনগর্বিত। 
তাহারা দস্তসহকারে অবিধপুর্বক নাম মাত্র যজ্ঞের অন্গষ্ঠান করিয়া থাকে। 
তাহার! অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম এবং ক্রোধপরায়ণ হইয়া এবং অস্য়া পরবশ 
হইয়া, নিজের ও অন্যের দেহস্থিত চিদংশরূপী আমাকে বিদ্বেষ করে। 
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সেন । 


শুভ্ভল্ব্রা আত্ডে। 


স্পা 0১৯:৫০৯ সপ 





(৯ম সংখ্যার ২৮৮ প্রষ্ঠার পর হইতে ) 
০ ৫2ক্ষণে আপনি প্রস্তর খানির উপর হস্তাপণ করুন, কোন্‌ দ্বরে ইহার 


উপযুক্ত স্পন্দন উতৎপাঁদন করিবে দেখিবাঁর জন্ত আমি ভিন্ন ভিন্ন নলে স্বর সং- 
বোগ করিব। আপনি যখন ইহার স্পন্দন অনুভব করিবেন, তখন আমাকে 
বলিবেন 1৮ 

চিস্তামণি প্রস্তরোপরি হস্তার্পণ করিলে, চাড়াঁয় চাপ দিবামাত্র যেমন গভীর 
স্বর নির্গত হইল, তংক্ষণাৎ তিনি উদ্দিগ্রচিন্তে মহাদ্ধার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। 

মহাকআ্সা হাস্ত মুখে কহিলেন_ “আর ভয় নাই ভাই, এবার কেবল প্রস্তরের 
উপরই স্পন্দন প্রযুক্ত হইবে ।” 

যতক্ষণ চিস্কাঁমণি প্রস্তরের কম্পন জন্গভব করিতে না পারিলেন ততক্ষণ 
একখানির পর একখানি করিয়া পতর লাগাইয়া চাড়ার সাহার্য্ে উচ্চ হইতে 
উচ্চতর শব্দ উৎপন্ন হইতে লাগিল । তঙপন়ে মহা স্বহস্ত প্রদানে ছুই তিনটি 
স্বর পরীক্ষা কৰিদা যখন দেখিলেন প্রস্তর খণ্ড উপধুক্ত পরিমাণে কম্পিত হই- 
তেছে, তথন কঠিলেন-_পগ্রস্থতের উপঘুক্তম্পন্দন স্থির হইয়াছে, এক্ষণে কার্ধ্য 
সম্পাননার্থ ঘনীভৃত কারক যন্থ যথোপপুক্ত পে প্রয়োগ করিতে হইবেশঘনী- 
ভূত স্পন্দন সব্বতোভাবে প্রস্তর খণ্ডে গ্রধক্ত হওয়া আবস্যক |” 

তদনন্তর তিনি, যে নলের শন্গে প্রস্তরথানি স্পন্দিত হইয়াছিল, তাহার 

খ্য। দেখি, নিকটস্থ তাক (57০1) হইতে তত্মংখ্যক একখানি পিস্তল 

বর্ণ পালা পাত আনির। ঘনীভুতকারক যগ্রের অতি নিকটে স্থাপন করিলেন ও 
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ফছিলেন-_প্নল হইতে যত কম্পন উৎপন্ন হইবে, এই পাঁতখানি প্রস্তরের 
প্রত্যেক পরমাণুতে তাহা সঞ্চালিত করিবে এবং এক আঘাতেই উহা চূর্ণ হইয়! 
যাইবে এই অভিপ্রায়ে বন্ধটি ও পাতখানি ঠিক খাটান হইয়াছে । এক্ষণে এই 
কাঠ মু্গর লইয়া পতরের উপর যথাশক্তি আঘাত করুন ।” 

“এক আঁঘাতেই চূর্ণ হইবে ?- দেখাই বাউক»” এই বলিল্না চিস্তামপি দু 
হস্তে পতরের উপর মুদগর আঘাঁত করিলেন । তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, 
পতরখানিই ভাঙ্গিরা যাইবে । কিন্তু তাহা না! হইয়া উহাতে একটি তীক্ষ কর্কশ 
ধ্বনি নির্ণত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শব্দ উৎপাদন করত প্রস্তরখানি ধুলি- 
কৎ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল। চিস্তামণি নিমেষশূন্যলেত্রে তাহার আঘাতের 
বিস্ময়কর ফল অবলোকন করিতে লাগিলেন । 

মহায়া গন্তীন্ন ভাঁবে বলিয়া! উঠিলেন “ঘনীভূত সংহারক স্পন্দনের এই 
গরিথাম।” 

চিন্তামণি নির্বাক হইয়া অনেকক্ষণ চিন্তাঁমগ্র রহিলেন, পরে শনৈঃ শনৈঃ 
প্র্কতিষ্থ হহয়! গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞ।সা করিলেন--“কোন বৈজ্ঞানিক শক্তিতে-- 
কোঁন নিয়মে এই বিশ্ময়াদদীপক ব্যাপার সম্পন্ন হইল ?--এ ঘটনাট! সত্য, 
তাহাতে সন্দেহ নাই |” 

_ পস্বভাবতঃ এপ প্রশ্ই মনে উদ্দিত হয়। আপনার স্তায় বৈজ্ঞানিক ইছার 
বিজ্ঞান সম্মত উত্তর না পাইলে সন্ধথষ্ট হইতে পারে না। ইহার উত্তর গুহাবিদ্যার 
উচ্চ অঙ্গের একটি বিশেষ আবগ্তকীয় বিষয়। আপনি যেরূপ যদৃচ্ছাক্রমে বীজ 
হইতে বৃক্ষোৎপাদনাদি তথাকথিত বিবিধ অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া- 
ছেন, স্পন্দন ক্রিয়ার পূর্ণ জ্ঞানই তত সমুদয়ের কাঁরণ। আপনি অবগত আছেন 
যে, অনন্তদেবের এই বিশ্বপংগারের গ্রত্যেক বস্তই গতি সম্পন্ন__নিরস্তর অব্যা- 
হত. অনন্ত গতি বিশিষ্ট কিছুই গতিবিহীন নহে, থাকিতেও পারে না। যে সকল 
পরমাণু দ্বার জগতের সমস্ত বস্ত নিশ্িত হইয়াছে, তংসমুদয়ই নিরন্তর পরি- 
বর্তিত এবং পরস্পর অনবরত আকৃষ্ট ও বিক্ষিপ্ত হইতেছে । জগঘ্যাপী পরমাত্মা!, 
সকলের মধ্যে ওতঃ প্রোত ভাবে অবস্থিতি করিয়া, সকলকেই মূল প্রদেশে__ 
উর্ধভাগে অর্থাৎ তাহার দ্দিকে অবিশ্রীন্ত গতিতে লইয়! যাইতেছেন। হিমালয়ের 
মহাত্মা ত্রাতৃবৃদ্দ এই পরমাত্মাকে পরব্রঙ্গের ওজঃ বলিয়া বর্ণনা করেন। 
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“স্পন্দন দ্বারা এই বিশ্বব্যাপা ক্রিস নিরন্তর পরিচালিত ণ উহা বিখিধ স্জন 
ও সংহারকারী এবং উহা গুহাবিদ্যা বিজ্ঞানেরই পত্ধিজ্ঞাত | না 

"্যাহাদ্বারা অনন্তকাল সংযোগ ক্রিঘ্না সম্পাদিত হইতেছে যাহ! এই বিশ্ব- 
নিশ্মাণের হেতুভূত তাহারই নাম স্থজনকারী স্পনীন। এই স্পন্দন আদ পর- 
ব্রন্মের ওজঃ সম্ভূত। ক্র্যালোকও ইহা হইতে উত্পন্ন ;)- ইহাই জীবজগৎ ও 
উদ্ভিজ্জ জগতের কারণ । ইহ! দ্বারাই দিব্য ব! পার্থিব যাবতীয় জীবদেহ ও 
অপরাপর বস্তর উন্নতি কর্গে আনবিক পরিবর্তন সংঘটত হইয়া থাকে । ফলতঃ 
যে ক্রিরা শক্তিকে আমরা প্রক্কৃতি নামে অভিহিত করিত থাকি ইহা তাহাই। 
সমদমাদি গুণবিশিষ্ট স্থির মস্তি হইতে ধীর গভীর চিন্ত। দ্বারা যে স্পন্দন উৎ- 

গন্ধ হয়, তাহাই স্থক্সনকারা স্ৃতরাং সদ ওউ০৪ একক স্পন্দন সাধারণ স্‌চ্চরিত্র 
লীনা নাতিকেরিহী ও এপি পারি ৮ পনাধক বা ব্াসিক ভদতিশালা ততাঁর 
পথ্যার দাক্ষিত মহাআ্সার মন্তিদ্ধের শক্তি জনসাধারণের চক্ষে অপরিহিত | সেরূপ 
নস্তষের স্বেচ্ছাপ্রেরিত স্পন্দন শক্তি সন্দশীন করিলেও সহসা বিশ্বাস হওয়। 
কঠিন! নে উপদেশও আপনি সন্থর লাভ করিবেন । 

“কলহ, ক্রোধ, অসদুভ্যাদি গ্রতিকুল উপাদান বা উচ্চরবসঞজাত স্পন্দনের 
নাম ধ্বংসকারী বা সংহারক স্পন্দন । উহীদ্বারা পোগোৎপন্তি হয়, উহাতে ইতর 
প্রাণা ও উ্ভিদগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এখন রোগ কি দেখা যাউক ;-বিপরীত 
মেধা বিশিষ্ট অস্বাভাবিক চুর্বন-আোত-প্রদ এবং অথেগ্য পথে জীবন্.ব্ল-প্রয়োগ- 
কারী পরমাণু সমুহের গ্রতিকুল সশ্মিপনের নামই রোগ । তাহারা দৈহিক 
অনৈক্য সম্পাদন করিয়া অযথা তাপ উতপাপন করে, তাহাকে জর বলে? 
তাহাতে মৃত্য পর্য্যন্ত সংঘটিত হইতে পাপে। 

“আপনি ঘে সকল স্টিক দেখিলেন, বিশুষ্ক পদার্থকে সেইরূপ ্রটিকে 
পরিণত করা স্থজনকারী স্পন্দনের অন্ততম কাষ্য। যে শক্তি প্রভাবে পরমাণু- 
নিচয সংশ্লিষ্ট হইয়া স্কটিকরূপে পরিণত হয়, ধ্বংসকারী স্পন্দনে সেই শক্তির 
বিশ্লেষণ হইয়া যার) এই চুণীকৃত প্রস্তর তাহার প্রস্তযক্ষ প্রমাণ । 


| ধ্রুমশত | 
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- মাঁমিক পত্র। 


“স্ীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম এ» বি এল, ও পণ্ডিত প্তামলাল গোস্বামী 
দিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত | 


১৯০1২ নং মস্জিদ্বাড়ী হ্রীট, কলিকাতা, হইস্তে | 
শ্রীঅধে(রনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত & 
€. বিষয়" « লেখকশণ 850, 


এ শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্রম্‌ *** হধুক্ত পুর্টচজ্র দে, বি এ, পা ৩৫ 
২৭ শ্রীমৎ হরিদাল ঠাকুর **" শ্রীমতী নগেন্দ্রবাল1 দাসী (ঘুস্তোফী ) ৭২৫৭ 

৯1 জড়ভরত, »** পণ্ডিত শ্ীঘুক্ত রামগতি কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ ১৬৯ 
॥ আন্ম-সংষম *** শ্রীধুক্ত সুদশন দাস ৮ ৯ ৩৬৬ 

£ 1 উত্তর কারী; *.* শ্রীষুক্ধ কালীদাপ ভট্াটার্ধ্য  .১, ৩৭৪ 
&। দিচ্ছ ও তাহার ফল শ্রীযুক্ত হীরেদ্রপাথ চেধুণী »* ৩৭৭ 


দপন্থারগ বাধিক মূল্য কলিকাতায় ১২ টাক1-মফঃখ্বলে ডাকমগুল সমেত্‌ ১% 
গতর শান গ্রন্থ ১ ফশ্দার জন্ত লব্বত্র | চারি আনা অধিক লাগে ক 
8 নগন্ধ মুল্য %* দুই আনা মাত্র * 


কেপ পাপা শি 











কাপ) পুর ওএস উঠান 0ঢছছেছাঃতথছ, 
41 11295122795 489, 440 54202 97৫08) 02৮0, 


নিয়ম! 
৮১1 কলিকাতায় ৭পন্থার” অগ্রিম বাধিক নি ১২ এক টাকা “মফংহ্ছলে 
ডাকমাশ্ড সমেত ১%* আঠার আন! মাত্র । প্রতি সংখ্যার নগদ মুল্য %* রই 
আন! মাত্র । অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা! পাঠান হয় না। শান্ত গ্রন্থ ১ ফ্্া 
অতিরিক্ত বাহার লইবেন---সর্বর 1* ঢাবি আন। অধিক লাগিবে। ৃ 

২। টাক, কডি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্ত পুস্তক ও বিনিষক 
সংবাদ ও মাসিকপত্রা্দি নিয় ঠিকানায় আমার লাঁমে পাঠাইবেন। ষ্ট্যান্টী 
গাঠাইলে টাকায় /* আনা কমিশন লাগিবে। 

৩। বাহার! গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাহারা অনুগ্রহ করিয়া না 
ও ঠিকান। পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথব। মণি অডারের কুপনে পরিক্ষার করিস! 
লিখিয়। আমার নিবট পাঠাইবেন । 

১২০1২ নং মস্জিদ্বাড়ী ষ্াট, ॥ শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত । 
কলিকাতা । $ প্রকাশক । 

১) এখন হইতে যে মাসের “পন্থা” সেই মালের মধ্যে কোন সময়ে প্রকাশ 
শিত হইবে যদ্ধপি কেহ পরের মালের ১৫ইয়ের মধো পত্রিকা ন। পান ভাহ! 
হইলে আমাদিগকে জানাইবেন। 

২। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমর ফেরত দিতে বাধা নহি। 

৩। পত্রিক! না পইলে অথবা পত্রিক! প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার 
গোলযোগ ঘটিলে আমাকে কিম্বা গ্রকাশককে পত্র লিখিয়। জানাইৰেন। 

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব ।-_কার্ধযাধ্যক্ষ | ১২০২ নং মস্জিদ্বাড়ী স্ীট, কলিকাতা । 

পন্থুয়ি বিজ্ঞাপন গ্রকাশের নিয়ম । 

দপন্থায়” বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃায় ৩২ তিন টাকা, সাধ 
পৃষ্ঠায় ২২ ছুই টাক! এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১/* এক টাক চারি আন লাগিবে 
ধিক দিনের অথবা বরাবরের জন্ত হইলে পত্র পিখিলে অথবা আমাদের 
কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়। থাকে । 

ইংরাঁজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪২ টাক, অ্ধ পৃষ্ঠায় ২।* 
টাক এবং দিক পৃষ্ঠায় ১।৯ টাক লাগিবে। 

শ্রীললিতমেো'হন মল্পিক | শীখরৎচন্্র দেব। 

কার্্যাধ্যক্ষ--বিজ্ঞাপন বিভাগ। কার্্যাধ্যক্ষ-সাধারণ বিভাগ । 

সহকারী কাধ্যাধ্যক্ষ---শীমহেশ্চন্র দাদ । 
২০ নং লালবাঁজার গ্রীট, কলিকাঁভ1। ১২০২ নং মন্নিদ্বাড়ী ট্রাট, কলিকাত1। 
এজেণ্ট--্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্্র ঘে।ব ২১ নং স্ুবিয়। ট্রট, 


বিজ্ঞাপন । 
পণ্ডিতবর যুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ এ্রণীত 
ননতস্থজাতীয় অধ্যাত্মশাস্্র ।-_মৃণ্য ১২ এক টাঁকা। 
ই শান্কর ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হুইয়াছে। 
গুর্চশান্ত্র 1--মুল্য ॥%* দশ আন।। 
কলিকাতা বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে, সংস্কত গ্রেদ ডিপতরীটারীকে, 
১২৭1২ নং মস্ভিদবাড়ী স্রীট, অধ্যান্ন গ্ন্থব্লী প্রচার কার্যালরে প্রাপ্তব্য। 


বিশেষ বিজ্ঞাপন | 


বিশেষ কারণবশতঃ সাঁহি তাক্ষেত্র হইতে এক গ্রকাক 
ভৰসর গ্রহণ কর! প্রশুক্ত দায়িত্বভার বহনের অবকাশ না! থাকান্ 
শ্রদ্ধা্পদ পঞ্ডিতবর শ্রীধুক্ত শ্তামলাল গোস্বামী মহাশয় পশ্থার 
সম্পাদকের কায হইতে অবগর গ্রহণ করিতেছেন । এই তিন 
বংসর (বিশেষতঃ প্রথম বৎসর ) কাল তিনি ষেরূগ কষ্ট হ্বীকার 
করিয়া এই গুরুতর কার্য সম্পাদন করিক্াছেন তজ্জন্য আমর! 
তাহার নিকট বিশেষ খণে আবদ্ধ । কিন্ত অবস্র গ্রহণ করিতে- 
ছেন্‌ ক্ল্া ঘষে তিনি পৃন্থর সঙ্গে এককালীন জ্ন্ধ ছু. 
করিতেছেন তাহা নহে ঠঅবকাশমত সময়ে সময়ে তাহার 
সুমধুর জ্ঞানগর্ভ রচনা প্রকাশিত হইবে 1 অতএব তীহার্‌ বসব- 
সর গ্রহণকালে আঙুন আমর1 সকলে মিলিয়! ভগবৎ সন্নিধালে 
তাহার মঙ্গল প্রার্থনা করি। 


বিশেষ ড্রব্য । 
(১) 
এই ছুঃখ সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে আমর! গ্থার গ্রাহক ও 
কল্যাণাকাজ্জীর্দিগকে একটা সুসংবাদ দিতেছি । সংবাদটী এই 
যে সাহিত্য সংসারে আুপরিচিত ও কলিকাতা! বিশ্ববিষ্যালর়ের 
অন্ভতম রত্র শ্রীধুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত, এম-এ, বি-এল ও বীয়চাৎ 
প্রেমচাদ বৃত্তিপ্রাপ্ত মহোদয় অন্ুগ্রহপূর্বক আগামী বৈশাখ 
হইতে পঙ্থার অন্ত সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিতেছেন । 
(5) 
আগামী বৈশাখ হইতে পন্থার আকার এক কন্মা বৃদ্ধি হই- 
ডেছে ;--অর্থাৎ চারি ফম্্ীর স্থলে পচ ফর্সা হইতেছে। ইহার 
জন্য সর্বজ 1* 'লান! মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে; অর্থাৎ কলিকাতায় 
বাৎসরিক মূল্য ১।* এক টাক চারি আন? ও মফঃস্বলে ডাঁক 
মাশুল সমেত ১/%৭ আনা হইতেছে। 


(৩) 
পন্থার অতিরিক্ত ফশ্। উপনিষদ লিখিবার ভার ধাহাদের উপর 
ছিল তাহারা নিয়ম মত লিখিতে না পারায় আমরা আগামী 
বৎসর হইতে শান্গগ্রন্থের (উপনিষদের) প্রকাশ করা হইতে 
বিরত হইতে বাধ্য হইলাঁম। তবে হয়ত সুবিধা মৃত বদ্ধিত এক 
ফ্দার স্থলে কখন কখন এ ফন্মা সন্নিবেশিত করিতে পারিব। 
যগ্ঘপি এ ফর্ম কখন কখন প্রকাশিত হয় তাহ। হইলে এবপভাৰে 
প্রকাশিত হইবে যাহাতে ভবিষ্যতে গ্রাহকগণ উহ! স্বতন্ত্র পুস্তক।- 
কারে বাঁধাইতে পারিবেন । যাহীর বাকী উপনিষদের ফ্া পাৰ 
নাই তাহার! কিছুদিন পয়ে এক সঙ্গে সমস্ত গুলি পাইবেন। তাহার 
জন্য চিন্তিত হইবেন না। 
(৪) 
ঈশ্বরানুগ্রহে আগামী বৈশাখে "পন্থ(” চতুর্থ ব্খসরে পদার্পণ 
করিবে । গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এ পর্য্যন্ত তৃতীয় বৎসরের 
মুল্য দেন নাই, এমন কি, কয়েক বার স্মরণ" করাইয়া দেওয়া এবং 
অবশেষে পত্রও লেখ হইয়াছে কিন্ত তাহাতেও উত্তর পধ্যস্ত দেন 
নাই। বড়ই ছ্ঃখ্র বিষয় যে এই সামাস্ত বিষষের জন্ত বারম্বার 
ক্পরণ করাইয়া দিতে হয়। বাস্তবিকই এক্রপ বারস্বার লিখিত্ে 
আমরা লঙ্জ! বোধ করি। আশা করি এই স্্ররণ লিপি দর্শন 
করিবামাত্র নিজ নিজ দেয় পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। এবং 
বাহার! অনুগ্রহ করিয়া প্রতি বৎসরের প্রারন্তেই মুল্য দিয়া থাকেন, 
আশ! করি তাহারাও গন্থার চতুর্থ বৎসরের আশ্রম সুল্য 
পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। 


২৮৫শ চৈত্র ১৩০৬ সাল। 
১২০1২ নং মস্জিদ্বাড়ী স্ট্রীট, ] ৮৪৯৬৭ দত । 


কলিকাতা । 





ধন্ম ও পরাবিদ্যা| সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র । 
ভীরুষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল, ও পণ্ডিত 
শীশ্টানলাল গোন্বামী 
সিদ্ধান্তবাঁস্পতি সম্পাদিত। 





অধ্যাত্স গ্রন্থাবলী প্রচার কার্য্যালয়ের জন্য 
১২০।২ নং মম্জিদ্বা়্ী ইট, কলিকাতা হইতে 
শ্রীমঘে।রনাথ দন্ত কর্তৃক গ্রকাশিত। 
তৃতীয় ভাগ । 
বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্যাপ্ত । 
নন ১৩০৭ সাল। 
ইং ১৩ই এত্রেল ১৮৯৯ হইতে ১২ই এগ্রেল ১৯০০ পর্যান্ত 
কলিকাতা । 
১৩৩ নং মস্ভিদ্বাড়ী ইট, “হরি-যস্ত্ে” 
| শীষোগেজনঘি চক্রবত্তী দ্বারা মুদ্রিত। 
বার্ষিক সূল্য--কপিকাত। ১২ টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার 
মফংম্বলে ১৮* আনা। নগদ মূল্য /১* আনা। 


সুীষ্পজ। 


বিধন়্ লেখক পৃ । 
আভিচার ডাক্তার গ্ধুক্ত ক্ষীরোদপ্রদাদ ছট্োপাধার ১৮৮ 
অ।গসনী উবুক্ত ধন্য শর্মব। ১৬৯ 
অধ্যাত্সিক আখারিকা শীধুক্ত অথেরনাথ দত্ত ৩১৬ 
ধায় জীবন্ত ধন্ঠরয় শর্মা! ১২৯ 
আক্ম-সংষম শীযুত্ত সুদর্শন দাম বি-এল ৩৬৬ 
ঘামাদের তৃতীয় ত্র জীবুক্ত কৃষ্ধন মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল, ১ 
'আমি' অমর প্িত আ্ীবুক্ত তায়কচন্দ মাংখ্ান!গর ৩২৪ 
“জামি কি চাই” জীবুক্ত শরৎচন্দ্র দেব ৮২1৮৮ 
আরোগ্য ীবুক্তশভূনাথ প্ত €ল 
উত্তর কাশী শরীদুন্ত কালীদাস ভট্র!চাধ্য ৩৭৪ 
টত্তর। খণ্ডে রি রি ২৫1১৯৩1১৪৫৮।২১৮[হ৮৬[৩৭০ 
উপনিষৎ জীধুক্তু শরৎ চত্্র দেব ২৯ 
উপাদ[ন তত্ব শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধূন হুখোপধ্যার এষ-এ, বি-এল, ২৬৫ 
“এক লঙ্গোটি কা ওয়াস্তে শ্রীনু্ প্রণষা নন্দ শম্ু। ৩১৮ 
একি স্বপ্প কম্তচিৎ অগপ্রবুদ্ধন্থ ৮৯১১৩ 
কাশীপঞ্চক-স্তোত্রম্‌ গ্রযুক্ত পূর্ণচন্্র দে বি-এ,. ১৯৩ 
থান্‌ রী ্ ৭৯২৮)২১০, 
চিত্র$প্ত ব। গুপুচত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্নাথ নাগ ২০৫ 
চিদাকাশে হষ্টিপ্রকরণর চিত্র আঅনন্তরাজ ৯ 
ছড়ভগুত পণ্ডিত ভ্রষুক্ত রামগ্ধি বিদবাবিনোদ ০৩০1৩৬৯ 
জ্ঞান, জ1হ1 ও জয় আটক কৃ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল ৩৮ 
ছোন ও তরি জীমুক্ত সুদশন দান বি এল, ৩১৩ 
জীবশ্যুক্তির পরে শীমুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্‌-এ, বি-এল ১৯৬) ২৫৭ 
ভ্রিগণময়ী প্রকৃতি প্রযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধা।য় এম্‌এ, বি-এন ২৩৩ 
থিওসফি বা প্রাবিদ্য। জীযুক্ত কৃক্কধন যুবোপাধায় এমএ, বি এল ২২৯ 
দৈন্তইক-স্তোপ্রম্‌ যুক্ত পূর্ণচন্্র দে বি-এ, ২৪৯ 
নিরঞনাষ্টকম্‌ শ্রীযুক্ত ধনগ্রয় শর্শ। ৬৫ 
নিম কর্দু জীবুক্ত হীরেল্সনাথ দত্ত এম্‌-এ, বি-এল, ১০ 
পনের কথ! রি রি ১২ 
প্রভুপাঁদ কফমলাকর পিপ্লাই আযুক্ত কুঞ্জলাল রায় ৩৩৯ 
পরমে ব্রন্ধণি কোপি ন লগ্রঃ শ্রাযুক সুদর্শন দাঁস, বি-এল্‌, ৭ 
পরিণাম শীসুত্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্য ২৭৯ 


€গৌর়।ণিক কথ। শযুক্ত পূর্ণেনুনারায়ণ সিংহ এহ্‌-এ, বি-এল. ২*২৭৫।২৭৫।৩*৯ 


প্রীর্থন। 

্রদ্ধতন্তব নিরূপণ 

ভক্তি তত্ব 

ভক্তি ও ভঞ্তচরিত . 
ভৌম-পৃচ্ছ 

মহাগান 

মানবীয় সপ্ততত্ত 

মানবেব সপ্তবপ 

য্যাড়া।ম বা|ভাষ্‌কি সঙ্গে 
মার্গ-দীপিকা 

যঙষালযের ফেরত 

যোগ সম্বন্ধে ভুটকত কথ! 
রাখাল শল 

বোস সঙ্ধীলপ 

শীবুষঃ সত ত্রস্‌ 

অঁমৎ হরিদাস ঠাকুষ 
শীশ্রীন্থামীজি ভান্বরানন্দ 
শ্রীহরি স্তেত্রমূ 

সহীভন 

সঙ্গীত্ত 

গভীতেজ 

হন 

প্দচ্ছ! ও ভাহাব ঘল 
দনালোচনা। 

কুজশিয় প্রত 

ছে সপ! 

গাধন পঞ্চকম 

সাধন, 


€ ৭ 9 


জযুক্ত ধনধয় শর্ম। 

গ্রযুক্ত কুঞ্ললাল রাঁয় 

খিচ ভীতুক্ত শ্ংসক$জ বেনী 

শ্রীযুক্ত অস্ৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল, 

গধুক্ত রামগতি কাব্যতীর্ঘ বিদ্যাবিনোদ 
যুগল সেবক 

তৰ 

শ্রীযুক্ত প্রণবানন্দ শন! 

শ্রীযুক্ত হীরেব্দ্রনাঁধ দত্ত, এম্‌ 4, বি এল, 
শ্রযুক্ত অধে।রন1খ দত (প্রকাশক ) 
শ্রীযুক্ত কঙ্ধন মুখোপাধা।য় এম্‌ এ' বি-এল, 
উভয় আয পীর জসখগ ভিজ 
এটযুক্ত পূর্ণচক্্র দে বি এ, 

শ্রীমতী নগেন্রবাল দমী (মুক্টোষী ১ 

বাণ শ্রীমতী সুণালিনী 

অমক্ত পৃণ্চন্র দে, বি এ 
শ্রীমতী নগেন্দ্রবাল! দাসী (মৃস্টোফী ) 
রাগ শ্রীমতী মৃণালিনী 
শ্দন্ত কৃষ্ধন মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি জল, 
হস্ত মুন্ম দিব কক্স 


কচ 


শ্রসৃক্ত হীবেন্তন।থ চৌধুরী 


চা পট 


বাগ আমহী। সুশাজিনী 

শুন পুর্চজ্্ দে,বি এ, 

এ শৃন্ত যজেখব মণ্ডল বি এ, 

শ্রীতুক্ষ কৃ্কধূন মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি এল 
জাযুকত যোগেজ্রন।থ সেন এসু এ, 
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(১) 

২ নমো বিশ্বরূপাক্স বিশ্বস্থিত্যস্তহেতবে | 
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ 
যিনি এ বিশ্বের স্থিতি-প্রলয়-কাঁরণ, 
বিশ্বই ধাহার বূপ করিছে কীর্তন, 
যিনিই স্বয়ং বিশ্ব, ধিনি বিশ্বেশ্বর, 
সেই গোবিন্দের পদে নতি নিরন্তর ! 

(২) 
নমে! বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে। 
কঞ্চীয় গোপীনাথায় গোবিন্দীয় নমো নমঃ ॥ 


পন্থা! । [ চৈত্র । 


জ্ঞান-মাত্র রূপ যিনি করেন ধারঞ, 
আনন্দই ধার রূপ করিছে কীর্ভন, 
যিনি কষ, যিনি গোপী-মানস রঞ্জন, 
সেই গোবিন্দের পদে নতি সর্বক্ষণ ! 
(৩) 
নমঃ কমলনেত্রীয় নমঃ কমলমালিনে। 
নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ ॥ 
কম্ল-সদূশ ধার নির্মল নয়ন, 
কমলের মালা ধিনি করেন ধারণ, 
কমল বিবাঁজ করে নাভিদেশে ধার, 
কমলা-পতির মেই পদে নমস্কার ! 
(9) 
বৃহাপীড়াঁভিরামায় বামায়াকুষ্ঠমেধসে। 
রমামানসহংসাঁয় গোবিন্দায় নমো নগর ॥ 
শিথিপুচ্ছে শোভা ধার মনোহর অতি, 
মেধাশক্তি নিরন্তর যার বলবতী, 
স্বয়ং লক্ষ্মীর ধিনি চিত্ত সরোবরে 
হংস-রূপে কেলি সদ। করেন আদরে, 
রামচন্দ্র বলি ধারে ঘোষে ভরিনংসার, 
সেই গোবিন্দের পদে প্রণাম আগার! 
(৫) 
কংম্বংশবিনাশাম় কেশিচাণুরঘাতিনে | 
বৃষভধ্বজবন্্যায় পার্থসারথয়ে নমঃ ॥ 
কংশের বংশের যিনি ধবংমের কারণ, 
শিবের আরাধ্য ধন যিনি সর্বক্ষণ, 
কেশিরে চাণুরে যিনি করেন সংস্থার, 
সেই পার্থ-সারথির পদে নমস্থার ! 


১৩০৬ ।] শ্বীকষ্ণ-স্তোত্রমূ। 


(৬) 
বেণুবাদনশীলায় গোপালায়াহিমন্দরিনে । 
কালিন্দীকুললোলায় লোৌলকুগুলধারিণে ॥ 
বেণুবাদ্যে যিনি সদ! দক্ষ বিলক্ষণণ 
করিলেন যিনি ছ্ষ্ট কালীয় দমন, 
বিচরণ হেতু সেই কালিন্দীর কুলে 
আস্থির ধাহার চিন্ত এই ভূমগুলে, 
চঞ্চল কুণ্ডল যার কর্ণে অনিবার, 
সেই গোপালের পদে প্রণাম আমার ! 
(৭) 
বল্নবীব্দনাশ্ভৌজমালিনে নৃত্যশালিনে। 
নমঃ প্রণতপালাদ্ শ্রীকষ্তার নমো নমঃ ॥ 
গোপীর বদন-পদ্মে গাথিয়'ই হার 
কণ্েতে ধারণ কর! বিধান ধাহার, 
মনোহর নৃত্য ধিনি করিয়! ধারণ 
ভুলাইয়া দেন এই অনন্ত ভুবন, 
ভক্তের পালনকারী যিনি জনিবার, 
সেই শ্রীকৃষ্ণের পদে প্রণাম আমার ! 
(৮) 
নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবদ্ধনণধরায় চ। 
পৃতনাজীবিতান্তায় তৃণাবর্তাস্হারিণে ॥ 
পাপ তাপ-ধিনাশের ধিনিই কারণ, 
তুলিয়া! ছিলেন যিনি গিরি গোবদ্ধন, 
তৃণাবর্ত-পুতনার ঘিনি বিনাশন, 
ভক্তিভরে পুজি আমি তাহার চরণ! 
(৯) 
নিক্ষলাক়্ বিমোহায় শুদ্ধায়াস্ুদ্ধবৈরিণে। 
অদ্ধিতীয়ায় মহত্তে শ্রীকুষ্কায় নমে। নমো ॥ 


৩৫৫. 


পন্থা । চৈত্র । 
মমত।-বিহীন ধিনি, যিনি মোহ-হীন, 
নিষ্পাপ হইয়। ধার স্থিতি চিরদিন, 
পাপীর পরম শক্র যিনি সর্বক্ষণ, 
যাহার সমান আর না রয় কথন, 
পরাৎপর বলি ধারে ঘোষে ত্রিসংসার, 
সেই শ্রীকৃষ্ণের পদে প্রণাম আমার ! 
(১) 
গ্রসীদ পরমানন্দ গ্রসীদ পরমেশ্বর | 
আধিব্যাধিভূজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভে। ॥ 
তুমি হে পরমানন্দ, পরম-ঈশ্বর, 
মোর প্রতি স্ুপ্রসঙ্গ হও নিরন্তর, 
আধি-ব্যাধি-সর্প মোরে করেছে দংশন, 
ওহে নাথ! রক্ষা! মোরে কর্হ এখন ! 
(১১) 
শীষ রুক্সিণীকান্ত গোপীজনমনোহর | 
ংসারসাগরে মগ্রং মামুদ্ধর জগদগুরো ॥ 
হে কৃষ্ণ ! রুক্িণীকাস্ত । ভ্রিলোক-তারণ ! 
বজনারীদের তুমি মানস-মোহন্‌। 
সংসার-সাগরে আছি মগ্র অনিবার, 
কপ। করি তুমি মোরে করহ উদ্ধার ! 
(১২) 
কেশবে ক্লেশহরণ নাঁরীয়ণ জনীদ্দন। 
গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুজধর মাধব ॥ 
ভুমিই জীবের ক্লেশ কর নিবারণ, 
তুমি দেব নারারণ, তুমি জনার্দন ! 
তুমি হে পরমানন্দ, গোবিন্দ, কেশব, 
বিপদে উদ্ধার কর আমারে মাধব ! 
শ্ীপুর্ণচন্দ্র দে, বি-এ 


১৩০৬1] পাম হরিদাস ঠাকুর ৩৫৭. 


ও ্ব ০ হু-ল্রিকণস্ন জীল্কুর। 


(৯ম সংখ্যার ২৮০ পৃষ্ঠার পর হইতে ) 
গস প্ধসে0070্ 


2্ৃহরীগণ নির্দয়রূপে হরিদাঁমকে বেত্রাঘাত করিতেছেন, হরিদাসের 
তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই। তিনি স্বীয় মানস-মন্দিরে তীহার ধ্যেয় দেবতার মূর্তি 
্াপিত করিয়া! তৎকালে তচ্চরণে সমাধিস্থ হইলেন স্থতরাং এপ তীব্র প্রহারও 
তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না; ভগবান ভক্তকে রক্ষা করিলেন। 
পাই কগণ নিষ্ঠুররূপে হরিদাঁসকে নির্যাতন করিতেছে, তাহাতে তিনি ব্যথিত 
নহেন । কিন্তু তীহাঁকে এইকপ নির্যাতনের জন্ত পাছে তাহারা ভগবচ্চরূণে অপ- 
রাধী হয়, তাই ভক্তপ্রবর হরিদাস ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিতেছেন," 
এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ । 
মোর ফ্রোহে এ সবার নহু অপরাধ ॥ বৃন্দাবন দাঁস। 
কি মহান্‌ হৃদয়! তগবত-তক্তি ব্যতীত মানুষকে এমন করিয়া দেবতা 
করিতে আর কাহারও ক্ষমতা নাই। 
কিছুতেই হরিদাসের প্রাণ বিয়োগ না হওয়ায় পাইকগণ চিস্তিত হইল। 
কারণ পাইকগণ হরিদাসের দণ্ড শিথিল করিয়াছে, এই সন্দেহে গৌড়েশ্বর 
পাইকগণের জীবন দও করিবেন। মান্য আপনার জীবন অপেক্ষা আর কিছুই 
মূলাবান দেখিতে পায়ন1, যদিও এজীবন নশ্বর, তথাচ ইহাতে অদম্য টান, মুত- 
রাং পাইকগণ আতঞ্চিত জদয়ে হরিদাসের চরণে নিবেদন করিলেন, যে তাহার 
মৃত্যু ন৷ হইলে তাহাদের আশু বিপদের সম্ভাবনা । তাঁহাদের আশঙ্কা দেখিয়! 
দয়াল্চিত্ত হরিদাস তাহাদিগকে আশ্বীসিত করিয়া বলিলেন । “চিন্তা করিও ন! 
এই দেখ আমি মরি |” এই বলিয়। ধ্ানস্ক হইলেন। তাহার জীবন ধ্যানে সমা- 
ধিস্থ হইয়া যেন বাহ জগতের নিকট হইতে বিদায় লইল, জীবনের চিহ্ন মাত্র 
রহিল না, পাইকগণ নিসংশয়চিত্তে মূ জ্ঞান করিয়া গোঁড়েস্বরের নিকট লইয়! 
নিক্ষেপ করিলেন । গৌড়েশ্বর তাহাকে কবর দিবার জন্ত আদেশ করিলেন, কিন্ত 
নৃশংস-স্বদয় গৌড়াই কাজীর তাহাতে মন উঠিল না। মৃত হরিদাসের প্রতিও 


নিক পস্থা। [ চৈত্র। 


তাহার বিদ্বেষ শতগুণে উচ্ছাসিত হয়! উঠিতেছিল। ভিনি বলিলেন, “ইহার দেহ 
কবর দিবার যোগ্য নহে, হরিদাস মুসলমান হইয়াও হিন্দু হইয়াছিল। মহম্মদীয়ধর্ম 
কলগ্ষিত করিয়াছে -ধর্মপ্রোহিতা ইহার প্রতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে--কবর 
দিলে এই ছুষ্টের সমুচিত দণ্ড হইবেন, অতএব ইহাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ কর, যেমন 
কণ্দ্ম তেমনি ফল হউক 1” তাহার আবেদন গৌড়েশ্বর উপেক্ষা করিতে পারি- 
লেন না । পাইকগণ অবিলম্বে তাহাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ: করিয়! কাজির হদয়ে 
আনন্দ দান ও তাহার আদেশ প্রতিপালন করিল। 
কাজি বিদ্বেষভাবে বলিলেও হরিদাসের দেহ যে কবর যোগ্য নহে, তাহ! 
অঠি সত্য কথ|। ত্রঙ্গাদি দেবতাগণও তাহার ম্পর্শ কামনা করেন। শ্ীভগবান 
স্বয়ং বলিয়াছেন_-“আমার ভক্তের পুজা আমা হইতে বড়” 
হরিদাস ষবন হইলে কি হয় ভক্তি বলে তিনি মহ! মহোপাধ্যায় পণ্ডিত দিগে- 
রও পুজ্য হইয়াছিলেন। গঙ্গাই তাহার যোগ্য, পবিজে পবিত্রতার সন্মীলন 
ঘটিল। গোড়াই কাজী বিদ্বেষ বুদ্ধিতে এ কাধ্য করিলেও-হরিদাসের যোগ্য 
সম্মান হইল--ভগবান তাহাকে রক্ষা করিলেন। 
পাইগণ তাহাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলে, কিয়ৎক্ষণ পরে, তাহার সমাধি ভঙ্গ 
হইল তিনি তীরে উঠিলেন। যথা সময়ে এ সংবাদ গৌর্ডেশ্বরের নিকট পহু'ছিল ; 
তিনি বিস্থৃত হইপেন, এবং অতীব নঘ্রভাঁবে হবিদাসের নিকট আসিয়া তাহার 
প্রতি তিনি যে অবিচার করিয়াছিলেন তজ্জন্ত ক্ষমা চাহিলেন । যথা 
সন্ত্রমে মুলুক-পতি ঘুড়ি দুই কর। 
বলিতে লাগিলা কিছু বিনর উর্তর ॥ 
সত্য সত্য জানিলাম তুমি মহাপীর। 
এ জ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির ॥ 
যোগী জ্ঞানী সব যত মুখে মাত্র বলে। 
তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহা কুতুহলে ॥ 
তোমারে দেখিতে মুই আইন্গ হেথারে। 
সব দোষ মহাশয় ক্গমিবে আমারে ॥ 
সকল তোমার সম শত্রু মিত্র নাছ । 
জানিলাম হও তুমি ঠাকুর গোসাঞ্ি ॥ 


১৩০৬1] শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুর ৩৫৯ 


চল তুমি শুভ কর আপন ইচ্ছায় 
গলাতীরে থাক গিয়া! নিজ্জন গোক্ষাঁয় ॥ 
আপন ইচ্ছাঁয় তুমি থাক যথা তথা । 
যে তোমার ইচ্ছা তাই করহ সর্বথা। চৈঃ ভাঃ। 
তখন বহু যবন আপিয়। তাহার চরণে প্রণত হইলেন। তাহাকে পীর জ্ঞান 
করিয়! সকলেই তাহাকে সম্মান করিলেন ও নিজ নিজ হৃদয় হইতে হরিদাসের 
প্রতি তাহাদের যে বিদ্বেষ বুদ্ধি ছিল তাহা ৰিদূরিত করিলেন। ভক্তবৎসল ভগ- 
বান ভক্তির জয় দেখাইলেন। 
এই ঘটনার পর হরিদাস ঠাকুর শ্রীনবদ্ধীপ ধামে আগমন করিলেন। নব্দ্বী- 
পের ভক্ত মণ্ডলীর নিকট তিনি বিশেষরূপে পুজিত হইতে লাগিলেন, এবং কিয়- 
দ্দিন পরে, শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের সশ্মীলতালান্ে তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করি- 
লেন, তিনি শ্ীগৌরাগদেরকে পরত্রক্ধ জ্ঞানে চ্চরণে আত্মহার। হইলেন। ভগ- 
বান ভক্তের প্রতি কখন উদাসীন নহেন, ্ুতরাঁং শ্রীগৌরাঙ্গদেব হরিদাসকে 
যথেষ্ট স্নেহ ও সম্মান করিতে লাগিলেন । 
শু গৌরাঙ্গ সন্যাঁস গ্রহণ করিয়া শ্রীনীলাচল যাত্র। করিলে নবদ্বীপ অন্ধকার 
হইল । ভক্তগণের হৃদয় তদীয় বিরহ বর্জাঘাঁতে শতধা। হইয়া! বিদীর্ণ হইল, হরি- 
দাসের যন্ত্রণার সীমা রহিল না। হরিদাস “তৃণাদপি স্থনীচেন” ভক্ত, তিনি ঘবন, 
সকলের অম্পৃশ্ত ও তীর্থ স্থানে গমন, তাহার সঙ্গত নহে, ইহাই তীহার ক্রুব 
ধারণা স্থতরাং তিনি গ্রভুর সহিত নীলাচলে যাইবার প্রস্তাব করিতে সাহসী 
হইলেন ন1 “প্রভু তুমিত নীলাঁচলে চলিলে আমার সেখানে যাইতে অধিকার 
নাই আমি নীচ জাতি আমার গতি কি হইবে ?” এই বলির এভুপ্দে প্রণত 
ইহলেন। . 
কি ধৈন্ত ! এরূপ না হইলে ভক্কের পবিত্র হৃদয় শ্বর্গ নামে অবিহিত হইবে 
বেন? 
হরিদাসের বেদন। তাহার প্রভু গৌরাঙ্গ বুঝিলেন, তাই তিনি বলিলেন, 
“আমি তোম!র জন্ত জগন্নাথে একটি নির্জন স্থান স্থির করিয়া রাখিব পরে সে 
খানে যাইও1৮ তাহাই হইল, কিয়দ্দিন পরে হরিদাস নীলাঁচলে গরিয়। নিজ্ঞন 
কুটারে বাদ করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রমতে “চগ্ডালোংপি ঘিজশ্রেষ্ঠ”--হইলেগ 
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্‌ হরিদাস নিজেকে দীনাতিদীন জ্ঞান করিতেন। পাছে জগন্নাথ দেবের সেবকগণ 
 তীহাকে পর্শ করিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় তিনি মন্দিরের নিকট যাঁইতেন ন!। 
সমুদ্র শানে গিয়৷ জগন্নাথ দেবের মন্দিরের চুড়। দর্শন করিয়াই তিনি তৃপ্তি পাই- 
তেন। কথিত আছে--হরিদানকে দর্শন দিবার জন্য একদ। ভক্ত-বত্নল জগম্নাগ 
দেব মন্দির হইতে নিক্জান্ত হইয়! হরিদীঁসকে দর্শন দিয়াছিলেন। 

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রত্যহ হরিদাসকে দর্শন দিতে আদিতেন, গ্রভু তাহাকে আলি- 
হন করিতে আসিলে, তিনি দুরে সরিয়া যাইতেন, আর বলিতেন “প্রভূ আমি 
অস্পৃগ্ত, আমাকে স্পর্শ করিয়া আমাকে অপরাধী করিও না।” প্রীগৌরাঙ্গ যখন 
সমগ্র ভক্ত মগ্ডলীকে লইয়। প্রসাদ ভোজন করিতে বসিতেন, তখন হরিদীসকে ও 
আহ্বান করিতেন, কিন্ত হরিদাস সে স্থলে আসিতেন না, তিনি বলিতেন “আমি 
নীচ জাতি আমি ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে যাইবার যোগ্য নহি, প্রভু ভক্তমগ্ডলীকে 
লইয়া প্রসাদ ভক্ষণ করুন, আমাকে একমুষ্টি গ্রসাদ্দ বাহিরে দেওয়া হউক |” 
একমাত্র ভক্ত হৃদয়ই এরূপ দীনতার আবাস ভূমি। কঠোর সংস।রে “তৃণাদপি 
সুনীচেন” এ নীতি অনেক সময় খাটে না সত্য, কিন্তু ধাহারা ভগবং-রাজ্যের 
যাত্রী, দ্রীনতাই তাহাদের প্রধান অবলম্বন । শ্রীমৎ হরিদাসঠাকুরের দীনত। তাহা 
দিগের পক্ষে অবশ্থ অনুকরণীয় । (ক্রমশঃ ) 

শ্রীমতী নগেন্দ্রবাল! দাসী মুস্তোফী । 
বোলপুক । 


ভ- ভ্র€জির | 
(১১শ সংখ্যার ৩০৬ পৃষ্ঠার পর হইতে ) 
দ্বিতীয় অংশ | 
ক্র্বীনব যতদিন আত্মকত ত্রুটি, অস্তনিহিত পাঁপ স্বয়ং দেখিতে না পার 
ততদিন গ্রবৃত্তির জোতে ভাঁপিগ্না বাইতে থাকে । কিন্ত যখনই নিজ পাপকে পাঁপ 
বলিয়া বুঝিতে সক্ষম হয়, তখন হইতেই তাহার সংস্কার আরম্ত হয়। উত্তম ব্যক্তি, 
_ পাপীর দুর্গতি দৃষ্টে পাপ হইতে নিবৃত্ত হন। মধ্যম, পাপের বিষ্ময় ফলের প্রারস্ত 
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ফালেই ক্ষান্ত হন, এবং অত্যন্ত সতর্ক থাকেন, যাহাতে ভবিষ্যতে আর পাঁপ- 
পথের অনুসরণ না করিতে হয়। আর অধম, পাপের সলিলে চিরনিমগ্ন হইয়া, 
লোক-নিন্বিত, লাঞ্তিত, অবমানিত । অশাস্তির-বৃশ্চিক-জালায় দংশিত হইয়াও, 
আশ্চর্যা! পাঁপের মনোহর আকর্ষণ হইতে নিক্কৃতি পায় না। 
ভরত উত্তম হইলেও এই মধ্যমের অন্তভূক্তি হইয় পড়িপ্নাছিলেন। একৰার 
পদস্থসন হইল । প্রকৃত পদস্থলন দ্বিতীয়বার হয় না। দ্বিতীরবার যাহা হয় তাহা 
স্বেচ্ছারুত প্রবৃত্তি পরিতুষ্টি। তেজন্বী, অপীন-মনোবল-সম্পন্ন ভরতের আর 
তপশ্চযাতি হইবার পথ নাই । তিনি যোগিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অতি সতর্কতার 
সহিত স্বকীয় সাধ্য সাধন করিতে লাগিলেন । আম্মগৌরব, সন্রম, যোগীদিগের 
সাধনের প্রধান অন্তরায় । 
“প্রতিষ্ঠাশা ধুষ্টা শ্বপচরমণী চেৎ হৃদি নটেহ। 
কথং সাধু প্রেম। স্ফুরতি শুচি রেতন্নন্গ মনঃ | 


১ 
কও ঘা 


ধৃ। চণ্ডালিনীস্বরূপ, প্রতিষ্ঠার আশা যদি জদয়ে বর্তমান থাঁকে, তান! 
হইলে শুদ্ধ উত্তম প্রেম কিরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইবে ? ছুষ্টা চাগডালিনীর নর্ডভুন 
ুষট স্থানে পবিত্র প্রেম কখনই উদয় হয় না । 
“সম্মাননা পরাং হানিং যোগদ্ধেঃকুরতে হতঃ। 
জনেনাবমতো। যোগী যোগপিন্িঞ্চ বিন্দতি | 
তন্মাচ্চরেত নৈ যোগী সতাং মার্গমদূষয়ন্‌। 
জন! যথাবমন্ঠেরন্‌ গচ্ছেযুর্নেব সঙ্গতিম্‌ ॥» 
আম্মতত্ববিদ্‌ পরম ভক্ত সর্ধশান্্রার্থবিশারদ ভরততও নিজ কার্য উদ্ধার জন্য 
প্রতিষ্ঠাশ! স্ুদুরে পরিত্যাগ করিয়া, যাহাঁচত সাধারণে নগণ্য, অশ্রদ্ধের, অজ্ঞ, 
বিপ্র-র্্বজ্জিত বাতুল বলিয়া বিবেচিত হন, সেইরূপ ব্যবহার করিতেন । মলিন্‌ 
বাস পরিধান করিতেন কুৎসিৎ অন্ন ভোজন করিতেন । প্রায়ই নির্বাক্‌ 
অবস্থায় অবস্থান করিতেন। কখনও কিছু বলিলে একটি বাক্যের মধ্যে ছুই 
চারিটি ব্যাকরণছ্ষ্ট অসংলগ্ন পদের প্রয়োগ করিতে বিস্থৃত হইতেন না। 
একটু অনুধাবন করিম়। দেখিলেই ভরতের এই ব্যবহারের মধ্যে যে তি 
স্ন্বর উঠনুদেশ লুক্কাফ়িত, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা ষায়। মায়ান্ধ, অন্ধ্র অঞ্চড 
(২) 
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 পণ্ডিতন্মন্ত, আমরা আপনাকে অন্যথা প্রকাশ করিয়া থাকি । অজ্ঞানী, লোঁক 
_সমক্ষে পরম জানবান্‌, অসাধু নিয়ত পাঁপপরায়ণ শঠ, সাধারণে পরম সাধু 
শিরোমণি বলিয়া পরিচয় দিয়া, অপরকে বঞ্চনা করিয়া স্বকীয় প্রাধান্ত স্থাপন 
করিলাম ভাবিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়। থাকে | বড়ই আশ্চর্য্য যে সে বুঝেন! থে 
এ বঞ্চনা অপরকে নহে । সে নিজেই বঞ্চিত হইতেছে। কেননা সে যেমন 
অপরের নিকট মিথ্যা পরিচিত, নিজের নিকট সেইন্ধপ অপরিচিত ও অন্যথা 
পরিচিত। আমি যে নির্বোধ তাহা আমি বিশ্বাগ করিনা । আম যে পাপের 
জলন্ত মূর্তি, গ্রাতি কাধ্যই যে আমার পাপের পুর্ণান্ান, তাহা আমার মনে 
কখনও উদয় হয় নাঁ_-পরস্ত আমার স্থির বিশ্বা, আমি ধন্মাচরণ ভিন্ন ভুলিয়াও 
পাপাচরণ করি না। এইরূপেই আমরা আত্মবঞ্চিত হইয়া অমুল্য দেহের ও 
অশুল্য সময়ের অপব্যবহার করিতেছি । এই প্রকার আপনাকে অন্তথা কথনই 
চৌর্ধ্যবৃন্তি বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । রা কোন অপকার নাই-_যাঁহা এই 
অপকার হইতে অধিক বলিতে পার, ঘার। ইহ! অভ্যন্তবস্থ হইয়া প্রধূমিত অগ্নির 
স্তার নিঃশব্দে সমুদায় সঞ্চিত ধন ভস্মসাৎ করে। 

আমাদিগের মোহান্বতা এইরূপ। আর পরমজ্ঞালী আস্মতত্বজ্ঞ যোগিপ্রবর 
ভরত, আপনাকে অজ্ঞ, ব্যাকরণাভিঙ্ঞ, অভদ্র, শুদ্রমদূশ বাতুল বলিয়! প্রকাশ 
করিতেন। আমাদিগের এছ তল পরিমাণে ভাল বিরচন আর ভরের এই 
তাল হইতেও তাল পরিমাণে, ভিন হইতে ও তিলবিরচন, কত অন্তর, তাহা অব- 
ধারণ করাও কঠিন। হাগ্ন! কবে আমরা ঈদৃশ সদদষ্ান্তানুসরণ করিয়া ইহার 
শতাংশের একাংশও আচরণ কন্িতে পান্সগ হইব? কবে আমরা আমাদিগের 
বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম ও পাপাহুষ্ান প্রভৃতির নিরপেক্ষ পক্ষপাত বিরহিত হইয়া, 
সম্যক বিবেচনা করিতে পারিব, ও পরদোষ দশনের স্তায় আম্মদোষও সেইরূপ 
দশন করিতে মমথ হইব । বিন্বপবিমিত আতক্মদোব দেখিতে ন। পাইয়। সর্ষপ 
পরিনিত পরদোধষ দর্শন-স্বভাব ত্যাগ করিয়া সর্ষপপরিসিত আত্মদোষ দশন শিক্ষা 
করিব? আমাদিগের ৪ শুভদিন আসিবে । এই আক্ষেপ শ্মশান বৈরাগ্যর হ্যাক 
্ণিক ন। হইয়া কিছু অবিক সময় স্থায়ী হইলেই কাধ্যকারক হয়। আঁমাদিগের 
যেদিন এই আক্ষেপ কেবল মুখনির্গত বাগ্বিস্তাসের চাতুরি না হইয়া! অনুতপ্ত 
অন্তরের অভ্যন্তর হইতে, উৎস হইতে উখিত হইবে, সেই দিনই আমাদিগের 
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নুখময় উষার বিমল বিভাতি। 

ভরতকে সকলেই অকর্শাণ্য বাতুল স্থির করিল। তিনি শাক অন্না্ছি 
ভোঙ্নে বেশ হৃষ্ট পুষ্ট হইফ্াছিলেন। ভরতকে সংস্কারবর্জিত দেখিয়া সকলে 
দৌবির রাজের বিছ্টিষোগ্য (বিনা বেতনের ভৃত্য হইবার উপযুক্ত ) বিবেচন! 
করিল। 

“সায়ং প্রাত ধদা সন্ধ্যাং যে বিগ্লা ন উপাঁসতে। 
ত।ন্‌ শ্বেষু ধার্মিক রাজ? শৃদ্রকর্মস্ ফোজয়েৎ ॥” 

অতএব এই নিয়মের অবীনে ভরতও শদ্রক্কত্যে নিধোজ্যরূগে বিবেচিত 
হুইলেন। উক্ত বচন ধদি আজিও প্রয়োজিত হইত, তাহা হইলে আক আমা- 
দিগের প্রার চৌদ্দ আন ব্রাহ্গণের স্বন্ধদেশ কিছু শন্ত ও ব্রণাঙ্ক থোটা)) যুক্ধ 
দেখিতাঁম । 

রাজার গুপূু অন্বেষণ ও প্রজাপিগকে ধর্মে বিনিযোজনাই রাজোর শ্রীবুদ্ধির 
কারণ। প্রজাপিগের পাঁপ সংক্রামক রোগের আয় রাজাকে গু।প্ু হয়; সেইব্ধপ 
প্রাদদিগের পুণ্য সঞ্চিত হইলে ভাহারও অংশভাগী হইয়া থাকেন। এই 
সমুদাঁয় পুর্ব নৃপতিগণ বিশেষই জানিতেন। ফোবিররাজ, “ছুঃখ-বহুল জালামন্ক 
দ্বেষ হিংসার উব্ণতাঁর উঞ্ণ, পাঁপভবন এই সারে জীবের কিসে মঙ্গল হয়” এই 
প্রশ্নের উদ্ভাবন করিরা স্বঘং মীমাংস] করিতে না গারিয়া ঘকল ধশ্মতত্বজ্ঞ মহষি 
কপিলদেবের নিকট যাইতে উদ্ধত হইপেন। সৌবিররাজের এই আচরণও এই 
চিন্ত! হৃপতিদিগের প্রজার প্রতি কর্তব্যের সংক্ষিপ্ত উপদেশ । তীহার শিবিক! 
বাহকদলে ভরভ5কে অন্তনিবিষ্ট হইতে হইল । মহাম্মা ভরত এই পাঁপের ভোগ 
ভিন্ন ক্ষয় নাই ভাখিযা ণিঃশন্দে এ কর্শে শিবুক্ত হইলেন । তিনি ব্াঁজাকে কপি- 
লের নিকট লইর1 চলিলেন। রাজা অনদুর যাইতে না ফাইতেই গতি বৈষম্য 
উপস্থিত দেখিক্পা বাহকদ্িগকে কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সকলে এক বাক্যে 
নৃক্তন বাহকের অক্ষমতা উল্লেখ করিয়া দোষ দিতে লাগিল । 

রাঁজ1 গ্রচ্ছন্নরূপী ভরতকে স্থুলকাঁয় বপিষ্ঠ তখাপি বাহন কার্যে অশক্ত 
দেখিয়া শ্রেষপূর্ণ বাক্যে জিক্ঞাপা করিঝেন ১ 

রাজ! - 





৩৬৪ ৫ শস্থান 


কিং শ্রাস্তোহস্তন্নমধ্রানং ত্বয়োঢা শিবিকা মস 
কিমায়াসনহো! ন ত্বং পীবানসি নিরীক্ষ্যসে ॥ 

ওহে বাহক! তুমি কি শ্রান্ত হইয়াছ? (হইতে পার ) তি অল্প দুরই 
শিবিকা লইয়া আপিয়াছ। তুমি কি প্ররিশ্রমকষ্ট সহ্য করিতে পার না? 
(তোমার না পারাই সম্ভব) যেহেতু তোমায় বেশ স্কুল ও বলবান দেখিতেছি। 

রাহকক্পী ভরত মধুর স্বরে তত্বপূর্ণ বাক্যে উত্তর করিলেন,-_ 

নাহং পীবান্‌ ন চৈবোঢা শিবিক1 ভরতো ময় । 
ন শ্রান্তোহস্মি ন চাঁয়াস: সোঢব্যোহস্তি মহীপতে ॥ 

(রাজন্‌ 1) আমি স্থূল নহি, আপনার শিবিকার বাহকতাঁও করি নাই। 
্কাপ্ি শ্রীস্তঙ হই নাই । আর আমার কোন কষ্টই নাই। 

বাজ 

প্রত্যক্ষ দৃশ্তে পীবাঁনগ্ভাপি শিবিকাত্বয়ি । 
শ্রমশ্চ ভারোদ্বহনে ভবত্যেব হি দেহিলাম্‌ ॥ 

(বাহক ! অনম্বদ্ধ প্রলাপবৎ কি বপিতেছ?) আমি স্বচক্ষে দেখিতেছি 
তুমি স্থল; আর এখনও শিবিক1 তোমার স্বন্ধে রহিয়াছে । (আর ইহাও) 
নিশ্চয়, যে শরীরধারীদিগের ভারবহন কার্যে কণ্ঠও অন্থভব করিতে হয়। 
(তবে তুমি এক্*প বলিতেছ কেন 1) 

বাইক-প্রত্যক্ষং ভবতা তৃপ যদ্ৃপ্টং মম তদ্বদ । 
ধঘলবানবলশ্চেতি বাচ্যং পশ্চাৎ বিশেষণম্‌ ॥ 

হে নৃপতে ! তুমি প্রত্যক্ষ যাহ! (দেহ বা জীব অথবা পরমাত্মা ) দেখিতেছ ? 
অগ্রে তাহাই বল, পশ্চাৎ তাহার যাহা বিশেষণ তাহা বলা উচিত । (তোমার 
কথায় আবে বিশেষ্য স্থির নাই অথচ বিশেষণের আত চলিতেছে দেখিভেছি ) 

ত্বয়োঢ়া শিবিক্ষ1 চেতি ত্বয়াগ্ভাপি চ সংস্থিতা | 
: মিখ্যৈতদ এতু ভবান্‌ শৃণোতু বচনং মম ॥ 

আর তুমি যে বণিলে তুমি শিবিকা বহুন করিতেছ, এখনও স্বন্ধে ইহ অব. 

সক্বিত ) এ সমুদা্স মিথ্যা ভূল, কেন তাহ। শ্রবণ কর-_ 
ভূমৌ পাদযুগন্তাস্থ। জঙ্ঘে পাদদ্বয়ে স্থিতে । 
উরু জজ্বাদ্ধয়াবস্থৌ তদাধারং তথোদরম্‌ ॥ 


১০০৬1] জড় তরতের। গ 

বক্ষংস্থলং তথা বাহু স্কন্ধৌ চোদর সংস্থিতৌ 
হ্কন্ধাশ্রিতেয়ং শিবিক। মম ভারোহত্র কিং কৃতঃ । 
শিবিকাঁয়াং স্থিতঞ্েন্বং বপুস্থদুপলক্ষিতমূ। 
তত্র ত্বমহমপ্যত্র প্রোচ্যতে চেদ্মন্তথা । 

চে ঞ সঃ ক ০ ক রং ক 
আম্মা শুঞে ইক্ষরঃ শাস্তো নিশুণ গ্র্কতেং পরঃ 
প্রবৃদ্ধ্য পচয়ো নাস্য এক স্তাখিলজস্তমু। 
যদ! নোপচয়স্তস্ত নচৈবোপ্রচয়ে । নুপ 
শুদা পীবান সীতীথং কন্ধা যুক্ত্য ত্বয়েরিতম্। 


ভূগাঁদ জঙ্বা! কটহারু অঠরাদিষু সংস্থিতে। 
শিবিকেয়ং ষদা স্কন্ধে তদা ভারঃ সমস্ত] | 


তদাঁন্যৈ জ্ভিভূপি শিবিকৌখো। ন কেবলস্। 
শৈলদ্রম গ্ৃহোখোষপি পৃথিবী সম্তবো হপিবা ॥ 
৬ ৪ চে সং ক গ্ ঝা গ সী 
যদ্বব্যা শিবিকা চেয়ং যদ্দব্যো ভূত সংগ্রহঃ| 
ভবতেো! মেহখ্িলস্তন্ত মমন্বেনেপৈবৃতহিতঃ 4 
রাজন! আঁমি যে শিবিক1 বহন করিতেছিনা, উপরন্ত তুমি যে শিবিকায় 
অধিষ্ঠিত, শিবিক। ষে তোমার এ সমুদয়ায় মিথ্যা, তাহা তোমায় স্পষ্ট বুঝাইয়া 
ধিতেহি-- 
দেখ আমায় শিবিকা বাহক বলিতেছ ; আমি কৈ? ভূমিতে পাদদ্বয় অর- 
স্থিতি, সেই পাদদ্বর়ের উপরি জঙ্ঘাদ্বয় সংস্থিত, আবার জজ্ঘান্য়ের উপরি উরু- 
দ্বয় সংস্থাপিত, তাহার উপরি উদর, উদ্রের উপরি বক্ষঃস্থল, তাহার দুইপার্ে 
বাহুদ্বয়, উদত্ব সংস্থিত উহার মধ্যদেশের ছুই পার্খে ছই স্বন্ধ, আর সেই স্কন্ধের 
উপরি শিবিকা ;) ইহাতে আমার কষ্ট কি? কাহার স্বন্ধে কে অবস্থিভ একবার 
বিবেচনা করিয়া দেখ। আর শিবিকার উপর বে শরীর দেখিতেছি, যাহাঁকে তুমি 
বল! যাইতেছে এবং যাহাকে আমি বলিতেছ, এই ভুমি আমি সম্পূর্ণ মিথ্যা ॥ 


৩৬৬ . গন্থা। | [ চৈত্র 1 


আত্ম! শুদ্ধ, অক্ষর, নিগু প, শান্ত, প্রকৃতির পর, ইহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই, যদি হাঁস 
ও বৃদ্ধি নাই তবে হে রাজন! আমায় স্থুপ বল! তোমার অত্য্ত ভ্রমপূর্ণ মিথ্যা 
অর তাহা কোন যুক্তিতেই বা বল। 

মুত্তিকা, পা, পরজ্ঘ।, কটা, উ%, জঠর, উপবি উপরি ইহার অবস্থিত তাহার 
উপর শিবিকা অধিষ্ঠিত থাকায় যদি ভার বোধ হইতে আমার হয় তবে সে ভার 
তোমারও অপরের ও না হইবে কেন? মদ্তিরিক্ত স্কন্ধে স্থিত ভার 
যদি আমার হয়, তবে সকলেরই তাহ! না হইবে কেন? আর সংবদ্ধ শিবিকাঁর 
ভার যদি আমার বলিয়! বোধ হন্প তবে পর্বতাদি সমুদয়ের ভারই আমার কেন 
না বলিতেছ ? আরও দেখ শিবিকার তোমার আমার সকল দ্রেহধারীর ভৌতি- 
কথ্ব সম্বন্ধে সকল সমান? তাহা হইলে শিবিক। তোমার কিরূপে ? তুমি শিবিকার, 
কি আমি তোমার, কি তুমি আমার, ইহার কিছুই নিয়ামক নাই। 

“এবমুক্াভবন্মোনী নম বহন্‌ শিখিকাৎ দ্বিজ ৮ 


রামগতি কাব্যতীর্থ বিগাবিনোদ। 


আজ্্র-সহআমন্ম। 


জপ ১ ০১68-৮১-4৮ 


৫ন্াহকে ব্যাধিশৃন্য করিয়! সুস্থ ও সবল করিতে হইলে যেমন শারী- 
রিক ব্যারামের আবশ্ঠক, সেইরূপ মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা 
লাভের জন্তে তন্তদবিধম়ের ব্যায়ামের অর্থাৎ অনবরত চচ্চা ও আলোচনার 
একান্ত আবশ্যক । শারীরিক ব্যায়ামের দ্বার! শরীরের মাংসপেশি ও 'অঙ্গ প্রতা- 
ঙ্গার্ণি বেরূপ দৃঢ় ও বণিষ্ঠ হয়, সেইব্ধপ প্রতিনিয়ভ মানসিক চিন্ত! দ্বার! মনশ্চা- 
ধল্য দূরীভূত হইর গিয়া মন সুদৃঢ় ও সবল হয় এবং গভীর গবেষণায় অভিনি- 
বিষ্ট হওয়ার পক্ষে বিশেষ উপধোগী হয়্। 

এই সংসার পাপ পুণ্য, স্থখছুঃখময়। শোকে তাপ, সংযোগ বিয়োগ, হর্ষ 
বিষাদ, হিংসা প্রলোভন ইত্যাদি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাতের যাবতীয় 
অন্তরায়, অগচ উপকরণগুলিই এই ভব পাঠাগারে বিদ্যমান রহিয়াছে। সমাঞ্ধে 


১৩০৬।] আত্ম-সংযম। ৩৬৭ 


থাকিয়া, গৃহা শ্রমে পরিবেষ্টিত থাকিয়া এই সমস্ত উপকরণের দাঁরুণ খাত গ্রতি- 
ঘ/ত আমাদিগকে অবিরত সহা করিতে হইতেছে, এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে 
ক্রমাগত আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাও লাভ হইতেছে । চরিত্র স্বগ- 
ঠিত না হইলে ধর্শপথে অগ্রসর হওয়ার আশা করা বুথা। আমি যেমন স্বর্ণের 
গরীক্ষক, প্রলৌভনও সেইরূপ আব্যান্সিক জীবনের পরীক্ষক | অগ্থিতে দগ্ধী- 
ভূত না হইলে সোনার ভাল মন্দ যেরূপ টের পায়! যায় না সেইরূপ নান 
প্রকার সাংসারিক প্রলোভনে পতিত হইয়া ভাঁহ। হইতে উদ্ধার না পাইলে সাধু- 
চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না। সাধক তৈরার হয় না, সাধক হইতে হয় 
(40 0091) 19920970103, 170 13 110৮ 10276) অর্থাৎ কেহকে কেহ 
সাধক করিয়া! তুলিতে পারে না, অনবরভ অনুষ্টনন দ্বারা স্বীয় সাধন বলে 
আপনা হইতে সাধক হইতে ভয় । সাঁধককে সুপ্ক আমর কফলটার ন্যায় হইতে 
হইবে । আমফলের বহির্ভাগটা স্থুকোমিল শাসে ও স্থমিষ্টরসে পরিপুর্ণ। কিন্তু 
অভ্যন্তরে বীজের সুকঠিন অশটি বিদ্যমান রহিয়াছে ; সেইরূপ, আমরা পর- 
দুঃখে দয়ার্' চিত্ত হইব, অপরের শোক তাপ, জালা যন্ত্রণা, দেখিয়। আমাদের 
মন প্রাণ করুণারসে দিক্ত হইবে, অথচ নিজের প্রতি আবার তেমনি কঠোর 
আচরণ করিতে হইবে, অর্থাৎ আপনা ভুলিয়া পরের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে 
হইবে । আপনার সুখ শ্বচ্ছন্দের গুতি দৃক্পাঁত না করিয়া দীন দরিদ্রের ছঃখ 
মোচনে, শোকতাপগ্রস্থের মন্বেবনা অপনগ্ষনে সব্ধদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে, 
তবেই সাধনায় সফলকাম হওয়ার সবিশেষ সম্ভাবনা থাকে । মুনিগণ নানারূপ 
বিমোহনকারী প্রলোভনে পরিবেষ্টীত হইয়া ও বিশেষ অধ্যবসায় এবং ধৈধ্য সহ- 
কাঁরে তাহাদিগকে নিগৃহীত করিয়া চরমে কিরূপে আম্ম-সংযমে দৃঢ় প্রতিষ্ট 
হইতেন, অগ্ঠ তাহার একটি পুরাতন আখ্যায়িক। বর্ণনা করিব্‌। 

পুরাকালে মহর্ষি বদান্তের স্তুগ্রভা নায়ী পরমা সুশ্রী এক কন্ঠ। ছিল। মহ 
তপ। অগ্রীবক্র সেই কন্তার রূপ-লাবণ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করি- 
বার জন্য তাহার পিতাঁর নিকট গমনপৃর্র্বক স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিজেন। 
মহর্ষি বদাগ্ত অষ্টাবক্রের বাক্য শ্রবণে তাহাকে কহিলেন, “বৎস! তুমি এক- 
বার উত্তর দিকে গমনকরত এক হত সাক্ষাৎ করিয়া আইস, তাহা 
হইলেই আমি তোমাকে ক্ন্ঠাদাঁন 





অষ্টাবক্র কহিলেন, “মহায্মন্‌ উত্তর দিকে কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। 
বলুম । আপনি আমাকে যাহা অনুমতি করিবেন, আমি তাহাই করিব। 

মন্থধি বদধন্য করিলেন) “বদ $ ভুমি জলকধপুবী। হিমখলজ জভিক্রম কিছ! 
কৈলাদ পর্বতে ভগবান্‌ ভূতভাবনের বাসস্কান অবলোকন করিবে । তথায় বিঞ্ঝ, 
চারণ, বিব্ধি মুখ প্রমথ ও দিব্যাঙ্গ-রাগ-সম্পন্ন পিশাচগণ মহাদেবের চতুর্দিকৃ 
পরিবেষ্টন পৃর্ববক হর্ধতরে নৃত্য গীতাদি করিয়া তাহাপ্প পরিচধ্যা করিতেছে। 
উহার পূর্বে ও উদ্তর দিকে ছয় খু, কাপরাত্ি এবং দেব ও মনুষ্য প্রভৃতি 
সকলেই ভবানীপতি বিভুতিভূষণের উপাসনার নিমিত্ত নিয়ত তথায় বিদ্যমান 
রহিয়াছেন। তুমি ত্র স্থান অতিক্রম করিয়া গমম করিতে করিতে মেঘের স্তায 
নীলবর্ণ এক রমণীয় ধন অবলোকন করিবে । তথাম্ব এক বৃদ্ধা তপশ্িনীর সহিত 
ভোমার সাক্ষাৎ হইবে। তুমি তাহাকে দর্শনকরত পরম যত্রসহকারে তাহার 
সৎকার করিয়। পুনরায় এই স্থানে প্রত্যাগমন করিলেছ আমি তোমাকে কন্ঠ! 
দান করিব।” 

অষ্টাবক্র কহিলেন, “ভগবন্‌ আপনি আমাকে থাহ! অনুমতি করিলেন, 
আমি নিশ্চরই তাহা সম্পাদন করিব ।» 

মহাতপা অষ্টাবক্র বদান্তকে এই কথ বলিয়' উত্তরাভিমুখে বাত্রা করিলেন, 
এবং ক্রমে ক্রমে সিদ্ধ-চারণ-সেবিত হিমাবতে উপস্থিত হইয়! পুণ্যবতী বহুদ- 
নদীর পৃত সলিলে অবগাহন করিয়া বিমল কুশ-শয্যায় শয়ন পূর্বক পরম সুখে 
রজনী অতিবাহিত করেলেন। পরদিবস তথ| হইতে প্রস্থান করিয়া কৈলাশ 
পর্বতে সমুপন্থিত্ত হইলেন, এবং তথায় মহাত্মা! কুবেরের কাঞ্চনময় পুরদ্বার, 
মন্দাকিনী নদী ও নলিনীদল সমাচ্ছন্ন সরোবরশোভ। সন্দর্শন করিতে লাগিলেন, 
ধনাঁধপতি কুবের আষ্টাবক্রের আগমনবার্তাশ্রবণে তাহার সমীপে উপস্থিত 
হইয় বহু সম্মান ও সমাদর পুর্ব্বক তাহাকে স্বীয় ভবনে লইয়। গিয়া যথাযোগ্য 
অতিথি সৎকার করিলেন। বিবিধ বেশধারিগী, পরম রূপলাবণ্যবতী উর্বশী, 
মেনক, রস্তা, ঘ্বৃতাটী, রতি, স্ুহাঁসিনী প্রভৃতি অগ্মরাগণ নানারূপ হাব 
ভাবের সহিত মনোহর নৃত্য এবং গন্ধর্বগণ শ্রুতি মধুর বিবিধ বাদিত্র বাদন 
আরম্ত করিল; তাহ্যর সুমধুর বঙ্কারে প্রাণমনবিমোহিত হইতে লাগিল। এই- 
রূপ দৈব পরিমাণে একবৎসর তথায় অবস্থানকরত তথ! হে বহির্গত 
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হইয়া কৈলাস, মন্দর ও স্থমেরু প্রন্থৃতি বিবিধ পর্বত অতিক্রম করিলেন); তৎ- 
পরে কিরাঁতরূপী মহাদেবের স্থান গ্রদক্ষিণ ও তাহাকে প্রণীমকরত পবিত্র 
হুইয়ী ধরীতলে অবতীর্ণ হইলেন, এবং ক্রমশঃ উত্তরাঁভিমুথে গমন করিতে আর্ত 
করিলেন। 
কিয়তক্ষণ যাইতে যাইতে মুগ পক্ষী সমাঁবীর্ণ, নানারূপ ফলপুষ্প সমন্থিত 
বূমণীয্প এক কানন তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এ অরণ্যে দিব্য এক আশ্রম 
ছিল, এ আশ্রমে বিবিধ রত্রবিভৃষিত নান! প্রকার পর্বত, মনোহর সরোবর ও 
অন্তান্ত বহুবিধ অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ দ্বারা মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছিল ॥ 
মহধি অষ্টাবক্র সেই সমুদয় পদার্থের অলৌকিক শোভ। সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া 
ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সেই আশ্রম মধ্যে কুবেরপুরী অপেক্ষা! 
উৎকৃষ্ট সর্বরত্রময় অনির্ধচনীর ও অলোক-সামান্ত এক পুরী দেখিতে গাইলেন! 
এই পুরীর পার্শদেশে নানারূপ মণিকাঞ্চন ভূর ও স্তুবর্ণবিমান সমুদায় বিরা- 
জিত রহিরাছে । মন্দার-কুস্থম-সমালক্ত মন্দাকিনী কল কল রবে প্রবাহিত 
হইতেছে, এবং হীরক ও নানাবিধ মণি সমুহ 'প্রভাজাল বিস্তার করিয়া শোভা 
পাইতেছিল। 
এই পুরীমধ্যে বিটিত্রমশিতোরণ-সমালক্কত, বিবিধ-শুক্ীজাল-জড়িত মনো" 
হর গৃহ সমুদয় বিগ্বমান রহিয়াছে । মহামতি অষ্টাবক্র এই সমুদায় সন্দর্শন 
করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, “আমি এখন করি কি ?” পরে পুরের ছ্বারদেশে 
উপস্থিত হইরা উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “ভিতরে কেহ আছে কি ? আমি অতিথি ! 
যে কেহ এই পুরমধো থাক, আসিয়! আমার সমুচিত সৎকার বিধান কর। 
এই কথ! গ্গলামাত্র রপযৌবনসম্পন্ন! সর্ধাঙ্গ সুন্দরী সাতটী কন্াঁ, অভিথিকে 
ভার্থনা করিবার জগ্যে আগ্রহসহকাঁরে পরের বাহির হইল। মহ অষ্টীবক্র 
এই শুচিস্মিতা, গীনোনতপয়ৌধরা, বিলৌল-কটাক্ষযুক্তা সাতটা কন্তার মধ্যে 
যখন যেটার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সেইটী তাহার মনপ্রাণ হরণ 
করিতে লাগিল। তিনি তাহাদের রূপলাবণ্য দর্শনে কিয়ৎক্ষণ নিতান্ত বিমুগ্ধ 
ও ব্যাকুল হইয়া পরিশেষে কথঞ্চিৎ ধৈর্ধ্যাবলম্বন পূর্বক চিত্তবিকার পরিত্যাগ 
করিলেন । অনন্তর কণন্ঠাগণ অতি মৃদ্মধুরস্বরে তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহি- 
লেন, "ভগবন1। আপনি এই মাকাশ মধো প্রবেশ করুন 1” কন্তাগণ এই কথা 
(৩) 
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কহিলে, অষ্টাবক্র তাহাদের রূপমাধুরী ও গৃহ সৌন্দধ্য দর্শনে একান্ত অভি 
লাধী হ্ইয়্য উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন । তথায় প্রবিষ্ট হইয়। শুভ্র-বস্ত্-পরি- 
ধান! সর্ধালক্কার বিভূষিত] প্যঙ্কনিষয়] এক বর্ধীয়দীকে নিরীক্ষণ করিয়া “জয় 
হউক+ বলিরা আশীর্বাদ করিলেন। সেই বৃদ্ধা৪ গাত্রোখান পূর্বক তাহার 
প্রত্যুরগমন করিয়া উঁ'হাকে উপবেশন করিতে অন্গরোধ করিল। অগ্তাবক্র 
তথায় উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রামন্্থলাভ করার পরে রমণীদিগকে সাদর সম্ভাষণ 
পূর্বক কহিলেন, “হে অঙ্গনাগণ! তৌমাদের মধ্যে যে রমণী অতি জ্ঞানব্তী 
ও ধৈর্ধযশালিনী তিনি ব্যতীত অপর সকলে এস্থান হইতে প্রস্থান কর ।” 

সৃহধি অগ্রাবক্র ইহা কহিবামাত্র কাগ্মনীগণ কেবল একা সেই বুদ্ধাকে 
তথাগ্ন রাঁখিয়। গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অন্তর চলিয়। গেল। রজনী সমাগত! 
হইলে মহধি অষ্টাবন্র এক ছুগ্ধফেননিভ মনোহর শধ্যায় শয়ন করিয়া সেই 
বৃদ্ধাকে কহিলেন, “ভদ্রে ! রজনী ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতেছে, অতএব তুমিও 
এখন শয়ন কর।৮ কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে, সেই বর্ষী্সী দুরন্ত শীত ব্যপ- 
দেশে কলেবর কম্পিত করিস! মহবির্‌ শষায় আগমন করিল । ম্হযি তাহাকে 
স্বীয় শঘ্যায় সমাগত দেখিরা স্বাগৃত জিজ্ঞাসাকরত তাহার সম্বদ্ধনা! করিলেন। 
তখন বৃদ্ধা অষ্টাবক্রেন্ন শষাঁয় শয়ন সরা তাহাকে আলিঙ্গন করিল। কিন্তু 
মহধি কাষ্টের হান নির্বিকার হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । বৃদ্ধা তাহাকে 
তদাবস্থ( দেখিয়া হঃখিত চিত্তে কহিল, “ভগৰন ! পুরুষ স্পর্শে নারীদিগের 
্বৃভাবতঃই ধৈর্য্য লোপ হইয়া থাকে । আমি আপনারে স্পর্শ করিয়া! অনঙ্গশরে 
নিতান্ত জর্জরিত হইয়।ছি, এখন আপনি আমার মনোরথ পুর্ণ করুন! এই 
ধন রদ্বাদি যাহা কিছু নিরীক্ষণ করিতেছেন, আপনি সেই সকলের ও আমার 
অধীর হউন। এই রমণীয় কানন মধ্যে আপনার ৰশবঞ্ডিনী হইয়। পরম হুখে 
বিহার করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে । আপনি 'প্রফুল্পমনে আঁল- 
গল কর্সিরা চরিতার্থ করুন। আমি আপনাকে আগ্রহাতিশয় সহকারে নি 
করিতেছি, আপনি আমার বাসন! পূর্ণ করুন|» 

বৃদ্ধা এইরূপ অনুচিত প্রার্থনা করিলে, অষ্টাবক্র কহিলেন, “ভদ্রে! আঁমি 
কদাচ পরস্থ্ী স্পর্শ করি না। ধর্মশান্্কারগণ পরদার মর্ষণকার্ধ্যকে অতি 
দূষনীয় বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । আমি বিষয় ভোগে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। 


১৩৬৬ |] আত্ম-সংযম। ৩৭৯. 


ধর্মানথসারে পাণিগ্রহণ পূর্বক পুত্রোৎপাদন করাই আমার উদ্দেশ্ত ) এখন তুমি 
ধন্ধার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া! এই ব্যাপার হইতে বিরত হও 1” তখন বধীন্নসী কহিল, 
“ভগবন! আপনি এইস্থানে কিয়দিন অবস্থিতি করুন, কালক্রমে সম্ভোগ 
স্থখের আশ্বাদন গ্রহণে মমর্থ হইবেন ।৮ ূ 
বৃদ্ধ! এই প্রকার অনুরোধ করিলে, অষ্টাবক্র তদীয় বাঁক্যে সন্দত হইয়া 
কহিলেন, “ভদ্রে! তোমার যতদিন ইচ্ছা হইবে, ততদিনই আমি এইস্থানে অব- 
স্থান করিব !” 
তৎপর দিবা অবসান হইলে বৃদ্ধ মহধিত সম্বোধন পূর্বক কহিল, প্তগ* 
বন! এ দেখুন, দিবাকর অস্তগিরিশেখরে অধিরোহণ করিয়াছেন, এখন 
আমাকে আপনার কোন কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, বলুন।” তখন মহবি 
ম্ানার্থ জল আনয়ন করার জন্তে বলিলে বুদ্ধ তৎক্ষণাৎ দিব্য সুগন্ধি তৈল ও 
মানবস্ত্র আহরণ করিয়া তাহার অঙ্গে তৈল মর্দন করিয়া দিতে লাগিল। তাহ! 
শেষ হইলে মৃহধি সেই বুদ্ধার সঙ্গে স্নানাগারে গমন করিগা অতি নিচিত্র অভি- 
নব সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, বুদ্ধাও উহার নিকট উপবিষ্ট হইয়া, ঈষহুষ্চ 
সলিল দ্বারা তাহাকে ক্সান কইতে লাগিল। ম্হযি সেই কছুষ্ লিল এবং 
বৃদ্ধার কোমল করস্পর্শে পর্মসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন । কিন্ত স্নান 
করিতে করিতে রজনী যে অতিবাহিত হইয়া গেল, তাহ! তিনি কিছুই টের 
প/ইলেন না। অনন্তর তিনি আপন হইতে গাত্রোথান করিয়া পূর্বদিকে দৃষ্টি- 
পাত পূর্বক দেখিলেন, ভগবান্‌ ভাঙ্বর সসুধিত হইয়াছেন। তখন তিনি নিতান্ত 
বেম্রত হইয়। ভাবিতে লাগিলেন, “আমার কি মোহ উপস্থিত হইল?” অন্স্তর 
অন্তিকাল বিলম্বে তিনি স্য্যদেবের উপাসনা করিয়া বৃদ্ধারে কহিলেন, 
পভদ্রে! এখন আমি কি করিব?” তথন অমৃত তুল্য সুম্বাছ অত্যুৎকষ্ট অন্ন 
তাহার সম্মুখে উপনীত হইল। মহষি তাহার রসান্বাদন করিতে করিতে দিব! 
অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর পুনরাম্ম সন্ধ্যাদমাগমে বৃদ্ধা আপনার ও মহ্‌ 
ধির নিমিত্ত পৃথক্‌ পৃথক্‌ শষ্য প্রস্তত করিয়া দিলে, মহ্ষি স্বীয় শয্যায় গিয্া 
শয়ন করিলেন, এবং বুদ্ধাও তাহার শয্যায় শরন করিয়া পরে অধদ্ধরাত্র নময়ে 
পুৰরায় মহধির শয্যায় গিয়া উপস্থিত হইল। 46, 
.. তখন অগ্ঠাবক্র তাহাকে স্োধন পূর্বক কহিলেন, “ভদ্দে পর্ত্রী সংসর্গে 
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মার কোন মতেই ইচ্ছ1 হয় না, অতএব তুমি শীপ্ব এই শয্যা হইতে গাত্রো- 
থান করিয়া স্বীয় শয্যায় গমন কর। 

বৃদ্ধা অষ্টাবক্র কর্তৃক প্রত্যাথাত হইয়া ছুঃখিত মনে তাহাকে কহিলেন, 
প্ভগবন! আম স্বতন্ত্র, আমার সহিত সহ্বাদ করিলে আপনার কোনরূপ 
প্রত্যবায় হইবে না।৮ 

অষ্টাবক্র কহিলেন, “ভদ্র! ভগবান প্রজাপতি কহিয়াছেন যে অবলাজাতির 
শ্বাধীনতা নাই। দেখ, স্ত্রীজাতিকে কুমারাব্ঠায় পিতা, যৌবনে ভর্তা ও বৃদ্ধা- 
বস্থায় পুত্র রক্ষা করিয়! থাকে, স্থৃতরাং স্ত্রীজাতি মাত্রেই পরাধীন । তবে তুমি 
স্বাধীন হইলে কিরূপে ?” 

বৃদ্ধা কহিল, “িজবর! আমি কুমারাবস্তা ভইতে ব্রহ্গচর্য্যব্রত পালন 
করিতেছি। আমি কন্যা, অতএব আপনি আমার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ না 
করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন 1৮ 

বৃদ্ধা এই কথা কহিবামাত্র মহত অষ্টাবক্র তাহাকে রূপযৌবন্সম্প্ন। 
ষোড়শীর ন্যায় অবলোকন করিলেন। তথন তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগি- 
লেন, “এই কামিনী ইতঃপূর্ৰে অতি জীর্া শীর্ণা ছিল, এখন দিব্যবস্ত্রাভরণ 
ভূষিতা যুবতীর ন্দপ ধারণ করিয়াছে, না জানি অতঃপর আবার কোন্‌ রূপ 
ধারণ করে। যাহা হউক, একান্ত দৃঢ়তা ও ধৈর্য-সহকারে আমি কামকে নির্ধা- 
তন করিব, কখনই শ্বীন্স প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না। আমি যেস্তা করিয়াছি, 
তাহা প্রতিপালন করিয়া নিশ্চয়ই সুন্দরী স্থপ্রভার পাণিগএ্রাহণ করিব।” 

অনস্তর মহধি অষ্টাবক্র সেই কামিনীকে সম্বেধন পুর্বক কহিলেন, “ভদ্রে ! 
তুমিকি নিমিত্ত স্বীয় রূপ পরিবর্তন করিলে, তাহা! আমার নিকট প্রকাশ 
কর ।” কামিনী কহিল, “মহর্ষে ! কি স্বর্গ, কি মর্তা, সকল লোকের স্ত্রীপুরুষ- 
গণই কামাবিষ্ট হইয়া ধাকে। তুমি পরদারনিরত কি না, এই বিষয়ে আনার 

ংশয় উপস্থিত হওয়াতে আমি তোমায় পরীক্ষা করিলাম । তুমিস্বীয় নিয়ম 

ভঙ্গ না করিয়! সমুদয় লোঁক পরাজয় করিয়াছ। আমি উত্তর দিক। 

অপর যে সাতটা কন্যা দেখিয়াছ, তাহার। দিগঙ্গনাগণ। তোমাকে রমণী 
চাঁপল্য কেখাইবার নিমিত্তই আমি বৃদ্ধার রূপ ধারণ করিয়াছিলাম। ইহলোকে 
বৃদ্ধা়াও কামের বশবর্িনী হইয়া থাকে | আজি ব্রঙ্গা ও ইন্্রাদি দেবগণ তোমার 
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প্রতি প্রসন্ন হইগ়্াছেন। এখন তুমি নির্বিঘ্বে গৃহে গমন করিয়া স্বীয় বাঞ্চিত 

ব্দান্য কশ্তাকে লাভ করিতে সমর্থ হইৰে |, 

তদন্তর মহাত্মা অষ্টাবক্র তদীয় অনুমতি গ্রহণক্রমে তথা হইতে প্রস্থান 
করিয়া মহামতি বদান্তের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বদান্য তাহাকে 
সমাগত দেখিগা কহিলেন, "বৎস ! যে যেস্থানে গমন করিয়া যাহা যাহা দেখি- 
য়াছ, ততৎসমুদয় আনুপূর্ষরিক আমার নিকট কীত্তন কর। অষ্টাবক্র আদ্ঘোপাস্ত 
সমুদয় ঘটণা বর্ণনা করিলে, তাহা শুনিয়া মহধি বদান্ত হষ্টচিন্তে কুহিলেন, 
“বৎস! তুমি কন্ঠাদানের উপধুক্ত পাত্র, তোমাকে কম্তাদান করিতে কোন 
আপন্তি নাই। এখন শুভলগ্নে আমার কন্তার পাণিগ্রহণ কর ।” মহর্ষি বদান্ত এই 
রূপ অন্ুজ্ঞা করিলে ধর্খপরায়ণ মহাস্ব! অগ্ঠাবক্র যথাবিধি সেই কন্তার পাণিগ্রহণ 
করিয়! ্বীয় আশ্রমে আগমনপূর্বক পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন। 

মায়াবিনী বাসনার নানাপ্রকার আকৃতি, প্রকৃতি, কূপ ও মোহিনী শক্তি 
আছে। তাহার নিকট সু, কু, কাণ, খঞ্জ, কুক্ত, এ সমস্তের ভেদ বিচার লাই, 
সকলকেই এই কুহকিনী বিমোহিত করে। কদাকারকে ষে সে অনার করিবে 
এক্ধূপ মনে করিও না; সকলের উপরই তাহার সমদৃষ্টি এবং সমান প্রভাব। 
লোক অষ্টাবক্রই হউক, আর পঞ্চাবক্রই হউক, কামিনী যুবতীই হউক, আক 
অশীতি পরা বৃদ্ধাই হউক, মনবিমোহিনী কামনার মোহমন্ত্রে তাহাকে মুগ্ধ এবং 
দীক্ষিত হইতে হইবেই হইবে । তবে কি এই কুহকিনীর ছল*1 ও মোহজাল 
ছিন্ন করিবার কোন উপায় নাই ? 

আছে বই কি! জীবনের লক্ষ্য স্থির কর, হদগুস্থিত। বুদ্ধির অধিষঠাত্রী 
দেবীর সাক্ষাৎকার লাভের জন্য সত্য প্রতিজ্ঞ হও । প্রথমতঃ আত্মদংহম অভ্যাস 
কর, পরে শনৈঃ শনৈঃ অগচ দৃঢ় পাদবিক্ষেপে জীবনের সেই ফ্রুব তারার প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হও । শত শত, সহস্র সহজ্ব বাধা বিশ্ব এবং 
প্রলৌভনের সামগ্রী সন্মুধে পতিত হইলেও তৎপতি ভ্রক্ষেপমাত্র না করিয়া স্বীক় 

গ্রতিচ্ঞ! প্রতিপালনে কৃতসংস্কল্ল হও । যদি সত্য ভ্রষ্ট না হও, তবে পরিণাকে 
ভগবান বদান্থবন্টা স্ুপ্রভার সঙ্গে সন্মীলিত হওতঃ পরমানন্দ লাভ করিয়! 
দুর্লভ মানবজীবন সফল করিতে সমর্থ হইৰে 
শ্রীসুদর্শন দাস । 





৩৭৪. পন্থা । 


শভ্ভল্্ হ্ষাস্ণী। 





শুউউত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উত্তরবাহিনী গঙ্গার উপকূলে অসি বরুণাঁয় পরিবে- 


টিত মহাদেবের কাঁশীপুরী বিরাঞ্জিত, ইহ হিন্দুমাত্রেই জানেন, কিন্তু উত্তর 
কাঁশীর নাম হয়ত অনেকেই শুনেন নাই । উত্তর কাশী হিমালয় পর্বতের তল- 
দেশে অবস্থিত। উন্তরাখণ্ডে অবস্থিত বলিয়াই বোঁধ হয় ইহার নাঁম প্উত্তর- 
কাশী” হইয়াছে। 
এই উত্তর কাশী টিহরী রাজধানী হইতে ৩* ক্রোশ পূর্বব-উত্তর-কোঁণে 
অবস্থিত, টিহরি হইতে বরাবর গঙ্গার ধার দিয়! গঙ্গোত্বরী পর্য্যন্ত ইংরাঁজ গবর্ণ- 
মেন্ট কৃত প্রশস্ত বাজপথ আছে । পণটা এক্ষণে অনেক কালের বেমেরামতিতে 
স্থানে স্থানে এরূপ দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে যে, যাত্রীদের পক্ষে সে পথে যাওয়] 
আণশক্কট ব্যাপার বদিলেও অভ্রাক্তি হয়লা। এই পথদির়া উত্তর কাশী 
যাইতে হয়। 
কথিত আছে, খধিগণ যখন কলিকাঁলে কাঁশী অন্তশ্থিত হইবেন, শুনিলেন, 
তখন তাহার! সকলে ত্রস্ত হইয়া মুক্তি লালনায় হিমালয় প্রদেশে গিরা দেবাদিদেব 
মহাদেবের নানাপ্রকার স্তব করিতে লাগিলেন । আশুতোষ 9 তাহাদের স্তৰে সত্তষ্ট 
হইয়া তাহার! কিজন্ত আসিরাছেন তাহ! জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন খধিপণ কহি- 
লেন, “কলিকালে কাশী অন্তরিত1 হইবে এইরূপ শুনিয়া দুঃখিত হুইয়। আমরা 
এখানে আসিয়াছি কলিকালে পৃথিবী পাঁপাক্রাস্ত হইলে পর মনুষ্যদিগের কাশী 
বিনা কি উপার হইবে। যাহাদিগের অন্য গতি নাই তাহাদিগের বারাঁণসীই গতি ॥ 
তাহাতে মহাদেব কহিলেন, “যখন পাপবাহুল্য ও পৃথিবী ষবনাক্রাস্ত হইবে 
তখন আমি মিহাঁলয় প্রদেশে কাশীসহ ধকল তীর্থের সমন্বয় করিব, সেই খানেই 
ব্রা্ঘগণের বাঁস হইবে । এই আমার স্থান অনাদিসিদ্ধ, এখানে গঙ্গাকে উত্তব 
বাহিনী ও ইহা অসি বরুণাম্ পরিবেষ্টিত । কাশীতে ষে সকল তীর্থ আছে আঅক- 
লই সেখানে থাকিবে) অতঃপর আমি সেইখানেই বাদ করিব । কলিকাঁলে যখন. 
কাশী অন্তঠিত। হইবেন এবং যবনেরা প্রবল হইবে তখন ইহাঁরই নাম কাশী 
সংজ| হইবে ও ইহা যুক্রিদািণী হইবে । পাপিষ্টেরা আমার মায়ায় রিমোহিদ্ধ 
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হইয়া আমার এই পরম গোপনীয় স্থান জানিতে পারিবেনা । যাহারা ধর্মমত, 
সদাচার সম্পর, সুশীল ও সত্যবাদী তাহাঁরাই কেবল ইহা দেখিতে পাইবে । 
জন্মান্তরে যদি মহৎ তপস্ত। করিয়া থাকে, তাহ! হইলেই আমার পুরীতে প্রবেশ 
করিতে পারিবে অগ্তথ] নহে । এই ক্ষেত্র পঞ্চকোশ স্াপী, এখানে বিশ্বেশ্বর 
এইরূপ খ্যাত আমার লিঙ্গ-মূর্তি আছে। যে কেহ রুদ্রীভিষেক করে, সে আমীর 
অন্ুচরত! প্রাপ্ত হইয়া! আমারই সহিত সুখে বাস করে। এ 
পাঠক দেখিলেন এই উত্তর-কাশী উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত কাশী প্র্দে- 
শের ন্ায় উত্তর-বাহিনী গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে সংস্থিত, ইহা৪ তাহারই ন্যায় 
অসি, বকুণাঁয় পরিবেঠিত এবং এখানে কাশীপত্ি বিশ্বনাথ বিরাজ করিতেছেন, 
এখানে অন্নপূর্ণার কোন প্রতিমূর্তি নাই, তবে বিশেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে 
একটি প্রকাণ্ড ত্রিশূল (প্রোথিত আছে, স্থানীয় লোকে ইহাকে শক কহে। এই 
শক্তিই অন্নপূর্ণার ত্র স্বরূপ, এবং এই যন্থ্রেই অন্নপূর্ণার পুজা হইয়া খাকে। 
এখানে মণিকর্ণিকাঁর ঘাট আছে, এবং ব্রন্া কু, বিষু কুণ্ড, ও রুদ্র কুণ্ড নামে 
কয়েকটী কুণ্ড আছে; এই সকল স্থানে এবং অসি-বকুণীর-সঙ্গম স্থলে গান 
করিলে অশেষ পুণ্যসঞ্চয় হয়। রুদ্র কুণ্ডের উপরে কুজেশ্বর মহাদেবের লিঙ্গমূর্তি 
বিরাজিত। এই লিঙ্গ দর্শন করিলে ও এই স্তাঁনে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকি 
উদ্ধার হয় । ইহার মাহাক্ময সম্বন্ধে স্কন্ন নারদকে বলিয়াছেন যে, এই তীর্থ প্রাপ্তি 
হইলে তাহার গয়ায় যাইবার প্রয়োজন নাই, অধিকন্ত যে যাইবে সে নিজ কুলের 
সহিত নিরয়গাঁমী হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই, যাহার পক্ষে এই তীর্থ প্রাপ্তি 
অনস্তভব সেই কেবল গয়ায় যাইতে পারে । 
এখানে অনেক দেবতা খষি, মুনি, প্রভৃতি তপস্ত। কবিষাছেন তীাহাদিগের 
তগপন্তার স্থান সকল এক একটি তীর্থ বিশেষ | এই খানেই জমদগ্রি-তনয় রামচক্ 
তপস্তা করিয়। ছিলেন, সেই তপস্তা-শ্থলে তাহার এক প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত রূহি- 
যাছে। জড় ভরতের পমাধি-মন্দির এই খানেই বিশ্যমান। এই সকল স্থানে গমন 
করিলে ও ইহাদের আখ্যান শ্রবণ করিলে ক্ষণেকের জন্তও শোক তাপ ও 
সারের আল! যস্ত্রণা ভুলিয়া যাইতে হয় এবং হৃদয় আনন্দরসে আগ্লত হইয়া 
ষায়। 
স্থানীয় লোঁকে ইহাকে বাঁসাহাট বলিয়া থাকে । কিন্ধপে এই নামের উৎপত্তি 
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হইল, তাহা কেহই বলিতে পারে না । সম্ভবতঃ ইহা বারণাবতের অপ্রত্রংশ এইরূপ 
. অনুমান কর! যায়, কারণ ইহারই অনতিদূরে লাক্ষেশ্বরের মন্দির আছে। পাণ্ডার! 
বলিয়া থাকে ষে, এই খাঁনেই পাঁগুবের| ছর্ধোধন কর্তৃক প্রেরিত হইয়া জতু- 
গৃহে বাস করিদ্াছিলেন। তাহারা যে সুড়গগ দিয়া পলায়ন করিয়া আনম্মরক্ষা 
করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন স্বরূপ একটি স্থানও দেখাইয়| থাকে | এই মন্দির 
প্রাঙ্গনটী ইষ্টক-নিশ্মিত প্রাচীরবেষ্টিত। এপ্রদেশে ইষ্টক মেলা অসম্ভব, সামান্য 
আবশ্তকীয় মৃৎপাত্রই সহজে গেলে না। লাক্ষেশ্বরেয় মন্দিরে ইষ্টক নির্দিত 
প্রাচীর দেখিয়া অনুমান হয়, যে ইহা কোন প্রাসাদের ভগ্াবশেষ সংগ্রহ করিয়। 
গঠিত হইরাছে। লাক্ষেশ্বর এই নামটা ও জতুগৃহেব ম্মরণৌপচাঁয়ক সন্দেহ নাই। 

মণ্ডীর রাজা বলনীর সেন এই লার্ষেশ্ধরের মন্দির নিম্মাণ করাইয়া দেন এবং 
তাহারই চেষ্টায় এই সর্ঘজন-অবিদ্িত পুরী প্রকাশিত হইয়াছে । বলবীর সেন 
কর্তৃক ইহা! প্রকাশিত হইবার পর এখনও অদ্ধশতভান্দিও গত হয় নাই, কিন্ত কত 
ধর্মাম্বা মহাপুরুষ ইহাঁরই মধো এই খানে সাধুদিগের বাসের জন্য কত ধর্মশালা 
প্রস্তত করিয়া দিয়াছেন। ভ্টীহাদের আহারের বন্দোবস্তের জন্য প্রতিবৎদর 
এখাঁনে সদাব্রত ও সতালয় খুপিয়! থাকেন । পাটিয়ালার মহারাজা একটি সদা- 
বত দিয়! থাকেন, এবং কলিকাতা নিবাসী মাঁড়ওয়ারীগণ হবিকেশের কম্বলী- 
বাবার প্ররোচনায় একটি সদাশ্রয় গ্রতি বংসর স্থাপন! করিয়া থাকেন। ইহাকে 
সাধারণতঃ কলিকাঁতার স্রালর় বলিয়া থাঁক্ষে। এই সত্রালয়ের সাঁধুগণ য্থাঁভি- 
রুচি আটা, চাউল, ডাইল, মসলা! ঘ্ত গাভতি দ্রবাদিও প্রাপ্ু হন অথবা প্রস্তুত 
কক্স! অর বাঞ্জনাদি ইচ্ছ! করিলে আহার করিতে পারেন । অনেকে রুটী ডাইল 
লইয়! গিয়া নিজ নিজ কুটারে ভোজন করিয়া থাকেন । ধাঁহার যেরূপ অভিরুচি 
তাহার সেইরূপই সেবা করা হইয়া থাঁকে । ভীহারা ওখান হইতে যাইবার সময় 
পাথেষ্ স্বরূপ ছুই তিন দিনের আগারীয় ভাহাদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে । যে 
সকল মহাত্মা এইক্ধপে সাধুদিগের সেবা করিতেছেন তাহারা যে সাধুদিগের কত- 
দূর আশীর্ভাজন তাহার ইয়ন্তা নাই । 

এই তীর্থে সাধূ সন্াপী প্রভৃতি যাঁজীই অধিক ) এই জন্তই বোধ হয় এখানে 
পাও! সংখ্যা বিরল। যে সকল পাণগ্ডার! আছে তাহার! অন্ত তীর্থস্থানের ন্যায় 
ততদূর অর্থগৃর, নহে। যে যাহ! ইচ্ছাপুর্বক দেয় তাহাতেই সন্তষ্ট থাকে । টিহরী 


৯৩৬৬1] সদিচ্ছা শু তাহার ফল। ৩৭স্ 





মহারাজার প্রদত্ত প্রত্যেকেরই অল্প বিস্তর ব্রঙ্গোত্বর জী আছে, স্কাহাতেই আর 
অন্ধের ভাবন। ভাবিতে হয় না, ইহার কিঞ্চিৎ লাভ হইলেই তাহার সন্ধষ্ট হয়। 
শ্ীকালীদাস ভট্টাচার্য্য । | 


স্পা পপ নস 


ভ্নছিকচ্ছ। ও ভ্ঞহ্হান্ কল । 
আভর্-ক্ষেত্ররূপ এই সংসার রণক্ষেঅ। যদি এই রণক্ষেত্র আসিয়াছ 
তবে কাপুরুষের স্ায় কখনও ভগ্গোৎসাহ হইও না। | 
২। প্রথম উদ্যম নিক্ষল হইলেও হতাশ না হইয়! সং-সঙ্কল্প সাধনে নিরন্তর 
চেষ্টা করিবে। | 
৩। সঙ্কলন সিদ্ধি বা অসিদ্ধি সম্বন্ধে ভগবানের উপর নির্ভব করিতে শিখিবে। 
9৪1 য্থ! সাধ্য জ্ঞান সঞ্চয় কবিবে। 
৫1 যাহ! করিবে তাহ সুচারু ও সম্যকৃডাবে সম্পন্প করিবে এবং নিরস্র 
এই কথা স্মরণ রাখিবে বে, অজ্ঞানতা বরং ভাল কিস কপটতা চিরদিনই ঘ্বণাহ। 
৬। মনুষোর গ্বায় কাগ্য করিবে, শক্তি সঞ্চয় করিবে, এবং সংকার্্য 
সাধনে সেই শক্তি প্রয়োগ করিবে । 
৭। নিশ্চয় জানিও সতকম্মের সংফল এবং 'অসংকর্মেপ অসংফল 
অবশ্ঠন্তাবী। 
মনুষা প্রথমে কল্পনা করে ; ইচ্ছাঁবল প্রয়োগ না করিলে উহা! কলপন। মাত্রেই 
পর্যবসিত হয়। কাধ্য পরিণত করিতে হইলে, কল্পনা অবিরাম ইচ্ছা-বুল- 
প্রয়োগ আবশ্তক। ইচ্ছাশক্তি যে পরিনাণে প্রযুক্ত হম, কার্য্যের সফলতা ও 
গ্রায় সেই অন্গপাতেই হইর1 থাকে । পুর্ব উক্ত হইয়াছে যে, কপটতা দ্বণাস্থ, 
কেবল তাহাই নহে, কপটভায় ইচ্ছাশক্জিকে প্রচ্ছন্ন রাখে সতরাং কতকার্ধযভার 
বিস্র উৎপাদন করে। সরল অন্তঃকরণে সৎকার্যে-ইচ্ছার প্রকৃষ্ট বলগ্রয়োগ 
করিয়া অবিচলিত চিত্তে কাধ্য করিলে নিক্ষল হওর! সম্ভবপর নহে, ইহ খরশ্ব- 
রিক বিধি। মনদ্বাপ্াা কর্তবা নির্দেশ করিয়া গভীর চিন্তাদ্বার কাঁধ্য প্রণালী 
থ্রি করিবে, এবং মনকে অটল বাখিয়। কার্যে প্রবৃত্থ হইবে। আরন্ধ কার্ধ্যে 
মুর ইন্জিয প্রয়োঅনমত 'আপনাপন শক্কিনহ প্রযুক্ত হইলে নিশ্ষতার বিড়- 
(৪ ) 


৩৭৮, পস্থা । [ চৈত্র! 
গ্থন! ভোগ করিতে হয় না।. সরল-বলবতী-ইজ্জায় কার্যয-সফলতা। সম্বন্ধে 
আমরা দুই একটি ঘটনার উল্লেখ এস্থলে করিব। 

বদ্ধমান জেলার কোন এক গণ্ডঞামে এক ধনবান বণিক বান করেন । 
তিনি পরোপকার ত্রহধারী ; বিশেষতঃ কাহাকেও সংপথে আনিতে পারিলে 
তিনি পরমান্ন্দ অনুভব করিরা থাকেন । জনেকবাঁর অনেক বিষয়ে তিণি 
বিফল গ্রবত্র হইযাঁছিলেন কিন্তু তাহাতে তিনি কখন নিরস্ত বা! হতাশ হয়েন 

নাই । গ্ররুত কার্ধ্য হইলে বরং তিনি দ্বিগুণ উৎদাহে কাধ্য করিয়া থাকেন । 

প্রা দশ বার বৎসরের কথা শ্রেঠার ভবনে দস্থ্যবুত্তি হইবে বলিয়া একট! 
জনর্ৰ হইয়াছিল। অনেকে অন্মান করেন যে, শ্রে্ঠী কোঁন উপাঁর অবলম্বন 
করেন কিনা পেখিগা, দন্গুবুন্তি করিবে বলিয়া, দস্যুগণ নিজেই এ জনরব তুলে। 
ক্রমে ডাকাইত আজ পড়ে কা'ল পড়ে এইরূপ হইল। শ্রেষ্ঠার তাহাতে জর্ষেপও 
নাই। একদা তাহার পত্রী তাহাকে বলিলেন "তুমি বমিয়া বমিয়। কি করি- 
তেছ--নাকাঁইত পড়িবে শুনিতেছ না1” 

শেঠী। পআমার বাটাতে ডাকাইভ পড়িবে কেন ?” 

শেষ্টী পত্রী । গ্ডাকাইভের কি আর ইহার বাটা উহার বাটা বিচার 
আছে? লোকে জানে অনেক টাকা আছে। ভুমি পুলিশে সংবাদ দেও আর 
পোক নিযুক্ত কর।” 

শ্রে। “ডাকাইত পড়ে তখন দেখা যাইবে ।” 

শ্রে,প,। পপড়িলে তখন কি করিবে ?” 

শ্রে। “তাহাদিগকে ফিরাইব, ভদ্রলোক করিব ।” 

শে, প,1 “ভুমি সর্ধনীশ করিবে ৮ 

শ্রে। “তাহাদিগকে সৎপথে আনিতে গিয়া প্রাণ যায় সেও ভাল । জানিব 
সৎ্কর্ম্বের উদ্যোগে প্রাণান্ত হইল। তাহাদিগকে বাধা দিয়া দণ্ড দেওয়াইয় 
বিশেষ ফল কি? একাধ্যে যদি প্রাণ যার তাহাভেও নিশ্চয় মঙ্গল হইবে । 
তাহাঁর। হয়ত আমাকে সবংশে বিনাশ করিবে । কিন্তু আমার ব্যবহারে, আমা- 
দিগের মৃড়ারপরও অন্ততঃ তাহাদিগের মনে এমত একটা আঘাত লাগিবে 
যে, তাহারা অসদু-স্তি পরিত্যাগপূর্বক স্ৎপথ অবলম্বন করিবে । 

শ্রে, প,। “এই কি তোমার বিবেচনা, প্রাণ যাওয়া কি ভাঁল?* 

শে। প্যাহাতে পরিণামে মঙ্গল সম্ঠাবন। তাহাতে প্রাণ যাওয়াও মঙ্গল” 


১৬৯৬] সদিচ্ছা ও তাহার ফল! ৩৭৯ 


ফলতঃ কোনমতেই শ্রেঙ্গী পন্থী বা তাহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে তাহার অভি 
প্রায় বিচলিত করিতে গাটিল ন।। ক্রমে সকলেই ডাকাতির দিবস অনুমান 
করিল । দিবাঁভাগেই ভূত্য ও আন্ীরগণ শ্রে্গীকে পরিত্যাগ করিয়া গেল? 
এদিকে শ্রেচঠী ছচঞ্জন পাচক ব্রাহ্মণ আনাইঘা ভাখাদিগের দ্বারা পঞ্চাশ যাঁটি- 
জনের উপপুক্ত উত্তম উল্ত্ন খাগ্ প্রস্তুত করাইলেন। সাণারণতঃ নিদার শান্তি- 
ময় ক্রোড়ে জগৎ নিম্তব্ধবেশ ধারণ কর্সিলেই দক্জাগণ আপনাপন অদছস্তি 
চরিতার্থ করিরা থাকে । এ সময় উপস্থিত হইবার অনেক পুর্বেই পাঁচকছয় 
বিদায় ঢাহিল। শ্রেঠী তাহাদিগের দ্বারা পরিবেশন করাইয়া, তাহাদিগকে বিদাক 
দিলেন। তাহার! একটি প্রশস্ত গৃহে সমুদ্র খাদ্য পাত্র পরিবেশন করিয়া চলিয়! 
গেপ--দঘার মুক্ত রহিল। | 

ইহার অল্পক্ষণ পরেই চুণকালীমাখা, লেংটিপরা, লাঠি, তরবারি হস্তে 
কতগুলি দূড়কায় সবল পুকষ আলোক লইয়া বিকট-ধব্নি করিতে করিতে মুক্ত 
দ্ববরে শ্রেষ্ী ভবনে প্রবেশ করিল । শ্রেঠী গৃহদ্বার খুলিয়। কহিলেন “আইস ।” 

ইহা শুনিয়। পুরোবন্তা ব্যক্তি পশ্চাৎপদ হইল । তাহাকে প্রত্যাবৃত্ত হইস্তে 
দেখিয়া পশ্চাৎ হইতে একজন কহিল “কিরিলি ঘে £” 

পুরোবন্তী উত্তর করিল “আইস বলে যে ।” 

দ্য ষতই দুর্দান্ত হউক না কেন এ অবস্থার “আইস” এই বলির] আহ্বান 
করিলে, তাহাঁর। সহসা সম্কুচিত হুইন্সা থাকে । এ ব্যিক্তর তাহাই ঘটিয়াছিল। 

পণ্চাদ্বন্তী ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল “কয় জন আছে-_হাঁতে তলোয়ার বন্দুক 
আছে কি?” 

পুরে! । «একজন মার আঁছে--হাঁতে কিছু নাই।” 

প্তবে ভঙ্গ কি?” এই বলিয়া পন্চাহস্থ ব্যক্তি লক্ষ গ্রদানপুর্বাক গৃছে 
প্রবেশ করিল। আরও কয়েকজন পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবিষ্ট হইল । 

শেঠী অবিচলিতভাবে ভাঁহাদিগকে কহিল “মাইস-বারান্দায় ঘড়ায় জল 
আছে ঘটি করিয়া লই পা ধো৪, ধুইয়! এই পারের ঘর খোলো ।” 

একজন দহ্্য। “কেন এত আদর কেন?” 

শ্রেঠী। “আমি এখানে একাকী আছি-হাঁতেও কিছু নাই। তোমরা যাহ! 

ইচ্ছা করিতে পাঁর। আমার কথাটাই কেন গুনন11” 

পশ্ঠাৎ হইতে আর এক ব্যক্তি অগ্রসর হঈয়া কহিল “দেখতো ঘরে কি 





গাছে 1” এই বলিয়া দেই ঘরের দ্বার খুলিয়া দেখে, নানাবিধ মুখাদ্য পরিবেশন 
ফর! অনেকগুলি পাত্র রহিয়াছে । দেখিয়। সে রুক্াস্বরে কহিল “শালা আমা 
দিগকে বিষ খাওয়াইয় মারিবার অভিপ্রায় করিয়াছ।” 

শ্রেষ্ঠী কিছুমাত্র বিচলিত না! হইয়া কহিলেন। “পাগল, এই আমি আছি, 
এই ঘরে আমার পুল্র আছে-যে পাত হইতে ইচ্ছা? আমাদিগকে খাইতে দেও । 
এই বিড়ালট! রহিয়াছে খাওয়াইরা দেখ বিষ আছে কি কি আছে।” 

প্রাড়। আমি দেখি” এই বলিরা আর একজন গৃহীভ্যন্তরে অবলোকন 
করিয়া কহিল “তোমার ছেলের বিয়ের বৌভাত খাইতে আপিয়াছি ধে, এত 
আদর অভ্যর্থনা ?” 

শ্হী পৃর্কবৃথ স্বরে কহিলেন । “আমার কথাগুলি মন দিয়া শুন। তোমর! 
বাপু ডাকাইত নহ-কেবল পেটেরজ্বালায় এইবপ কাধ্য কপিতেছ। হয়তো! 
অগ্ভ স্নস্তদিন তোমাদের মধ্যে অনেকের আহার হয় নাই--বাড়ীর লোকের 
খাওয়া দাওয়া তে! পরের কথা ।” 

বাস্তবিকই তাহাদিগের অনেকের সমস্ত দিন মধ্যে এক এক অঞ্জলি পু্ষরি- 
ণীর জল ব্যতীত আর কিছুই উদরস্থ হয় নাই। অশিক্ষিত ক্ষুধিত ব্যক্কি- 
দিগের সম্মুখে উত্তম উত্তম আহারীয় বস্ত উপস্থিত থাকিলে এবং তাহার! ভোজ. 
নাথ বারংবার অঙ্গরুদ্ধ হইলে, আহারে নিবৃন্ত থাকা অতীব কঠিন কথা ।” 

“হ।--আমাদের বিধ খাওরাইয়। উহীর লাভ কি? আমার আজ স্ম্স্ত দিন্‌ 
খাওয়া হয় নাই। তোরা না খা'ম আমি থাইব” এই কথা বলিয়া! একজন 
আহারে বসিয়া গেল। উত্তম উত্তম খাছ ব্য চর্ধিত হইয়। তাহার উদরস্থ হইতে 
দেখিয়। আরও কয়েকজন লোভ সংবরণ করিতে পারিল না_-আহারে বসিয়। 
গেল । উপাদেয় সামগ্রী রসন! পর্রিতৃপ্ত করিয়! যাহাদের ক্ষুধ। শাস্তি করিতেছে, 
তাহাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে না! কিছ কেহ মুখ বিকৃত করিতেছেন! 
দেখিয়া অবশিই্ দকলেই সেই নকল সামগ্রার সদ্যবহার আরম্ভ করিল। 

কথঞ্চিৎ ক্ষুগ্নিবারণ হইলে, অনেকের চক্ষে জল আদিল--তাহারা আর 
আহার করিতে পারে না দেখি! শ্রেঠী কহিলেন “তোমাদের হইয়াছে কি? 
চক্ষে জল কেন? আহার কর না।” 

তন্মধ্যে একজন ফুকারয়। কাদিয়। বলিয়া ফেপিল “আমরা এমন লোকের 

স্বাড়ীতে $ ডাকাইতি করিতে আসিগ়াছি !” | 


১৩৮৬1 ] সদিচ্ছ! শ-৩ (হাস কল। ওল, 


শ্রেষ্টী তাহাদের মনের অবন্থ! বুঝিয়! কহিলেন “বুঝা গিয়াছে, আর. খাইরে 
হুইবে না। বারান্দায় জল আছে মুখ হাত ধো।” | 
ক্রমে সকনেই উঠিনা আচমন করিলে, শ্রেষ্ঠী তাহাদিগকে গৃহমধ্যে আহ্বান 
করিলেন , তাহার! প্রখিষ্ট হইল । তখন শ্রেী একতোড়া কুঞ্তিক1 ফেলিয়! দিয়! 
কহিলেন--“এই চাবি লও ? ইচ্ছা হয় আমার সিন্দুক বাক্স খুলিক্া যাহা কাছে 
লইয়া যাও, ইচ্ছ! ন1 হয় সকলে শ্রেণাবদ্ধ হইয়া আমার সম্মুখে দাড়াইয়! আমার 
কথা শুন।% 
“আবার তোমার জিনিষ লইব--কি বলিবে বল ।” এই বলিয়। সকলে মারি 
দিয় দীড়াইল। 
“তোমর। সস্তবতঃ আমার নিকট আপনাপন নাম ব্যক্ত করিতে অনিচ্ছুক 
নাম জানিবারও আমার আবশ্তক নাই। কিন্তু এক একটা নাম প্রয়োজন । 
ন্ টা দি প্রথম, বাক্ছিহ হি হঙগসারস্ত করিয়া যথাক্রমে অঙ্গুলি নির্দেশ 





ইল, হা নি লি এক, তোমার নাম ছুই, তোমার নাম 
রঃ বই ই. সস ১ জনে ফি গা । তোমাদের সর্দার কে?” 
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এ ৩৪ এক থান খাতা! লইয়া! তাহার উপরদিক হইতে নিয় পধ্যস্ত ১; 
২, ৩, করিয়! দন্গযু সংখ্যক সংখ্যা লিখিলেন এবং কহিলেন “এক তুমি কি 
ব্যবসা করিতে এবং কি জন্য ডাঁকাইত হইয়াছ ?” 

১। মহাশয়, আমার একযোড় গরু ও একখান লাঙ্গল ছিল। আমি চাষ 
করিয়। খাইতাম। মহান গরু লাঙ্গল বিক্রয় করিয়া লইয়াছে। মঙ্জুর খাটিয়। 
জীবিকা নির্ধাহ ন| হওয়ায় দস্থ্যুদলভূক্ত হইয়াছি।” 

শ্রেঠী। “এক ঘোড়া গরু ও একখান লাঙ্গলের মুল্য কত? তোমার কত 
টাক। হইলে মাস চলে ?» 

১। গরু লাঙ্গল ৩০২ টাক] হইলেই হয়, আর পরিশম করিলে ছয় সান্ত 
টাকার মান চলে।” 

শ্রে্ী। “আচ্ছা, লাঙ্গল গরুর ৩০২ টাকা এবং ং মাসিক ৭২ টাক! হিসাবে 
ভাদ্র মান পর্য্যস্ত ৩৫২ টাঁক1 একুনে ৬৫২ টাঁক1।” 

5. এই বলিয়। “একের” নামে ৬৫২ অস্কপাত করিলেন। এইরূপে প্রত্যেক 
«ব্যক্তির দামে তাহাদের হিসাবাস্যায়ী টাকা ফেলিয়া সর্বাসমেত প্রায় ছবিসহ 





তা হল | কিদ্কেফজঁনের চাকুরী বৃত্তি ছিল সিহত আপনার ন্‌ভ্য গে র 
নিযুক করিবার মানদ করিলেন.। | 
তিনি পুনরার কহিলেন পদেখ 'আঁি তোমাদিগকে টি টাক! খণন্বরূপে 
প্রদান কর্সিতেছি। তোমাদের শম্ত হইলে পরিশোধ করিও । কদাঁচ দস্থাবৃত্ধি 
করিগু না। আব্ঝক হইলে অর্থাৎ সংসারে কষ্ট হইলে আমার নিকট আমিও, 
আমি তোমাদিগকে সাহাষ্য করিব |” 
যাহার? পূর্বে চাঁকুরী করিত তাহাদিগকে কহিলেন "তোমরা আমার বাটাতে 
চাঁকুরী করিবে । এখন অভিপ্রায় কি বল। আর ডাকাতি করিবে ?” 
সকলেই । «এই নাঁকে কানে খত মহাশয়, আর লা, ডাকাতি করিয়া থে 
গ্ুখ তাহা টের পাষ্টগ্াছি। তবে এন্ধপ বাথা না পাইলে ছাঁড়িতে পারিতাম কি 
না সন্দেহ । আর ডাকাতি করিব না-- আপনি যাহা বলিবেন ভাঁহাই করিব ।* 
শেঠী। “আর এক কর্ম কর) উত্তম করিয়া মুখের চুপ, কালী ধোত কর 
এবং লেংটি ছাড়িয়া এই সকল কাপড় পর ।* 
সর্দার। “কেন?” | 
শ্রেঠী। “ভদ্রলোক -ভালমাকুষ সাণিয়া যাও । এবেশে গেলে লোকে 
সন্দেহ করিবে ।” 
তাহারা চুণকালী ধুয়া, নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া, শেছীকৃত তালিকাঁছ- 
যায়ী টাক! লইয়া! প্রস্থান কালে কহিল । পভাঁমপা উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া! স্থান! পৰি- 
ক্ষার করিয়া দেই।” 
জেঠী ক্ণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন -“না আগার ভূত্যেরা পরিষার 
করিবে। তোমর। দল বাদিয় যাইও না একে একে চলিয়া যাও।” 
এই বাঁপারে রাত্রি অবপান হইয়। আদিল । অরেগ্ীর নিষুক্ত ভূত্যের! তথায় 
অবস্থান করিতে লাগিল, অবশিষ্টের অধিকাংশ চলিয়া! গেলে, সসৈন্তে দারগ! 
সহেব দ্বারদেশে উপস্থিত । যাহার সেই সময়ে বাহির হইতেছিল, দারগা 
সাহেব তাহাদিগকে কহিলেন ;-তৌরা কা”রা-- কোথা গিয়াছিলি ?” 
একজন উত্তর দ্রিল। “আমর! বাবুর খাতক, বাবুর ধাঁড়ী নিমন্ত্রণ ছিল, 
খাইতে গিরাছিলাম 1৮ 
তাহাদিশের পরিচ্ছদ, সাহম ও কথা! বার্তায় দারগা সাহেব কিছু বুঝিতে ন! 
.পারিরা, তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া মুক্তদ্ারে গনেশ করিকেন। সর্বতুই 
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পুরাতন দন্াগণ প্রা্থ পুলিশের অনেকের নিকট পরিচিত । সুত্াবেশে অবস্থিজ, 
ছুই একজনকে তাঁহার! দস্ধ্য বলিয়া চিনিতে পারিল। দারগ! লাহেধ তাহ 
দিগকে কহিলেন । “তোরা কা”রা ?, ্‌ 

একজন । “মোর বাবুর চাকর গো ।” 

দার। “না, তোরা ডাকাতি।” 

তাহারা পূর্ব্বে দস্থ্যবৃত্তি কবিত তাঁাৰ দণুও ভোগ করিয়াছে, এক্ষণে 
সেই অসদ্ধৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া দাস্ত্ব অবলম্বন করিয়াছে এবং আর ডাকাতি 
করিবে ন! স্থির করিয়াছে, তাহারা এই কথা জ্ঞাপন করিল। 

ইহাতে দারগ! সাঁহেবেব মনে শেঠীব উপর দাঁবগা সাহেবের সন্দেহ হইল, 
শ্রেঠীর উত্তর শুনিবার এবং তাহাব সুখরাগ পরিবর্তন হয় কি না, দেখিবার 
জন্য, তিনি শ্রেষীব মুখের উপব তীক্ দট্টিপাঁত কবিযা জিজ্ঞাসা করিলেন--ষহা- 


শষ "৮. ছইযাঁছিল না?” 
রং 5, ছু 5৮ কত শললেন “হা ডাকাতেরা ডাকাতি করিস! 
খু ২ রশ 
ৃ রড ১২ 5 ৫ কচ ৮০5 গতি আসিয়ান ?৮ 
রি নিপা 4” ভু ২৮৫1 ৮ ০ 
পির? 1 * **ম্দীকে কত কেহ সংবাদ দেয় নাই 1৮ 


শ্রেঠী। “ডাকাত পড়িলে কি সংবাদ দেওযাঁ যাঁয়? আচ্ছা ধর্দি আপনি 
ংবাদ নাই পাইলেন তবে এখন কিজন্ত আসিলেন ।” 

দার। “জনবব শুনিষা আসিয়াছি।” 

শ্রেঠী। “এখন কি জনব্ব, জনবব-মাত্র বোধ হইতেছে, না ডাকাতির 
কিছু লক্ষণ দেখিতেছেন ?” 

দাার। “এই সকল লোককে আম্র। ডাকাত বলিয়া! জানি--ইংর! এখানে 
কেন ? আর যাঁহার। চলিয়া গেল তাহারাঁই কে ?” 

শ্রেঠী। “ইহারা কোন সময়ে দস্যু ছিল বটে। এক্ষণে তাহাতে সুখ নাই 
বলিয়। ভূত্যত্ব শ্বীকার করিয়াছে । যাঁহার! চলিয়া গেল তাহারা আমার খাতক, 
আমার বাড়ীতে খাইতে আসিয়াছিল।» 

দার । “এত রাত্রে নিমন্ত্রণ 2” 

শ্রেঠী। “চাঁষের সষয়ে চাঁষা,লোক দিবসে আঁসিলে কাধ্য ক্ষতি হয় এজগ 
রাত্রে আসিয়াছিল। ছোট রাত্রি আহাবীস্তে পল্প করিতে করিতে প্রভাত হই! 
খিমাছে। পার্থের এ ঘরে উহীর। খাইয়। গিয়াছে দেখুন।* 





৮ পদ্থা। 1 চেত্র 

পার্বতী গৃহে বাস্তবিকই কতকুলি উচ্ছিষ্ট পাত্র রহিয়াছে দেখিয়া! দারগা 
ইবু্ধ হইয়। চলির়। গেলেন, মনে মনে শ্রেস্ীকে ৷ ডাকাতের সর্দার বলিয়া 
মন্দেহ হইল। না 

তদবধি সেই সকল দস্্য সত্য সত্যই দস্গ্যবৃত্তি পরিত্যাগ ধক বংপথে 
থাকিয়া সুখে জীবনযাপন করিতেছে । 

উপদেশ, সদ্ধ্যবহার, ভীতি প্রদর্শনাদ্ি বিবিধ কারণে অনেক সময়ে অনেক 
দস্থাদল তন্তৎকালে অসদ্বত্তি চরিতার্থ করিতে সম্থ হয় নাই, এ প্রকার 
অনেক কথ৷ শুনা গিয়াছে। কিন্ত এককালে দস্থাবৃত্তি পরি ত্যাগ পুর্ধক এইরূপ 
সৎপথ অবলম্বন করিতে কখনও শুন যাঁয় নাই । এক্ধপ এ কারণ কি? 
.. আগন বাটীতে ধস্থাবৃত্তি হইলে শুনিয়া শ্রেষ্টীর মনে এই প্রশ্ন উঠিল, লোকে 
কজন দশ্থাবুক্তি করে চিন্তীদীর। স্থির করিলেন, সখঠযে কাধাদক্ষভ। ও 
সছপদেশের অভাথই ইহার কীরণ। ভখন তাহাদিগের জন্ত তাহার প্রাণ কাদিকা 
উঠিল-_তাহাদিগকে সৎপথে লইয়! যাইবার ইচ্ছা হইল। নিরম্থর চিন্তায় দেই 
ইচ্ছার বল সঞ্চিত হইতে লাগিল। তাহাদিগকে ফিরাইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞ! 
করিলেন, ফিরাইবার জন্য প্রাণান্ত অর্ধস্থান্ত পণ করিলেন এবং নিবিষ্ট চিত্তে 
তাহার উপার স্থির করিতে লাগিলেন । প্রগাঢ় চিন্তার পর কাঁধ্যপ্রণালী স্থির 
হইল । সেই সরল প্রবল ইচ্ছা, সেই প্রতিজ্ঞা, সেই গাঁঢ় চিন্তার পরিণাম গিঠিকা 
গণ পৃর্বেই জ্ঞাত হইয়াছেন । রি 
দস্থার। ্রেষীর ব্যবহারে তীহার বাটা হইতে পুন্বোক্ত প্রকারে প্রত্যাবৃত্ত 

হইলেও উহাদের অভ্যন্ত অসদৃত্তি পরিত্য।গ করিত কি না সন্দেহ । কিন্ত শ্রে ঠার 
প্রবল সরল ইচ্ছাশক্তিতে এমত একটি স্পন্দন উৎপাদন করিয়া তাহাদিগের 
হৃদয়- -তস্ত্রী আহত করিয়। দিল যে তাহাদিগের দক্গ্যবৃত্তির প্রবৃত্তি এককালেই 
ধ্বংশ হইয়া গিয়াছিল। বাস্তবিকই অনৎ পথাবলন্বীগণকে দংপথে লইয়। যাইবার 
এইন্প পথই প্রশস্ত পথ । 








শ্রহীরেক্্নাথ চৌধুরী । 


১২ 


| - িরি?. 
৮৫ ূ £ রী . ১৮ 
১ না ূ রি 
পনি রর | না ২ ৩ 2.1... টি, . 
১2 পা ্ এ সি নু ব এ 7. ৭৫1১] রিং 
২ খানে শপ ৪ জল এ শা 





